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আমার সাহিত্য-গবেষণায় অন্গপ্রেরণা 
শ্ীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় -কে 
নিবেদন 


ভূমিক। 


সম্প্রতি কোনও রাজনৈতিক দলের প্রধান এক ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ 
তথা বন্দেমাতরম্‌ সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, তার প্রতিক্রিয়ায় দেশব্যাপী 
যে দারুণ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, তাতে আর একবার প্রমাণ 
হল যে, বঙ্কিমচন্দ্র এখনও ষোল আনা সজীব। তীর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য 
দেশবাসী সহা করতে রাজী নয়। এমন ন! হলে বিশ্মিত হ'তাম। যেব্যক্তি 
এক জীবনে মাতৃভাষা, মাতৃভূমি আর গীতোক্ত নিষফাম ধশ্মকে রাজনীতির 
ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তার খণ মুষ্টিমেয় “বঙ্কিম বাতিল” দলটি ছাড়া 
আর কেউ অন্বীকার করতে রাজী নম । এ পর্যন্ত যে বঙ্কিমের যোগ্য জীবনী 
লিখিত হুল না, তার কারণ এইথানেই। বঙ্কিমের এই তিন মহত্তম কীন্তিকে 
একত্র করে ' গ্রথিত করলে তবেই যথার্থ বঙ্কিমজীবনীর ভিত্তি স্থাপিত হবে। 
আবার বঙ্কিম সম্বন্ধে আলোচনাও যথাযথ ভাবে হয় নি। রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশ 
মজুমদার, অক্ষয়কুমার দততগুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক উচ্চদরের আলোচন৷ হয়েছে, 
একথা সত্য । তবে তা বঙ্গিমপ্রতিভার অংশবিশেষ মাত্র নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের 
রাজসিংহ উপন্াসের আলোচন, শ্রীশ মজুমদারের বিষবৃক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা, 
অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য | হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আলোচনা করেছেন দার্শনিক বঙ্ধিমচন্জ 
সম্বন্ধে। অক্ষর দত্তগুপ্তর আলোচন৷ সামাজিক বঙ্কিমচন্্র সম্বন্ধে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 
সামগ্রিক জীবনী, ষে জীবনীতে তাঁর লোকোত্বর মহিম। প্রতিফলিত হবে। তার 
কথায়, বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছিলেন, বাঙ্গালীব ইতিহাস নাই, বলেছিলেন, 
বাঙ্গালীর ইতিহাস কে লিখিবে ? উত্তর দিয়েছিলেন--আমি লিখিব, তৃমি লিখিবে, 
সকলেই লিখিবে। বঙ্কিমের জিজ্ঞাসার অন্গুলরণে বলা চলে যে বঙ্কিমের জীবনী 
নাই। আরও বল! চলে--আমি লিখিব, তুমি লিখিবে, সকলেই লিখিবে। বন্ধিমের 
জিজ্ঞাসার পরে বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিত হতে শুরু হয়েছে। তিনি নিজেই 
শুরু করে দিয়ে গিয়েছিলেন। ন্থথের বিষয় এই যে, বর্তমান প্রজন্মে সাহিত্যিক, 
' অধ্যাপক ও গবেষকগণ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে নৃতন করে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং 


বঙ্ধিমচন্ত্রের সমগ্র মৃত্তিকে স্মরণে রেখে আলোচনা শুরু করেছেন। আজ আমি 
সেইরকম একখান! আলোচনা গ্রস্থের সঙ্গে পাঠক সমাজে পরিচয় সাধন করিয়ে দিতে 
উদ্ভত হয়েছি। 

ডক্টর শ্রীমতী জয়স্তী সাহা এম. এ. সাউথ ক্যালকাটা! গার্ল কলেজের বাংলার 
অধ্যাপক। তিনি আমার তত্বাবধানে বঙ্কিমচন্দ্রের ল্বন্ধে গবেষণা" করে পি. এইচ. 
ডি. ডিগ্রী লাভ করেছেন। এই গবেষণা কর্ধে আমি তাঁকে আমার বুদ্ধি 
বিবেচনা অনুসারে যথাসাধ্য সাহাধ্য করেছি। বঙ্কিমচন্জরের সম্বন্ধে আমি বিশেষ 
আগ্রহী। তার সম্বন্ধে আমি একাধিক গ্রন্থ রচন| করেছি, কাজেই আমার মনের 
মধ্যে বঙ্ধিমচন্দ্রের জীবন & আদর্শ আছে। মেই আদর্শ যাতে ব্মান গবেষণায় 
প্রতিফলিত হয়, তার চেষ্টার ক্রটি করিনি। লৌভাগ্যবশতঃ অধ্যাপক সাহ! 
আমার উদ্দেপ্ঠ বুঝে সেই ধারায় থিসিনটি রচনা করেছেনৰ এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে, কলকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ে এম. এ. ক্লাশে দু'বছর আমার ক্ল/শে 
তিনি পড়েছেন। তার পাঠ্যতালিকায় বঙ্কিমসাহিত্য ছিল, কাজেই বঙ্ষিমন্ 
সম্বন্ধে আমার ধ্যানধারণ[র সঙ্গে তিনি পরিচিত। 

তারপরে যখন থিসিসটি সম্পূর্ণ হ'ল পড়ে দেখলাম, তাতে অনেক পরিমাণে 
বঙ্কিমচন্ত্রের সম্বন্ধে আমার ধ্যানধারণ! প্রতিফলিত হয়েছে। যাইহোক, তিনি 
পি. এইচ, ডি. লাভ করলেন। সেটা বড় কথা নয়, এখানে সাধারণ মাপের চেয়ে 
উত্কষ্টতর এই থিসিসটি যাঁতে অধ্যাপক সাহার খাতার মধ্যে আবদ্ধ ন! থাকে, 
সেই ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসলো । তখন আমার পরামর্শে অধ্যাপক সাহা 
খিদিসটি অনেকাংশে সংশোধন ও পুনলিখন করে ধর্তমান আকার দিয়েছেন। 
তাই আমি সাহদ ও উৎসাহভরে গ্রস্থাকারে ইহা প্রকাশ করতে পরামর্শ দিলাম। 
সৌভাগ্যবশত:, তিনি সেই পরামর্শ গ্রহণ করে, সংশোধিত ও পুনলিখিত 
গ্রস্থাকারে এইটি প্রকাশ করতে উদ্ধত হয়েছেন। যে কোনও প্রকাশক এই 
গ্রন্থ প্রকাশ করবার ভার নেবেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি ক্ষতিগ্রস্ত 
হবেন না। 

আরও একটা কথা, এ বই ছাত্রসমাঞ্জ, কলেজের অধ্যাপকগণ ও সাধারণ 
পাঠকগণ সকলেবুই উপকারে লাগবে। তাছাডা অধ্যাপক সাহার লিখনভঙ্গী ও 


ভাষাটি অত্যন্ত স্বচ্ছ, স্বদ্চ ও সাথলীল। পড়তে ক্লান্তি বোধ হয় শা, বরঞ্চ পড়তে 
আনন পাওয়1 যায়। 

তবে এখানেই বলে রাখি, বইখানি বস্কিমের জীবনী নয়, বঙ্থিমজীবনীর 
উপাদান। এখন পরবর্তী উৎসাহী লেখকগণ এইসব উপাদানের সার্থক ব্যবহার 
করে, বস্কিমচন্দ্রের জীবনী বচন! করতে পারবেন বলে, আমার বিশ্বান। এখানে 
আমি এই সব উপাদান তিনি কিভাবে সাজিয়েছেন তার কিছু উদাহরণ দেবো। 
তবে পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চাই ষে গ্রন্থের ভূমিকা গ্রন্থ নয়, গ্রন্থের 
পরিচয় মাত্র। ও | 

গ্রন্থথানি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। যেমন 'বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প, বঙ্িমচন্দ্রের 
নৈনগিক ও সামাজিক উপাদান, বঙ্ষিমসাহিত্যের চরিন্রর চিত্র এবং 
ইতিহাস সম্বন্ধে মনন। আগেই বলেছি আমার এই ভূ'মকাটি গ্রন্থের সাকুল্য 
বিবরণ নয়, পরিচয় মাত্র। ছু একটি বিষয়ের উল্লেখ করলেই আমার কথাট? স্পষ্ট 
হবে। বঙ্কিমচন্ত্রের উপন্যাসে অনেকগুলি দীঘির উল্লেখ আছে। চন্ত্রশেখরের 
ভীম] পুফরিণী, বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রবত্তের ফুলবাগানের পুকুরটি এবং সর্বোপরি 
কুষ্ণান্তের উইলে বারুণী দ্রীঘি। এর কোনওটি অকারণ নয়। প্রত্যেকটি 
উপন্ঠাসের গল্পের সঙ্গে জড়িত। কাজেই তাহার্দের বাদ দিলে উপন্যাসের 
অঙ্হানি হয়। বারুণীকে বাদ দ্রিলে কুষ্ণকান্তের উইলের গল্পটি দীড়ায় না। 
আবার নদীর উল্লেখ করা যাক-_বিষবৃক্ষের নায়ক নগেন্দ্র দত্ব নৌকায় কলিকাতায় 
যাত্রা করেছেন। তিনি নৌকায় বসে ছুদিকের দৃশ্ঠাবলী দেখছেন। এই 
দৃশ্তাবলীর বর্ণনা উপলক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশের চালচিত্র বণিত হয়েছে । আর 
গজানদীর সুত্রে সমন্ত চন্দ্রশেখর উপন্যাসথানি মুক্তাহারের মত গ্রথিত। 
কলকাতা, বেদরগ্রাম, মুঙ্গের, পাটনা এইসব প্রধান ঘটনাস্থানগুলি সবই 
গঙ্গাতী;র। তাছাড়া প্রথমেই আছে প্রতাপ ও শৈবলিনীর গঙ্গাবক্ষে সম্তরণ। 
উপন্যাসের সঙ্ক১স্থলে আবার শৈবলিনী ও প্রতাপের গঞঙ্গাবক্ষে মীতার--এসব 
বাদ দিলে উপন্াসথানির ছিন্নস্ত্র মালার মত ঝরে পড়ে । আর কপালকুগুল! 
উপন্যাসকে তো সমুদ্রগর্ভোখিত একটি মায়ান্বীপ বললেও চলে। | 

এবারে সামাজিক উপন্যাসের উপাদান সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বল] যেতে 


পারে। অধিক বলবার প্রয়োজন হয় না। এই [বললেই যথেষ্ট হবে যে 
বঙ্ধিমচন্ত্রের সমকালীন বাঙ্গালী সমাজে যত রকম বিভিন্ন শ্রেণীর মাচুষ দেখা যেত, 
তার উপন্যাসের চিত্রশালায় সকলেই সমাবিষ্ট, কোনটাই বাদ পড়েনি। 

বঙ্গিমচন্ত্রের ইতিহাসচেতনা সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যছুনাথ 
সরকার, রমেশচন্দ্র মভুমদীরের মত শ্রেষ্ঠ এতিহাপিকগণ তার উপন্ঠাসে ইতিহাস 
চেতনাকে সমর্থন করেছেন। এর চেয়ে বড় প্রশংসাপত্র আর হয় না। | 


আমি ভূমিকা লিখতে বসে, ভূমিকা লেখকের কর্তব্য লঙ্ঘন করে অনেকদুর 
অগ্রসর হয়েছি, সেইজন্য এখানেই ক্ষান্ত হলায়। শুধু আর একবার স্মরণ করিয়ে 
দিতে চাই যে এই বইখানি একখানি আর গ্ররস্থ। ছাত্র, অধ্যাপক ও সাধারণ 
পাঠক উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। 


10 /খখণখ চিট 


ভারতীয় সাহিত্যের অপ্রতিদ্ন্বী কথাসাহিত্যিক বস্কিমচন্ত্র স্থনিপুণ মনোবিষ্টেষণের 
অন্তরৃ্্টি নিয়ে মাহ্ষের জীবননাট্যের রহম উন্মোচন করেছেন। তার সাহিত্য 
প্রকৃতির ভূমিকা শুধু সৌন্দর্ধনিমিতিতে নয়, মানুষের আবেগ, অস্তদ্বস্ব, জীবনের 
সংবাতময় নাট্যমুহূর্তের সঙ্গে তার একাত্মতা। | 
বঙ্কিমের পর্ধবেক্ষণী প্রজ্ঞা ইতিহাসের, সমাজের অতীত, বর্তমান, সর্বস্তরের 
মাজবকে, শৈশব থেকে শ্রোঢ়িতা পর্যস্ত বয়সের সর্বশীমাকে স্পর্শ করেছে। 
তার সাহিত্যে এইসব চরিত্রসমাবেশ স্বল্পরেখায় বাস্তবাফ়িত ও প্রাণবন্ত হয়ে 
উঠেছে। মানুষের এই বিপুল বৈচিত্র্যময় প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে প্রকৃতির আত্মিক 
যোগ এই ক্রান্তদশা লেখক অনায়াস দক্ষতায় রূপায়িত করেছেন। বিভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সাহিত্যের একটি সামগ্রিক বিঙ্লেষণের প্রয়াসই আমার 
এই গ্রন্থের লক্ষ্য। 
ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর কাছে “বঙ্কিমসাহিত্যে 
নৈসাগিক ও সামাজিক উপাদান" এই শীর্ক গবেষণার কান করেছি । তীর উৎসাহ 
আর সহযোগিতায় শ্রীমতী স্থ্রুচি বিশ ও আমার মা-বাবা শ্রীমতী ইন্দুলেখা সাহা 
ওডাক্তার মোহিনীমোহন সাহার অনুপ্রেরণায় এই বই মুদ্রণে উৎসাহী হ্ঠেছি,আমার 
সশ্দ্ধরুতজ্ঞত1 তাদের উদ্দেশে। যিনি প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান দিয়ে লিখনরীতি ও 
বই-এর পরিকল্পনায় প্রভৃত সহায়তা করেছেন, শ্রদ্ধানত প্রণাম জানাই আমাদের 
সেই প্রয়াত অধ্যাপক শ্রনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে। সাহিত্যপাঠে ব্রতী হয়ে, 
আমার শিক্ষক, ছুই মহৎ ব্যক্তিত্ব-শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
ন্নেহসান্গিধ্য পেয়ে আমি ধন্ত। গুরুখণ স্মরণ করেই তাদের আমার গ্রস্থ 
উৎসর্গ করছি। কৃতজ্ঞতা জানাই শিশুসাহিত্যিক শ্রী শিবশঙ্কর মিত্রকে, যার 
সাহায্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে, 05180581 1.10781%-তে অনায়াসে অসংখ্য 
মূল্যবান গ্রস্থের উপর কাজ করার ন্থযোগ পেয়েছি। গ্রন্থপঞ্জী রচনায়ও 
তিনি সহায়তা করেছেন। ইতিহাস-বিবয়ক কিছু জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে' 
কার্পণ্য করেন নি শ্রদ্ধেয় ভঃ প্রতুল গুপ্ত । এই গ্রন্থের মুদ্রণের কাজে আমার 
ভাইবি শ্রীমতী ভাম্বতী সাহার অক্লান্ত ও অকুগ পরিশ্রমী সহায়তা ছাড়! 


একাজ সম্পর করাই আমার পক্ষে কঠিন হতো। বোনবি শ্রীমতী কৃষণ রায়ের 
আমাকে নিরন্তর উগ্ঘমী রাখার উদ্ভমকে ধন্তবাদ। যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমার দীর্ঘদিন ফেলে রাখা গবেষধা কর্মকে গ্রস্থাকারে 
প্রকাশে অনুপ্রাণিত করেছেন, কৃতজ্ঞ আমি তাদেরও কাছে। ধন্তবাদ জানাই 
“নংবাদ* প্রকাশনের স্গেহভাজন শ্রীরাধানাথ মণ্ডল ও তার সহযোগীদের, বিশেষ 
করে, নির্ধারিত দিনে মুদ্রণ সম্পূর্ণ করিয়ে আনাম শ্রী কল্যাণ পণ্ডিতের 
নিরস্তর প্রয়াসকে। 


জয়ন্তী সাহা 


ভূমিকা £ শ্রীগ্রমথনাথ বিশী 
প্রন্তাবন! 
অষ্টা ও স্থির উপাদান 
বন্ধিমের শিল্পিব্য্তিত 


প্রথম পর্ব বঙ্কিমসাহিত্যে সমাজ 


বঙ্িমসাহিত্যে সামাজিক মনন 

বঙ্কিম-উপন্যাসে নায়ক ও নায়িকা 

বঙ্কিম-উপন্তাসে প্রধান ও অপ্রধান পার্থচত্রিত্ 
(ক) সখ্য ও সৌহার্দ্যের সমাবেশ 

উপন্তাসের চরিত্রচিত্রশালায় শ্রেণীবৈচিত্র্য 
(ক) শিশু--সারল্য আর শুচিতা 


ছবিতীয্ব পর্ব বঙ্কিমপাহিত্যে ইতিহাস 
বঙ্কিমউপন্াসে ইতিহাসের নিরিথ 


তৃতীয় পর্ব বঙ্কিমসাছিত্যে নিসর্গ 


প্রকৃতি ও বস্কিমসাহিত্য 
নদী ও সমুদ্রের প্রেক্ষাপটে 
(ক) নদী 
(খ) সমুদ্র 
জলাধারের দর্পণে 
অরণ্যে ও পর্বতে মানুষ 
পুষ্পরা্জি 
প্রকৃতির অঙ্গনে প্রাণের লীল। 
ঝড়ে-মেঘে রৌদ্র ও রাত্রিদিনের পালাবদলে মানুষ 
পরিশিষ্ট 
গ্রন্থপঞ্ধী 


১৩ 


 ই৩ 


৩১ 
৩৫ 
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২৩৩ 


হ৬ঙ 


রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রখ্যাত এঁতিহাসিক রমেশচন্জ 
দত্তের চতুর্থ কন্যা শ্রীষতী লরলা দত্তের বিবাহে বিভিন্ন গ্রস্থের 
সঙ্গে স্বরচিত “ইন্দিরা, গ্রন্থটি নিজে স্থাক্ষর করে উপহার 
দিয়েছিলেন। এই স্বাক্ষরিত পৃষ্ঠাটি শ্রীমতী সরল! গণ্ুর 
পুত্রবধূ শ্রীমতী ন্তান গুপ্তর সৌজগ্ে প্রাপ্ত। 


প্রস্তাবন। 


বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সাহিত্যের অন্থতম শ্রেষ্ঠ শ্পগ্ভাদিক। কাহিনী গ্রস্থনে, 
ক্ীবননাট্যর উপস্থাপনায়, হ্ৃদয়বুত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে এবং দার্শনিকচিস্তার 
গভীরতায় তীর উপন্যাস আজও পাঠকের আনন্দ এবং সমালোচকের জিজ্ঞাসার 
উপকরণ । 

এই মহৎ শিল্পত্ষ্টার কথাসাহিত্যসম্ভারের কোনে! পুনরালোচনা বক্ষ্যমান 
গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই বর্তঘান প্রয়াসটি উপস্থাপিত 
করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তার শিল্পাঙ্গিক নির্মাণের জন্ত যে সমস্ত প্রাকৃতিক 
এবং সামাজিক উপকরণ ব্যবহার করেছেন, তাদের যথাসাধ্য আহরণ, বিন্যাস 
এবং প্রয়োজনক্ষেত্রে তাদের তাৎপর্ধ অন্রসম্ধান করাই এই গ্রন্থের লক্ষ্য । 

উপন্তাসের তাত্বিক উপকরণ এই আলোচনায় গৃহীত হয় নি; কারণ 
তা অতি বৃহৎ বিচার ও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে । আমরা প্রধানতঃ তার 
বহিরঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে শিল্পী বস্কিমের বিষয়বস্ত ও চরিত্র আহরণের 
স্বাতন্ত্রয বোঝাবার চেষ্টা করেছি। 

প্রসঙ্গত; বল! যেতে পারে যে, উপকরণ সংগ্রহের মধ্যেও শিল্পীর নিজখ্থ 
জীবনদৃষি এবং ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। শরৎচন্দ্র যখন প্রধানত: নারীচবিত্রকেই 
তার উপন্যাসে প্রীধান্ত দিয়েছেন এবং তাঁর পুরুষচরিত্র তুলনামূলকভাবে 
দুর্বল, তখন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে :পুরুষচরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে 
আবার বঙ্ধিমচন্দ্রের উপন্তাসে পার্বতীপরমেশ্বরের মত প্ররুতিপুরুষ সমভাবে 
উদ্তানিত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যার় যখন গ্রকৃতির যধ্যে শান্ত এবং সুন্দরকে 


পি 


প্রধানভাবে নির্বাচন করেন তখন তারাশঙ্করের রচনায় নিসর্গের এক নগ্ন 
নুর রূপ প্রায়শঃ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই পার্থক্যের কারণ আর কিছুই 
নয়, তা ব্যক্তি-মাহুষের জীবনদৃষটির বৈশিষ্ট্য। সাধারণ ছুঃখীমাহুষের কথা, 
ভিক্টর হিউগো লিখেছেন এবং এমিল জোলাও লিখেছেন কিন্তু দৃ্টিভঙ্গীর 
মধ্যেও আকাশপাতাল পার্থক্য । 

্ছতরাং উপকরণবিচার মাত্র একটা যাস্ত্রিক পদ্ধতি নয়, তা লেখকের 
ব্যক্তিত্ব তথা শিল্লিমানসেরও অনেকখানি ভ্োোতন। পরিস্ফুট করে। 

বর্ধাকালে একদিন গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসে চন্দ্রালোকিত গঙ্গার সৌন্দর্ধে 
অভিভূত বন্িমচন্দ্রের এই চিন্তা লক্ষ্য করলে তার শিল্পিমনের বাসনা আমাদের 
কাছে অনেকাংশে প্রতিভাত হ'য়। 

“কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনে 
তৃপ্তিসাংধ করি। ইংরেজী কবিতায় তাহা হইল না ইংরেজীর সঙ্গে এ 
ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভৃতিও অনেক দুরে। 

মধুস্থদন, হেমচন্ত্র, নবীনচন্দ্র কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া 
রহিলাম। এমন সময় গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। ' জেলে 
জাল বহিতে বহিতে গায়িতেছে-- 

“সাধো আছে মা মনে। 
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যাজিব। 
জাহ্ুবীজীবনে।” 

তখন প্রাণ জুড়াইল--মনের স্থর মিলিল-- বাঙ্গাল! ভাবায়--বাঙালীর 
মনের আশা শুনিতে পাইলাম, এ জাহ্ববী-জীবন দুর্গা বলিয়! প্রণ ত্যাজিবারই 
বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌনার্ধময় 
জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল--এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ 
হইতেছিল ।** 

প্বন্দেমাতরম্” মন্ত্রের ধষি বঙ্কিমচন্দ্র, অন্তরধর্মে ছিলেন বাঙালী। বাঙলা" 
দেশেরই মাতৃমৃতি ছিল তার নিত্য ধ্যেয়, বাঙালীর আত্মিক ছূর্গতি ছিল 
তাঁর প্রতিদিনের যন্ত্রণা, এই অপমানিত জাতি আবার লক্ষণ সেন, হুলামুধ 


* “ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাদংগ্রহ'---'ভূমিকাণ £ “জীবনচরিত ও কবিত্ব' £ বঙ্কিমচন্ত্র | 
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ও ভট্টনারারণের ইতিহাসগৌরবে প্রদীপ হয়ে আবার মাথা তুলবে এই ছিল 
তার জীবনব্যাপী অভীগ্সা। তীর সামাজিক উপন্তাসে তিনি বাঙালীর জ্মলন 
পতন দেখিয়েছেন, তার সংশোধনের পথনির্দেশ করেছেন এবং সেই প্রয়োজনে 
প্রতিনিধিস্থানীয় বাঙালীচরিত্র নির্বাচন করেছেন ; পারিবারিক জীবনের হাসি- 
কার! দ্বেহভরা কৌতুকে তিনি পর্ধবেক্ষণ করেছেন । এ্ঁতিহাসিক উপন্যাসের 
স্থলে তিনি বাঙ্গালীর শৌর্ধবীর্ধকে স্মরণ করেছেন, রাজপুতনার বীরমন্ত্র দিয়েছেন। 

প্রাকৃতিক উপাদানে বহুক্ষেত্রে তাকে সর্বভারতীয় হ'তে হয়েছে। দিলী- 
রাজপুতনা থেকে মুঙ্গের পর্যস্ত বিস্তৃত বহির্বঙ্গে তার পরিক্রমা, কিন্তু বাংলাদেশের 
নদনদী, তার তরুলতা তার পশুপাখী, এবং দেশী যৃ্ী, জাতি মল্লিকার 
সমারোহ বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরের আকৃতি বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।, 
আমাদের আলোচনা বহিরজ্সমূলক বটে কিন্ত তার মধ্য দিয়ে তার অন্তরসত্য 
অনেকখানি অভিব্যক্ত হয়েছে বলে নিঃসন্দেহে দাবী করা যায়। 

সামাজিক এঁতিহাসিক ও প্রারকতিক--আমাদের আলোচন! প্রধানতঃ এই 
তিনটি ভাগে বিভক্ত । সমাজের ও ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের নরনারী ও 
বিচিত্র প্রারুতিক উপাদান কি ভাবে তথ্যরূপে কাহিনীর প্রয়োজন এবং 
অর্থব্যঞ্জনার ব্যাণ্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে আমরা তাই যথাসাধ্য দেখাবার চেষ্টা 
করেছি। অবশ্ট অসম্পূর্ণতা অনেক আছে তথাপি আশা করা যায় এ থেকে 
বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত নৈসগিক ও মানবিক উপকরণগুলির একটা 
মোটামুটি পরিচয় পাওয়! ষাবে। 

এই আলোচনার প্রথমথণ্ডে “সামাজিক উপাদান”-এর অধ্যায়বিভাগকালে 
আলোচ্য নরনারীচবিত্রগুলিতে যে বৈশিষ্ট্য অধিক লক্ষিত হয়েছে, সেই ভাবেই 
বিস্তত্ত কর! হয়েছে। একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত চরিত্রগুলির অন্য অধ্যায়ে 
প্রবেশের সম্ভাবনা থাকলেও দ্বিরুক্তিভয়ে তাদের পুনরুল্লেখ পরিহার কর! 
হয়েছে। 


৯৯ 


অষ্টা ও সৃষ্টির উপাদান 


মহৎ প্রতিভার ধর্ম মাধুকরী । কহলন তীর 'রাজ-তরজিণী' গ্রন্থে কৌতুক 
করে বলেছেন £ 'পরকাব্যেযু কবয়ঃ।” যীরা অপরের কাব্য থেকে হরণ করেন, 
তীরা অবশ্যই নিন্দনীয়) কিন্তু ধারা মধুকরের মতো আহরণ করে নিজ 
প্রতিভার ছার! মধুচক্র নির্মাণে সক্ষম, তারাই শিল্পী। মহাকবি শেক্সপীয়রের 
নাট্যসস্তার তাই শত-পুণ্পের সৌরভ বহন করছে। 

. প্রতি, ব্যক্তিমানব, সমাজজীবন ও ভগবদৃন্থূপের রূপকার শিল্পীর এই 
মাধুকরী হল তীর উপাদান সংগ্রহ। মাত্র পূর্ববর্তী প্রতিভার কাছ থেকে 
ভাব-সংগ্রহই নয়, পারিপার্থিক জীবন, নিজন্ব অভিজ্ঞতা, অধ্যয়ন ও মানসিক 
অনুশীলন এবং ব্যক্তিগত দার্শনিক দৃষ্টি--এরা সমবেতভাবে কবি কথা-দাহিত্যিক 
নাট্যকারের উপকরণ-সম্ভারে পরিণত হয়। আর এই লব বিবিধ উপকরণকে 
ব্যবহার করে তার “অভিনব বন্তনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা, সর্বকালজয়ী রসযত্ত রচন৷ 
করে। 

যে কোন ত্রষ্টার উপাদানসমূহ মূলতঃ ছুই জাতীয় । কিছু উপাদান আধ্যাত্মিক 
বা মানসিক, এগুলি আহরিত হয় পূর্বগামী সাহিত্য-চিস্তার উত্তরাধিকারে, 
শিল্পীর দার্শনিক বোধ এবং মনোগত প্রবণতার সহায়তায়। অন্যজাতীয় উপাদান 
সংগৃহীত হয় চতুর্দিকের বাস্তব জীবন থেকে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, পরিচিত 
প্রিপার্খ্ব থেকে, কখনও কখনও অধ্যয়নল্ধ জ্ঞান থেকে। প্রথম পর্যায়ের 
উপাদানগুলি শিল্পের ভাবলোকে. অবস্থান করে, দ্বিতীয় পর্ধায়ের উপাদান- 
সমূহের সাহায্যে শিল্পবস্তর কায়ার্ূপ নিমিত হয়। তাই প্রাচ্য পাশ্চাত্যের 
দার্শনিক বা অধ্যাত্মিস্তা থেকে আরম্ভ করে সমকালীন কবির কোনো বিশিষ্ট 
আবেগ পর্যস্ত মধুকর অষ্টার ভাবময় উপাদানে রূপান্তরিত হতে পারে, আবার 
পরিচিত গ্রামবাসী, নদীর ধারের পলাশের বন অথবা ইতিহাদ-কিংবান্তীর 
চিক অথবা কবির “রেবাবোধসি বেতসিতরুতল' ও তীর স্থির কায়িক 
উপকরণ হয়ে উঠতে পারে। 
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বন্ধিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনাতে আমরা এই অনন্য মাধুকরী দেখতে পাই। 
একদিকে ইয়োরোপীয় সাহিত্য এবং দর্শনের নিষ্ঠাবান্‌ পাঠক, অন্যদিকে গীতা 
উপনিষৎ এবং রামারণ মহাভারত--কালিদাস-ভবভূতির রসতীর্ঘে তিনি নিত্যবাত্রী । 
তীর অনুসন্ধান কখনে! অধ্যয়ন ও কল্পনার পথ বেয়ে দিজ্ীর মোগল প্রাসাদের 
রহস্য-রোমাঞ্চয় দৃরলোকে ; কখনো গঙ্গার কলধ্বনি মুখর বেদগ্রামেত_ 
কোনো ব্রাক্ষণপণ্তিতের ঘরের স্তিমিত দীপালোকে তিনি তার নায়িকাকে 
দেখতে পান, কখনো তার চরিত্র গীতার নিষ্ষাম কর্মযোগের অনুশীলন করে ; 
আবার কধনেো বাঁ ইয়োরোপীয় জীবন-চঞ্চল1 নারীর মত উন্মত্ত আবেগে 
অনিশ্চিতের মধ্যে বঝীপিয়ে পড়ে। তাঁর সাহিত্যের মর্মলোকে কখনো 
জার্মান দার্শনিক ফিকৃতের “১0 /১৫৫1655 (0 006 0610810 18110 
প্রভাবিত “অন্শীলনতত্ব* কখনে। তার ভাবলোকে “ইন্দিরার মত ্সিখ্ব- 
গভীর পারিবারিক রস। 

আমাদের এই আলোচনায় বঙ্কিমসাহিত্যের ভাবগত উপাদানগুলি বিশ্লেবিত 
হবে না, আমরা তার বস্তগত উপাদানগুলিই যথাসাধ্য নিধধধারণ এবং বিশ্লেষণ 
করবার চেষ্টা করব। কিন্তু বল! প্রয়োজন, কায়িক-নিখিতিও ভাবের দ্বারাই 
প্রভাবিত হয়; বিশেষ ধরনের চরিত্রের পরিকল্পনা বা! অবতারণা, বিশিষ্ট 
প্রাকৃতিক বস্তর প্রতি দূর্বলতা, কোন নির্দিষ্ট ফুল বা পাখীর পুনঃপৌনিক 
আবিভাব, এগুলি সাহিত্য-্রষ্টার মনোভাব এবং জীবনবোধের দ্বারাই বিন্যন্ত 
হয়ে থাকে। 


* “এ অন্থশীলনতত্ট1 কিন্ত ,খাটি ইউরোপের সামগ্রী। জর্শণ পণ্ডিত 
ফিকতের (60006) 10001510081 810 002010181 081691৩.১ ব্যষ্টি এবং 
সংহতির অহ্কশীলনটাই, তিনি বাঙ্গালার গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া, বাক্ষালীকে 
বুবাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ।” 

“বঙ্কিমচন্দ্র ত্রধী'-্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্িমস্থাতি সংখ্যা, “নারায়ণ, 
বৈশাখ £ ১৩২২। 
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বক্ধিমচন্ত্রের সমগ্র রচনা-সম্তারের মূল উপাদানগুলিকে আমরা. তিনটি 
স্থলভাগে বিভক্ত করতে পারি £ ১.। প্রাকৃতিক, ২। সামাজিক ও ৩। আধ্যাত্মিক। 
আমরা আগেই বলেছি শেষোক্ত উপাদানটি এই প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য 
নয়। আমরা প্রথম ছুটি বিষয়কেই অবলম্বন করে বঙ্ষিমচন্দ্রেরে উপকরণ- 
সংগ্রহের বিশিষ্টতা পর্যালোচনা করব। এতিহাসিক উপাদান সামাজিকের 
অন্তভূর্তই। 

বঙ্কিমের জীবন-বাণী বোধ হয় সর্বাপেক্ষা উজ্জল ও উদাত্তভাবে ধ্বনিত 
হয়েছে তার অমর 'বন্দেমাতরম্+ সঙ্গীতে । “আনন্দমঠ* উপন্তাসের প্রথম 
খণ্ডে, ১*ম পরিচ্ছেদে এই গানটি শোনা যায় ভবানন্দের কণ্ে। রণনিপুণ 
ও শক্রবিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষ জ্যোত্সাময়ী রজনীতে মহেন্দ্রসিংহের সঙ্গে পথ 
চলতে চলতে অকম্মাৎ যেন পরিবতিত হয়ে গিয়েছেন। তারপর তার. 
ক থেকে উচ্ছলিত হয়েছে মাতৃমন্ত্র£ 


বন্দেমাতরম্ঠ। 
স্থজলাং সৃফলাং মলয়জ শীতলাং 
শস্তশ্যামলাং মাতরম্‌। 
শুত্র-জ্যোতদ্সা-পুলকিত-যামিনীম,, 
ফুল্পকুন্থমিত-ভ্রমদলশোভিনীম ; 
সহাসিনীং থমধুরভাবিপীম, 
স্থখধাং বরদাং মাতরম,! 
সপ্তকোটি-ক£ কলকল-নিনাদকরালে, 
ঘিসগুকোটিতৃদৈর্ধ তখরকরবালে, 
অবল৷ কেন মা এত বলে। 
বন্ৃবলধারিণীং নমামি তারিণীং 
| রিপুদলবারিণীং মাতরম । 
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম, 
তুমি হদি তুমি মর্ম 
স্বং. হি প্রাণাঃ শরীরে। 


বাহুতে তুমি মা শি, 

স্বদয়ে তুমি মা ভি, 

তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে । 
ত্বং হি ছুর্গা দশপ্রহরণধারিণী 

কমলা কমল-দলবিহারিণী 

বাণীবিগ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং 


নমামি কমলাং 'অমলাং অতুলাম্‌, 

স্থজলাং স্বফলাং মাতরম, 
বন্দেমাতরম, 

শ্যামলাং সরলাং স্ুম্মিতাং ভূষিতাম্‌ 
ধরণীং ভরণীং মাতরম।” 


গানটি যদিও “আনন্দমমঠে সন্গিবিষ্ট কিন্তু বঙ্কিমজীবনীপাঠে জানা যায় যে 
মাত্র ্পন্াসিক প্রয়োজনেই এইটি রচিত হয় নি। কয়েক বৎসর পূর্বেই 
বঙ্িমমন্দ্র গানটি লিখে রেখেছিলেন। এ সম্পর্কে তার অনুজ পৃর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
লিখেছিলেন-_ 

“কিঞ্চিৎ পরিণতবয়সে 'আনন্দমমঠে” লিখিলেন। বন্দেমাতরম্ গীতটি 
উহার বহুদিন পূর্বে রচিত হইয়াছিল।*." 

বঙ্গদর্শনে মধ্যে মধ্যে দুই এক পাতা 190161 কম পড়িলে পণ্ডিতমহাশঃ 
আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন। তিনি তাহা এদিনে লিখিয়া 1দাতন।**, 

“বন্দেমাতরম্‌» গীতটি রচিত হইবার [কিছু দিবস পরে পণ্ডিতমহাশয় আসিয়া 
জানাইলেন, প্রায় একপাত 1428161 কম পডিয়াছে। সম্পাদক বাস্কমচন্দ্ 
বলিলেন, “আচ্ছা আজই পাবে। একখানা কাগজ টেবিলে পাঁডয়াছিল। 
পণ্তিতমহাশয়ের উহার প্রতি নজর পড়িয়াছিল, বোধহয় উহা! পাঠও করিয়াছিলেন, 
কাগজখানিতে “বন্দেমাতরমণ গীঙটি লেখা ছিল। পাণ্তিত মহাশয় বলিলেন, 
বিলম্বে কাজ বন্ধ থাকিবে, এই যে গীতটি লেখা আছে, উহ1 মন্দ নয়ত, 
এটা দিন :না!কেন। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া! কাগজখানি 
টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, উহা? ভাল কি মন্দ এখন তুমি 


১৬ 


বুঝিতে পারিবে না, কিছু কাল পরে উহা! বুঝিবে--আমি তখন জীবিত ন! 
থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।, এই গীতটির একটি স্থুর বসাইয়৷ উহা 
গাওয়া হইত। একজন গায়ক প্রথমে উহ! গাহিয়াছিলেন। বহুকাল পরে 
বন্দেমাতরম, সম্প্রদায় কোরাসে গাইবার অন্ত মিশ্র স্থুর বসাইয়াছিলেন, পরে 
শ্রীমতী প্রতিভা দেবী আর একটি স্থুর বসাইয়াছিলেন। বেহাগ সরে ভাল 
লাগিলে লাগিতে পারে ।”*১ 

গানটি যে অনেক পূর্বেই রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ অন্যত্রও আছে, 
বস্ততঃ এই গান আনন্দমঠের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা এই গানের 
প্রেরণাই বস্কিমচন্দ্রকে আনন্দমমঠ লিখিতে অনুপ্রাণিত করেছে, একথা নিশ্চয় 
করে বলা কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই গানটিতে সর সংযোজন! করে গাইতে 
ভালবাসতেন এবং তার স্বদেশমন্ত্র এরই মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হত। এ 
সম্পর্কে স্বর্গত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন £ 

“কিন্ত বঙ্ষিমচন্দ্র এই মন্ত্রচন।কালেই দেশ্রে জাগরণের অবশ্স্তাবিতা 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই গান উপন্যাসখানির পূর্বে রচিত হয়। তিণি 
যখন এই গান রচনা করিয়া তাহাতে স্বরসংযোগ করিতেছিলেন তখন বঙ্গ- 
দর্শনের কার্যাধ্যক্ষ তাহাকে গান রচনা না করিয়া উপন্তাস রচনা কারতে 
বলেন। গানে বঙ্গদর্শনের ক্ষধা মিটিবে না। শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্দ্াণী 
করিয়াছিলেন, যদি পঁচিশ বৎসর বাচিয়! থাক তবে তখন এ গানের মর্ম 
বুঝিবে। পঞ্চবিংশ বর্ষের ব্যবধানে কার্াধ্যক্ষ মহাশয় ভারতের নব জাগরণ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, সেই “বন্দেমাতরম্‌* মন্ত্রে ভারতবধ 
মুখরিত।”২ 

বস্ততঃ ন্বেশচিন্তার পরিপূর্ণকূপ যখন “আনন্দমমঠ-এ উদ্ভাসিত হল তখনই 
এই গানটি তার আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশলাভ করল। “বন্দেমাতরম্‌ 
কেবল বাঙ্গালীর মাতৃবন্দনাতেই শীমাবদ্ধ রইল না সর্বভারতীয় জাতীয় জাগরণে 


১। বৃষ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্ধিমস্বতি সংখ্যা । 
নারায়ণ পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩২২ । পৃঃ ৫৬১। 

২। খধি বঙ্ষিমচন্ত্র--হেমেম্্রপ্রসাদ ঘোষ। বক্ধিমস্থতি সংখ্যা, নারায়ণ, 
বৈশাখ, ১৩২২। 


১৭ 


বীজমস্ত্রের ভূমিকা গ্রহণ করল। অবশ্ঠ পরবর্তাকালে সাশ্প্রবায়িকতার অজুহাতে 
মূল সঙ্গীতটির অশ্রচ্ছেদ হয়েছে তৎসত্বেও অথণ্ড 'বন্দেমাতরম.ঁ তার 
স্বমহিমাতেই চির প্রতিষ্িত। উপন্যাসে মহেন্দ্রসিংহ গানের প্রথম কয়েক কলি 
স্তনে বলেছিলেন,_-- 

“এত দেশ, এত মা নয়'-উত্তরে ভবানন্দ বলেছিলেন--“আমরা অন্ত মা 
মানি না_-জননী জন্মভূমিশ্ন্র্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, 
আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই। 
ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদেব আছে কেবল সেই স্ুজলা, স্থফলা, মলয়জ 
সমীরণশীতলা, শশ্তশ্যামল1,--৮৩ 

মাতৃবন্দনার এই বন্দেমাতরম, সঙ্গীত শুধু সন্তানদের নয় বহ্িমচন্দ্রে 
নিজেরই জীবনমন্ত্র। এই গানটি তিনি ঠিক কবে লিখেছিলেন তা নিয়ে বিভিন্ন 
মত আছে। কিন্তু তীর বিভিন্ন রচনাসস্তারের অস্তশিহিত তাৎপর্ধ অন্থধাবন 
করলে মনে হয় এই বন্দেমাতরম, সঙ্গীতেই বীজমন্ত্রের মত বস্কিমচন্দ্রের সমগ্র 
জীবন, চিস্তা, চেতনা ও চেষ্টাকে উ্দ্ধ করে তার স্যপ্টির মধ্যে ব্যাণ্চ হয়ে 
আছে। সর্ধময়্ী এই মাতৃমূতিকে অবমাননা! ও হূর্গতির অন্ধকার থেকে 
আলোকোদ্ভাসিত নবীন মন্দিরে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করাই সস্তানদের মহাব্রত 
এবং লেখকেরও। “কমলাকাস্তের” “আমার ছুর্গোৎসবে' বস্কিমচন্দ্রের এই স্বপ্ন 
উদ্ভাসিত £ 

“আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আপিয়াছি। কোথা মা। কই আমার 
মা! কোথায় কমলাকাস্ত-প্রস্থতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কালসমূদ্রে কোথায় 
তুমি ?""****সেই তরঙ্গসন্থুল জলরাশির উপরে, দুরপ্রান্তে দেখিলাম_স্থবর্ণমপ্ডিতা 
এই সগ্ুমীর শারদীয়! প্রতিমা 1******চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি 
-এই মুগ্য়ী মৃত্তিকারূপিণী--অনস্তরত্বভৃষিতা--এক্ষণে কালগর্ভে নিহিত। 
রত্বমপ্ডিত দশ ভূজ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আম্ুধরূপে নান! শক্তি 
শোভিত, পদতলে শক্রবিম্দিত বীরজন-কেশরী শক্রনিষ্পীড়নে নিযুক্ত । এ 
মৃত্তি এখন ধেখিব না,_-আজি দেখিব না, কাল দেখিব না-কালন্রোত পার 
না হইলে দেখিব নাকিন্ত একদিন দেখিব--দিগ.ভুজা, নানাপ্রহরণ-প্রহারিণী 


৩। আনন্দমমঠ £ ১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ । 


শত্রমদ্দিনী বীরেন্পৃষ্টবিহারিণী-দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যূপিনী, বামে বিষ্যাবিজ্ঞান 
মৃত্তিযয়ী, সঙ্গে বলরূপী কাত্তিকেয়, কার্ধসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কাল- 
শ্রোতোমধ্যে দেখিলাম, সেই স্থবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিম1। ৪ 
বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ বাঙালী ছিলেন এবং তার মাতৃমৃতি এই বাংলাদেশেরই 
সৌন্দর্য, এশ্ব্ঘ. এঁতিহ থেকে তিলে তিলে আহরিত। 
এই বাংলাদেশেরই শস্গ্তামল! সৃজলা স্থফল। রূপে সেই জননীর সৌন্দর্যের 
পূর্ণতা, তাঁর অন্গছ্যুতিত্বপ রজনীর বিপ্লাবিণী জ্যোৎা, বঙ্গভূমির বন্থবর্ণ 
পুষ্পসভ্ভারে, ঘনশ্যাম পাদপচ্ছায়ায় সেই স্থুখদ! বরদাত্রী মায়ের মধুরহাসি £ 
“স্থজলাং সুফলাং মলয়জশীতলং 
শশ্তশ্যামলাং মাতরম্‌। 
শুত্র-জ্যোৎন্না-পুলকিত-যামিনীম্ব_ 
ফুল্ল-কুন্থমিত ভ্রমদলশোভিনীম্‌। 
স্থহাসিনীং সমধুরভাষিপীম, 
স্থখদাং বরদাং মাতরম,। 
অন্যদিকে বাঙালীর মমুস্তত্বসন্ধানী বঙ্কিমচন্ত্র বাংলার ইতিহাস থেকে শক্তি 
ও বীর্ধবত্তা আহরণ করে আনছেন, অন্রধ্যান করছেন ধর্মপাল, দেবপাল 
লক্ষ্ণসেনকে, উদ্বোধিত করতে চাইছেন সেই প্রজ্ঞাপ্রদীপ্ত শ্রীহর্য, ভট্টনারায়ণ, 
কপিল এবং গৌতমের মহামনীষাকে, তাই বন্দেমাতরম সঙ্গীতে আমরা 
শুনতে পাই শীক্তর বন্দনা__ 
“সধঁকোটাকণ্ঠে-কলকল-নিনাদ-করালে 
দ্িসপ্ত-কোটাভুজৈর্ধ তখরকরবালে, 
অবল। কেন মা এত বলে। 
বহুবল-ধারিণীং নমামি তারিণীং 
রিপুদলবারিণীং মাতরম্‌।* 
আবার তারই সঙ্গে জ্ঞানোজ্জল বিভাতির বন্দনা--- 
“তুমি বিস্তা, তুমি ধর্ম 
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম 
৪। কমলাকাস্ত £ আমার ছুর্গোৎসব £ একাদশ সংখ্যা। 


ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে। 
বাহুতে তুমি মা শক্তি, 
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, 
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে 1, 
র্টা বন্কিম তার স্বদেশের মাটির শক্তি, এ্রশ্বর্য, এঁতিহের নির্যাস দিয়ে 
নৃতন প্রতিমা, নৃতন মানুষ স্থপ্টি করেছেন তার উপন্যাসে, স্বপ্ন দেখেছেন 
বঙ্গভূমির ভবিষ্যৎ সন্তানের । 
“আবার আসিবে কি মা! জীবাপন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্তা, 
আবার গর্ভে ধরিবে কি ?”৫ 
অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বন্দেমাতরম, সঙ্গীত সম্বন্ধে বলেন £ 
“মাতা যখন কালাধীন, তখন তিনি জগৎপালক বিষুর অস্কাশ্রিত। ধরণী, 
ধিরণীং ভরণীং মাতরম্‌।৮.-***বন্কিমচন্ত্রের কল্পনা সার্বভৌম, পৃথিবীর সর্ব- 
ভূমিব্যাপী তার প্রপার; ক্ষুদ্র একটি দেশের, সাময়িক একটি সঙ্কট-ত্রাণের 
জন্য সে কল্পনা বিষুক্ত হবে, এমন আশা সঙ্গত নয়। মানবপ্রীতি ধার 
কাছে ঈশ্বরগ্রীতির নামান্তর, তার কাছে অন্যর্ূপ কেনই বা আশা করবে: । 
বন্দেমাতরম্‌ মনুষ্য সমাজের সার্বজনীন মুক্তি-সঙ্গীত, সার্বভৌম পৃথিবীর বন্দনা 
সঙ্গীত। তবে দেশ ও সমাজবিশেষ যখন সর্বের অন্তর্গত, তখন দেশ ও 
সমাজবিশেষের মহিমাগ্যোতক মনে করায় ক্ষতি নাই।*৬ 
বন্ধিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার মুল উপকরণগুলি তাই তার ধ্যানের ধন এই 
বাংলাদেশ থেকেই সংগৃহীত। গপন্তাসিক প্রয়োজনে তাকে দিলী-মথুরা-মৃক্গের- 
উডিস্তা, রাজপুতনা ইত্যাদি হয়ত পরিক্রমা করতে হয়েছে, কিন্তু যেখানেই 
তার প্রকৃতিবর্ণনা উল্লসিত সেখানেই খাংপাপ দ্পটিই বিশেধভাবে প্রক্ষুটিত 
হয়েছে। প্রসঙ্গত: বাজপুতনার একটি পার্ত্যপ্রকৃতির বর্ণনা লক্ষ্য কর 
যেতে পারে। 
“তথায়, উপলমাতিনী কলনাদিনী তটিনীরব সঙ্গে হমন্দ মধুর বায়ু এবং 
স্বরলহরী বিকীর্ণকারী কুঞজবিহঙ্গমধ্বনি মিশাইতেছে। তথায় স্তবকে স্তবকে 


. €। আনন্দমঠ £ র্থ খণ্ড; সপ্তম পরিচ্ছেদ। 
৬। বঙ্কিমলরণী £ পৃঃ ২৪৬ £ আরপ্রমথনাথ বিশী। 


বন্য কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া, পার্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকমন করিতেছে । 
তথায়, রূপ উছলিতেছে, শব তরঙ্গায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়] উঠিতেছে 
এবং মন প্রক্কৃতির বশীভূত হইতেছে ।”? 

এই উপলমাতিনী কলতান উদয়পুরের পার্বত্যনদীর, কিন্তু এ বন্যকুহ্থম যেন 
বাংলার পলিমাটিরই স্থাতি। 

বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ, জগতসিংহ, বীরেন্দ্রসিংহকে স্মরণ করেছেন, যাদের 
দেহের বজ্ীস্থি রাজপুতনার ্বদেশপ্রেমের হৌমাগ্নিতে নিমিত। তারও পশ্চাতে 
বাঙালীর মেরুদ্ডে বীর্ষসঞ্চারের ম্বপ্ন। রাজা সীতারাম, মৃন্ময়রায় (মমাহাতি), 
জীবানন্দ ও ভবানন্দ, প্রতাপ রায় এরই সগোত্র । তাছাড়া বাঙ্গালী না 
হলেও চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারী, মানিকলাল সিংহ, তিলোত্তমা, জগৎসিংহ 
হেমচন্দ্র, বীরেন্দ্রসিংহ, অভিরামন্থামী, এদের মানসিক গঠনে বাংলার মৃত্তিকারই 
ছায়া । বাঙালীর আবেগপ্রবণতা, কোমলতা, স্ততীক্ষ বুদ্িদীপ্তি, তীব্র আত্ম- 
মর্ধাদাবোধ এদের চরিত্র বিভূষিত করেছে। 

বন্ধিমচন্দ্রের স্থাষ্ট আদর্শ মানব--তিনি মাধবাচার্য, চন্দ্রশেখর, সত্যানন্দ বা 
রামানন্দ স্বামী যিনিই হোন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ!, জ্ঞানসাধক। বাঙালী বীর প্রতাপ 
রায়, রামচরণ, সীতারাম, গঙ্গারাম, মেনাহাতি, আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় 
এবং বীরাঙ্গনা শাস্তি, প্রফুল্ল অথবা শ্রী বাঙালীর পারিবারিক জীবনের শাস্তি, 
সৌন্দর্য ও কল্যাণসাধনার দ্বারা অন্ুগ্রাণত । আমাদের জাতীয় চরিত্রের 
অপহ্ৃব ও লজ্জা যেমন এঁতিহাসিক ক্ষেত্রে পশুপতি, সীতারাম ও গজারামের 
মধ্য দিয়ে সংকেতিত হয়েছে, তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রে নগেন্দ্র দত্ত, অথবা 
গোবিন্দলালের পাপ বস্কিমচন্দ্র যেন বাঙালীর আত্মশোধনের জন্যই উপস্থাপিত 
করেছেন । 

অসীম শ্বদেশপ্রেমে বস্কিমচন্দ্রের ধ্যানক্ষেত্রে তার মাতৃভূমি বঙ্গদেশের 
'স্বজলাং স্থফলাং মলয়জশীতলাং, এশ্বর্ষমূতি দেবীপ্রতিমা হয়ে বিরাজ্জিত ; 
অন্যদিকে তাঁর ছুঃসহ বেদনাবোধ-_আমাদের জাতীয় গ্লানি ও অধঃপতন 
প্রতিমৃহূর্তে তাকে দহন করে। হ্বদেশপ্রেম এবং আত্মসমালোচনার এই ধারায় 
বঙ্ধিমের উপন্যাসে মানুষ এবং প্রকৃতি যুগপৎ একটা বিশিষ্ট তাৎপর্ধে মগ্ডিত 


৭। রাজপিংহ £ ৩য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ 


১ 


হয়েছে। অন্থদিকে তিনি আটা এবং গন্পরচস্থ্িতা, তাই জীবনসত্যের উপস্থাপনার 
প্রয়োজনে এবং কাহিনীরস নিবিড় করবার উদ্দেশ্টে তিনি প্রয়োজনীয় উপকরণ 
উপযুক্ত ভাবেই সংগ্রহ করেছেন। শিল্পের একটি প্রধান প্রয়োজনীয় শর্ত হল : 
55916011092. ৪10 68190০6.* উপকরণ সংগ্রহে বঙ্কিমের সেই নির্বাচনী প্রতিভা, 
€(5916019] ) উপকরণ ব্যবহারে তার ভারসাম্য রচনা । 

পরমশক্তিধর বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশিষ্ট দ্িকটির আলোচন! প্রসঙ্গে আমরা 
তার কথা-সাহিত্যকেই অবলম্বন করব। কারণ, আমাদের সম্পর্ক এক্ষেত্রে 
চিন্তানায়ক মহামনীষী বন্ধিমের সঙ্গে নয়, রসঅষ্টা বস্কিমের সঙ্গে । 

“বন্দেমাতরম্” মন্ত্রে অন্ুপ্রাণিত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কথা-সাহিত্যে বাংলার 
প্রকৃতিকে উদ্ভাসিত করেছেন, বাংলার সমাজকে উদ্বোধিত করেছেন “বন্দেমাতরম” 
-এর অন্তশিহিত অধ্যাত্মমস্ত্রে। বঙ্কিমসাহিত্যের অন্তরঙ্গে শ্রীমস্ভাবগবদ্দগীতার 
অধ্যাতচেতন আর বহিরঙ্গে বাংলার প্রকৃতি ও সমাজ। আমাদের বর্তমান 
আলোচনার বিষয় “বন্দেমাতরম্*-এর অধ্যাত্মপ্রেরণা নয়, বাংলার প্রকৃতি 
ও সমাজের বহিরাঙ্গিক উপকরণ মাত্র । 


নখ, 


বঙ্কিমের শিল্পিব্যক্তিত্ব 


রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন £ 
প্বাজিলিং হইতে যাহার কাঞ্চজজ্যার শিখরমাঁল। দেখিয়াছেন 
তাহারা জানেন, দেই অত্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মি সমুজ্জল 
তুষারকিরীট চতুিকের নিশ্তদ্ধ গিরিপরিষদবর্গের কত উর্ধে সমুখিত হইয়াছে। 
বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী ব্গসাহিত্য সেইরূপ আকম্মিক অতুযুক্নতি লাভ করিয়াছে; 
এইবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার 
প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে ।*১ 

বাংলা সাহিত্যের এই অত্যাশ্চর্য সমুন্নতি সাধিত হয়েছিল বস্ধিমের প্রাতিভার 
বৈচিত্র্যে এবং ব্যাপকতায়। মাত্র পন্তাসিকই তিনি ছিলেন না-_ধর্ম, সমাজ, 
দ্বদেশ, লোকনীতি ও সাহিত্য-জিজাসা_সমন্ত ক্ষেত্রেই তীর মনীষা বজজস্থচীর 
মতো বিচিত্র মণিসম্ভারকে বিদ্ধ করেছে। তার শিল্পচেতন। তাদের মধ্য দিয়ে 
স্ত্রের মতো| বাহিত হয়েছে। চিস্তাগুর বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যের দিগন্তে 
উদয়শৈলের মতোই মহিমাভাশ্বর। 

তার বন্ধাব্যাপ্ত প্রতিভার একটি খগ্ডাংশই আমাদের আলোচ্য । তার 
কথা-সাহিত্যে কী কী সামাজিক, এঁতিহাসিক এবং প্রাকৃতিক উপাদান কী 
কী ভাবে তিনি ব্যবহার করেছেন--বিশেষভাবে সেইগুলিই আমর! নির্ধারণ 
করব। এই ধরনের আলোচন! নিঃসন্দেহে যাস্ত্রিক, শিল্প-বিচারের কোনো- 
ভূমিকা নেই, রসব্যাখ্যারও অধিকার নেই, নিছক তথ্যপঞ্জী আহরণ ও সংকলনই 
আমাদের কর্তব্য। 

কিন্তু এরও প্রয়োজন আছে। শিল্পবস্তর মুখ্য বা গৌণ উপকরণ নির্বাচনের 
মধ্য দিয়ে লেখকের প্রবণতা! পরিস্ফ,ট হয়, তার শিল্পিব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ 
করে। ইংরেজী নিও-রোম্যার্টিক কবিতায় আমর] 'স্কাইলার্ক', কোকিল এবং 
'নাইটিংগেল' পাখী সম্পর্কে কবিদের পক্ষপাত দেথি। শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ' 


১। আধুনিক সাহিত্য, 'বঙ্কিমচন্্র” পৃষ্ঠা £ ১৯, দ্বিতীয় স্তবক। 


হও 


অথবা কাঁটস্‌্, কবিতার রচয়িতা ধযিনিই হোন, তীদের প্রত্যেকেরই একটি 
সাধারণ ধর্ম আছেঃ এই পাধীরা যেন আনন্দিত স্বাধীন সঙ্গীতের দেবকণ, 
যেন তার! প্রকৃতির প্রাণস্বরূপ, যেন অসীম আকাশে তাদের মুক্তযাত্র!। 
রোম্যার্টিক কবিদের স্বর্গীয় সঙ্গীতের জন্য অভীন্সা, নিসর্গের প্রতি আকর্ষণ 
এবং 098115 ০? 016 01011) 101 019 821-শ্যেন এই সমস্ত পাখীকে 
আশ্রয় করেই মুক্তি পেয়েছে। রবার্ট ব্রাউনিংয়ের বহু কবিতায় অশ্বারোহণের 
প্রসঙ্গ আছে-_-তা কবির উদ্দাম জীবনাসক্তিরই প্রতীক। আবার টমাস 
হাঁডির উপন্যাসে প্রকৃতি প্রায়ই বিষগ্ন এবং ধূসর, কখনো তুষার বঞ্ধাতাডিত 
ও বাত্যাক্ষু__তীর বিষাদাত্ত বক্তব্যের সঙ্গে তাদের নিগুঢ় যোগ আছে : 
«90100991117 081981 0093101116195.” | সামাজিক উপকরণ নির্বাচনে? 
এই ব্যক্তিত্বের শ্বতন্্রতা ধরা পডে। প্ররুতিবাদী লেখক এমিল জোলা যে 
সব নর-নারীকে তার কাহিনীতে নিয়ে আসেন, তারা জীবনের নগ্নতা ও 
কুশ্রীতার প্রতিচ্ছবি, অথচ ইংরেজ লেখক চাল“স ভিকেন্সের উপন্যাসে সমাজের 
একান্ত নিয়তলের মানুষগ্তলি তাদের বু দোষ্রটি সত্বেও মানবীয়তীয় উদ্ভাসিত 
হয়েছে--অস্ততঃ অধিকাংশ চরিত্রকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখক নির্বাচন 
করেছেন । 

তা হলে দেখা যাচ্ছে উপাদান নিরপণে লেখকের জীবনদৃষ্টি একটি বিশেষ 
ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। তার শিল্পিব্যক্তিত্ব নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী 
তাদের সঞ্চয় করছে-নিবিচারে প্ররুতি এবং জীবন থেকে সব কিছু তুলে 
নিচ্ছে না; বাংলা দেশের অরুপণ বর্ধা, তার মেধৈর্সেহ্বর আকাশ, তার আসন্ন- 
বর্ণ কালো দিগন্তে বকের শেণী, তার 'নৃতা-অরঙ্গিত তটিনী”__ রবীন্দ্রনাথকে 
মুগ্ধ করেছে; শুধু গানে বা কবিতায় নয়_তীর নাটক গীতিনাট্যেও নয়, 
রবীন্দ্রনাথের কথা-সাহিত্যেও মেছচ্ছায়! এবং ধারাসম্পাতের বসল আবির্ভাব-_- 
নিবিডতর মুহূর্তগুলির পরিবেশ রচনায় বা ব্যঞ্জন! স্থাষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ এমন 
উপকরণ আর পান নি। গুঁপন্তাসিক শরৎচন্দ্র “সংসারে যারা শুধুই দিলে 
পেলে না কিছুই” তাদের বেদন1 অভিব্যক্ত করতে গিয়ে বারে বারে বঞ্চিত 
নারীদেরই আহরণ করে এনেছেন। 

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক এবং প্রাকৃতিক উপকরণ, নির্বাচনেও তীর ব্যক্তিত্বের 


৪ 


বিশ্বন লক্ষ্য করা যাবে। সাহিত্যপাঠকরূপে যেমন তিনি স্কট, বায়রণের শিষ্য, 
তেমনি কালিদাস-ভবভূতির অন্ুভাবেও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। স্কট যেমন 
তার স্বীয় স্কচ জাতির গৌরব এবং এঁতিহোর কাহিনীগুলিকে পুনর্জাবিত করতে 
চেয়েছেন, বন্ধিমচন্দ্র তেমনি কাহিনী খুজেছেন হুগলীজেলার 
গড়মান্দারণে, যশোহর খুলনার মহন্মদপুরে, রংপুর জেলার “চৌধুরাণী'-তে। 
বায়রণের “দি সীজ. অভ করিস্থ” অথবা “দি পিলগ্রিমেজ অভ. চাইম্ড হেবন্ড? 
তাকে শ্বদেশপ্রেমে উদ্দীপিত করেছে। কালিদাসের ইন্দ্রিয়মচেতন সৌন্দ্যান্ুতৃতি 
এবং ভবভূৃতির দাম্পত্য ভালোবাসার নিবিড়তাও তার উপলব্ধির মধ্যে বিদ্মান__ 
উত্তর-রামচরিতের” বাম-চরিত্র সম্পর্কে তার অভিযোগ থাকলেও বন্ধিমচন্জ্র 
“অয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতখতিনয়নয়ো”__একথা কখনোই ভুলতে পারেন নি। 
আর সর্বোপরি তাবু যানসলোকে পাশ্চাত্য চিস্তাপরিশ্ীলিত ভারতীয় কল্যাণ- 
বাদ-_-এই সব মিশ্রণেই বস্কিমের শিল্লি-ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে। 

বস্কিমচন্দ্রের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক উপাদান নির্বাচনে তার ব্যক্তিত্বের 
প্রভাব অপরিহার্ধ। স্কটের মতই তিনি এঁতিহাসিক ও কিংবদভ্ভীগত চরিত্র 
ও কাহিনী অবলম্বন করেছেন--প্রেম-বেদনা-বাসনা দিয়ে তার উপন্তাসকে 
মাধুরধসিক্ত করেছেন; বায়রণের বীবস্বব্যঞ্তক ও শ্বদেশপ্রেমাত্মক সাহিত্য তার 
রচনায় উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে, আবার কালিদাস*ভবভূতি বাল্মীকি-ব্যাসের 
প্রভাবে তীর উপন্তাসে এসেছে শাস্তি, সংযম, কল্যাণবোধ, নিষ্চাম কর্মসাধনার 
মন্ত্রবাণী। 

এই ভাবধারার উপযুক্ত পরিবাহকরূপেই তার সামাজিক এবং প্রারৃতিক 
উপকরণ সংগৃহীত। তার নায়কের কখনে! বীর, কখনো! শ্বধর্মনিষ্ঠ, কখনো], 
আত্মবিভ্রমের ফলে ক্ষণিকের জন্য মোহগ্রস্ত। তারপরেই তার ছুঃথে অনুতাপে 
গলানিমুক্তি। বঙ্কিমের নায়িকাচরিত্রে হয়তো কখনো কখনে! কিছু উচ্ছলতা, 
প্রগল্ভতা আছে (যথ] £_ইন্দিরা, শাস্তি, চঞ্চলকুমারী ), কিন্তু তারা 
অবিচলভাবে ধর্মাসীন। ; একমাত্র শৈবলিনী ব্যতিক্রম, তার ফলে তাকে কঠিন 
দুঃখ লাভ করতে হয়েছে্এমন কি অভিমানের আতিশয্যের ফলে ভ্রমরকে 
বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্ঠুর দণ্ড দিয়েছেন। নৈতিক এবং দাম্পত্য জীবনের পবিজ্রুতা 
(58700015 ) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই তার প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি কল্পিত। 


৫ 


বন্কিম---২ 


প্রাকৃতিক উপকরণে বঙ্কিমচন্দ্র, প্রধানতঃ বাঙালী। তীর “বন্দেমাতরম্‌” 
ংলাদেশেরই বন্দনা £ “হৃজলাং স্থৃফলাং মলয়জশীতলাং শশ্তন্যামলাং এই 
দেশ তার জননী বঙ্গভূমি। কথা-সাহিত্যের মানবিক উপকরণরূপে বহ্কিমন্্র 
যেমন হ্বদেশগত, নীতিমূলক এবং ভারতীয় ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত বিষয়গুলিই 
নির্বাচন করে নিয়েছেন, তিনি প্রাকৃতিক উপকরণের ক্ষেত্রে মূলত: বাংলার 
গঙ্গানদী, বাংলার পল্লী, বাংলার আম-জাম-বট-অশথ, বাংলার অশোক-টাপা- 
বকুল-যুর্ী-মালতী তার কাহিনীকে সৌন্দর্যে বপ্তিত করে রেখেছে। 
কাহিনীর প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্র বিহার, উড়িস্যা, রাজস্থান, মথুরা বা দিল্লীতে 
পরিক্রমা করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু বাংলাসাহিত্যে বাঙ্গালিত্বেরে উদ্গাতা? 
বস্কিমচন্ত্র তার ত্বদেশকেই প্রধানভাবে অবলম্বন করেছেন। বাংলাদেশের 
প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি এমন সহজ গৌরবে তার সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে 
যে, শিল্লি-ব্যক্তিত্তে চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র যে একান্তভাবে বাঙালীই ছিলেন, এ 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 


| | 

উপন্যাসের উপকরণ প্রধানতঃ জীবন ও মানুষ, অন্যান্য সামগ্রী এরই অন্ধু- 
পূরক। একটি নিজন্ব দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন ও মানুষকে নির্বাচন, বিস্তাস 
এবং শিল্পায়ন ; এরই ছ্বারা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর বিশেষ বক্তব্য পরিস্ফুট এবং প্রমাণিত 
হয়; তার ছোট বড় প্রত্যেকটি চরিত্রের স্বাতন্ত্য থাকে, তারা গতানুগতিক 
ব1 অন্ুবৃতিমূলক হয় না। 

এই দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র আজও ভারতীয় কথা-সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী 
রষ্টা। তার প্রত্যেক উপন্যাসে বক্তব্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল সামাজিক 
চরিত্রাবলী তিনি রচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কালভৃমি এবং 
লোকক্ষেত্রের প্রসার বিপুল, এঁতিহাসিক যূগ থেকে মধ্যবিত্ত সমসাময়িক জীবন 
পধস্ত তার পরিধি । এই বিস্তৃত শিল্পজগতে বঙ্কিম চরিঞ্ররচনায় প্রায় সর্বত্রই 
সিদ্ব-সাধক। 


খঙ. 


'চরিত্র-রচনা” কথাটি বিভ্রান্তিমূলক মনে হাতে পারে। উপন্াসের সাফল্য 
নির্ভর করে বাস্তবপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে! স্থতরাং তাঁর ঘটনা বা 
'চরিত্র*--রচিত হয়েও সত্যব্ হ'তে বাধ্য, শিল্পী চরিত্র নির্মাণ করবেন তীর 
প্রতিভা দ্বারা, অথচ পাঠক তাদের মধ্যে বাস্তবসত্তার স্পর্শ লাভ কররে। 
সেই সি আলোকচিত্রস্থলভ বা 7০০98187110 নয়, তাকে রক্তে-মাংসে জীবিত 
হয়ে উঠতে হবে। এইভাবে কল্পনা ও সত্যের মধ্যে যিনি শিল্পের স্বর্ণ- 
সেতু নির্মাণ করবেন, তিনিই মহান্‌ শিল্পী । বস্কিমচন্ত্র এই মহতোমহীয়ানদের 
একজন । 

বাস্তব জীবনতৃমি থেকে চরিত্র আহরণ ও কথাসাহিত্যে তার নব-রপায়ণে 
বন্ধিমচন্ত্র কতখানি সার্থকতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন ও সামাজিক উপাদান- 
সমৃহ জীবনকে কত ব্যাপকভাবে স্পর্শ করেছে, আমরা যথাস্থানে তার 
আলোচনা করতে চেষ্টা করব। 

প্রতিও বঙ্কিমসাহিত্যে একটি বিশিষ্টরূপ লাভ করেছে। প্রাগ বঙ্কিম বাংলা- 
সাহিত্যে নিসর্গের উপস্থিতি ছিল। সংস্কৃত বামায়ণ-মহাভারতে, তারও আগে 
বৈদিক সাহিত্যে এবং পরবর্তী কালিদাস প্রমুখের রচনায় প্রকৃতি সর্বন্র। 
সংস্কৃত গীতগোবিন্দ বাঙালীর, গীতগোবিন্দ-এর প্রেমগাথায় প্রকৃতি ওতঃপ্রোতঃ- 
ভাবে মিশে আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতির আবির্ভাব শ্বকীয় বৈশিষ্ট্য 
্বতন্ত্র, মধুন্থদন বিহারীলালেও সেই রোম্যান্টিক নিসর্গ । 

বাংল। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রকৃতি আছে পার্খ্বচরীর মত। কিন্ত 
মানুষের আবেগ, চিন্তা, ভাব ও ভাবনার সঙ্গে প্রকৃতির যে নিবিড় একাত্মতা 
তার স্চনা দেখা যায় পাশ্চাত্য সাহত্যে, বঙ্কিমচন্দ্রই তার প্রথম সার্থক 
অনুসরণ । প্রাকৃতিক উপকরণ নির্বাচনে ও ক্থাসাহিত্যে তার ব্যবহারে 
বস্কিমচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট মানসিকতা ও কলারুতির পরিচয় পাওয়া যায় । 
আমর] উপন্তাসের প্রাকৃতিক উপাদানগুলির অন্যত্র বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। 

প্রত্যেক মহত্র্টার উপন্যাসে সংশ্িষ্ট চরিত্রাবলী জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তে 
নিসর্গের সঙ্গে আত্মীয়তা রচনা! করে। জ্যোতন্সা, বর্ষণ, মধ্যবাত্রি, ক্ষু্ধ সমুদ্র, 
ঝড়-হুধোগ, পাখির কাকলি, বনভূমি, পুম্পসস্ভার ইত্যাদির সঙ্গে তার অস্তরের 
যোগস্থত্র স্থাপিত হয়--ফলে চরিত্রগুলি সেই বিশিষ্ট মানসিকতায় ব্যাপ্তি ও 
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ব্ঞ্জনা লাভ করে। প্ররুতির বিভিক্ন উপাদানকে লেখক কাহিনীর দাবি 
অনুসারে পরিবেশ, পটভূমি রচনায় অথবা! আলঙ্কারিক প্রপোজনে গ্রহণ করেন। 
এই উপাদান চয়নের মধ্যে যেমন একদিকে তাঁর বিশেষ মানসিক প্রবণতা ও 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তেমনি উপাদানগুলির ব্যবহারের 
সুসংগতি ও সার্থকতার মধ্যে প্রকটিত হয় লেখকের রচনানৈপুণ্য । বিশ্বসাহিত্যের 
অনেক মহৎ স্রষ্টার মতই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় প্রকৃতির তিনটি উপাদান বিশেষভাবে 
পরিলক্ষিত হয় ঃ 

জলধারণ, পুষ্পরাজি ও ঝডব্বুট্টিমেঘ। নদী ও পুশ্পোদ্ঠান বস্কিমচন্দ্রের 
ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে নিবিডভাবে সংযুক্ত। তার উপন্তাসের অধিকাংশ 
কাহিনী নদীন্থৃত্রে গাঁথা, অনেকগুলি বিশিষ্ট চরিত্র পুশ্পোগ্যানে আসক্ত । বঙ্কিমচন্ত্ 
তার উপন্যাসে প্রারুতিক উপাদানগুলিকে কেবল নিসর্গসৌন্দ্যস্থপ্টির উদ্দেশ্যেই 
গ্রহণ করেননি ; কাহিনীর সহায়করূপে এবং আলঙ্কারিক, মনম্তাত্বিক ও কোন 
কোন ক্ষেত্রে আধ্যাত্িক প্রয়োজনেও প্রাকৃতিক উপাদানগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। 
প্রসঙ্গ অনুসরণে সেগুলি যথাস্থানে আলোচিত হবে। 

যে কোন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যের মত বস্কিমচন্দ্রের শিল্পরচনাতেও প্রারৃতিক 
উপকরণগুলি কয়েকটি বিশিষ্ট প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ 

১। পটভূমি নির্মাণে, ২। প্রতীকরপে ; ৩। সাদৃশ্যবিধানে, ( আলঙ্কারিক 
প্রয়োজনে) ৪। পরিবেশ সহায়তায় (যথাঃ পর্বতে শৈবলিনীর উন্ত 
পরিভ্রমণে ঝডবৃষ্টি;) কপালকুগুলা ও নবকুমারের সাক্ষাতে সমৃদ্রপট ) ৫। 
বর্ণনার আনন্দে । 
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গ্রথঘ পব- 
বহ্কিমসান্ছিত্যে সমাজ 


বঙ্কিম সাহিত্যে সামাজিক মনন 


ইতিহাস্ভিত্তিক, কিংবদন্তীনির্ভবর অধ্ব। বিশ্তদ্ধ কৌম্যান্-আঅধী। কান 
রচনায় লেখকের প্রয়োজনীয় বিস্তাবত্তা' এবং কল্পনাশক্তিই যথেষ্ট । কিন্তু সামাজিক 
উপন্যাসের রচনায় তার স্থতীক্ষ বান্তবজ্ঞান, চতুষ্পার্থের লোকসমাজ সম্পর্কে 
সম্পষ্ট ও গভীর অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় প্রতিনিধিত্ঘূলক চরিত্র (২০1৩5 
6108016 ০08180661 ) নির্বাচনের কঠিনতর দায়িত্ব আসে । রোম্যান্স বা 
ইতিহাসের হ্ুদূরতা তীকে সাহায্যে করে না। তার কাহিনীর অবস্থান 
বিশ্বাস্যতার ভিত্তিভূমিতে। অতএব চরিত্র আহরণে তাকে যথোচিত সতর্কতা 
অবলম্বন করতে হয়। এইজন্য সার্থক সামার্জিক উপন্যাসেই যে-কোন 
ওপন্যাসিকের শক্তিপরীক্ষা হয়ে থাকে। 

অগ্যাবধি ভারতবর্ষের অপ্রতিঘন্বী শুপন্তাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, ইতিহাস-রোমান্স- 
সমাজ সবক্ষেত্রেই তার প্রতিভার উজ্জ্বলতম দীষ্ঠিবিকাশ ঘটিয়েছেন। তীর 
রোম্যাম্দের কেন্দ্রবতিনী মালিনী, ইতিহাস-সম্ভব! জেব-উদ্লিসা অথবা সমকালীন 
সমাজোডূত গোবিন্দলাল রায় প্রত্যেকেই সমান নৈপুণ্যে, সমান সাহিত্যিক 
সততায় রচিত। “কপালকুগুলা' “রাজসিংহ” রচন! ন1 করেও “বিষবৃক্ষ'-_ 
'কুষ্ণকান্তের উইল” রচধ্রিতাই অমরত্বের অধিকারী হ'তেন। 

সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ উচ্চবিত্ত জীবনকেই আশ্রয় 
করেছেন-_-একথ সত্য। প্রায় ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য শেষ পর্যস্ত আধিক সৌভাগ্য 
উত্তীর্ণ হয়েছে--ষখা “রাধারাণী, “রজনী”, প্রফুল্ল । দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত 
জীবন ও পরিবেশের চিত্রণ বঙ্কিমসাহিত্যে নেই তা নয়, কিন্তু তার প্রয়োজন 
এবং শ্রীসঙ্গিক উপকরণ, কাহিনীর মূল সমস্যার তারা অংশীভূত নয়। এ 
বিষয়ে বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে একটি অনুযোগ আজও বিষ্মান। ূ 

সমাজমূলক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ছুটি ভাবনায় অন্থপ্রাণিত। নর-নারীর 
ব্বদ্গত সমহ্যা--বিশেষভাবে প্রেম তীর প্রধানত: বিশ্লেষণের বিবয় । দ্বিতীয়তঃ 
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এই প্রণয়-প্রসঙ্গে সামাজিক কল্যাণ অকল্যাণ ও পারিবারিক জীবনের আদর্শ 
সংস্থাপনও তার কাহিনীতে প্রতিষ্ঠিত। 

উদ্দেষ্ঠহীন সাহিত্যসাধনা 40 001 এই বাণী বঙ্কিমের কালে 
উচ্চারিত ছিল না, থাকলেও তিনি তাতে আকুষ্ট হ'তেন কিনা সন্দেহ। 
চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র একান্তভাবেই ছিলেন স্বদেশ ও জাতির কল্যাণকামী-_ 
সেই লক্ষ্যে দৃষ্টি রেখেই তিনি তাঁর চরিত্রাবলীর গতি ও পরিণতি নির্দেশ 
করেছেন। তা সর্বত্র শিল্পসম্মত হয়েছে কিনা, সে বিচার অবশ্য শ্বতন্ত্র। 
কিন্তু সাধারণভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচরিএগুলি জীবন্ত, সত্য এবং অভিজ্ঞতার 
আলোকে প্রত্যক্ষবৎ | 

ধনী ভৃম্বামী, তাদের অস্তঃপুরিকাবৃন্দ, আমলা-গোমস্তা-কর্মচারী, দাসদাসী, 
উচ্চচাকুরীজীবী, আইনব্যবসায়ী, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান বাঙালী যুবক, বালক- 
বালিকা, শিশু) শঠ ও অসাধু ব্যক্তি, ছুশ্রিত্র সমাজশক্র ; চিরন্তনী বাঙালী 
নারী, ব্রাদ্ষণপপ্ডিত, সাধু-সন্গ্যাসী, গ্রাম্য সাধারণ মানুষ, বিষবৈদ্য, কবিরাজ, 
ডাক্তার-_সমাজের সর্ধস্তরেই বঙ্ধিমচন্দ্রের শিল্পনৃষ্টি প্রসারিত। প্রতিটি চরিত্রকেই 
নৈপুণ্য এবং বাস্তবতার মণি-কাঞ্চনে গঠন করা হয়েছে, এক একটি নগণ্য 
চরিত্রও মাত্র ছুটি একটি রেখায় আশ্চর্ষ ভাম্বর হয়ে উঠেছে। রজনীর 
হীরালাল অথবা পা”, “দেবী-চৌধুরাণীর» '“নয়ান-বোৌ কিংবা 'গোবরার 
মাঃ, 'ইন্দিরার” 'বামুনঠাকরুণ কিংবা স্থভাষিণীর শিশুপুত্র ইত্যাদি যে 
কোনো চরিত্রেই অনন্য ওপান্তসিকের সর্বব্যাপী মহিম' প্রকাশিত হয়েছে। 

এই পর্ধায়ী চরিভ্রসমূহের পরিচয় দেওয়ার আগে একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। 
বঙ্কিমচন্ট্রের অধিকাংশ ধনাঢ্য পরিবারই কায়স্থ-বংশীয়-_কৃষ্ণকান্ত রার, নগেন্দ্র 
দত্ত, রামসদয় খিত্র, হরমোহন দত্ত, রাযবাম দত সর্বত্রই কাসস্থ পরিবারের 
কাহিনী । বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে, বিশেষভাবে ইংরেজ-গঠিত 
কলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গে জমিদ্াররূপে ও দেওয়ান, মুৎস্থদ্বি, আযাটনি 
অথব1 ধ্যবহারজীবী ইত্যাদির ভূমিকায় প্রধানতঃ কায়স্থ-সং্গ্রদায়ই ধনে মানে 
বিদ্যায় সমাজের শীর্বভাগে ছিলেন-_ব্রা্ষণ-বৈছ্ ইত্যাদি বিদ্ভায় তাদের প্রতি- 
যোগী হ'লেও, দু-একটি পরিবার ছাড়া অর্থমর্ধাদায় তাদের সমকক্ষ কেউ 
ছিলেন না। ববীন্দ্রনাথের “গোড়ায় গলদ" নাটকে একছায়গায় বলা হয়েছে- 
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“তৃমি তো কায়েতের ছেলে, তোমার আর ভাবনা কি, বিয়ে করলেই অর্ধেক 
রাজত্ব আর রাজকন্তা |” 

বহ্িমের সামাজিক উপন্যাসে তাই ক্ষত্রিয়বংশসস্তব উচ্চবিত্ত কায়স্থপরিবারই 
বিশৈষভাবে উপজীব্য হয়েছে। 

বঙ্কিমচন্দ্র তার কাঠালপাড়ার বাড়ীতে অতি সচ্ছল একটি একান্নবতী' 
পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন তার ফলে এই জাতীয় পরিবারের অস্তঃপুর 
একেবারে তার নখদর্পণে। সাধারণতঃ পুরুষ-লেখক নারীমহলের পুজ্থানুপুঙ্খ 
বিবরণ দিতে বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। কারণ এই অংশটি প্রায়শ: 
তাদের অভিজ্ঞতার বাইরে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে আশ্চধ নৈপুণ্যের পরিচয় 
দিয়েছেন। অস্তঃপুরের ধোট এবং কোন্দল ইত্যাদি পরিচারিকাসমাজের সংসারের 
ভাঙ্গাগভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং এই জগতের একটি নিজম্ব বস্তরূপ “বিষবৃদ্ষ' 
'কুষণকান্তের উইল+ এবং “ইন্দিরার বাসরঘরে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে 
সম্ভবতঃ অন্কু্ূপ কৃতিত্ব আর কোন বাঙালী পুরুষ-সাহিতাকই দাবি করতে 
পারেন না। এই কারণেই তীর শিশুচরিত্রগুলিও এত মনোজ্ঞ। প্রধানতঃ 
উচ্চবিত্ত জীবনের শিল্পী হ'লেও বঙ্কিমচন্দ্র দরিদ্র জীবনেরও সফল বূপকার। 
যাদিও নিষ্নবিত্ত-মুখ্য উপন্যাস তিনি একটিঞ্ রচনা করেননি, তবু প্রাসঙ্গিক 
ভাবে যখনই দররিদ্রজীবন উপস্থিত হয়েছে তখনই বঙ্কিমচন্দ্র জীবনশিল্পীর সততা 
তার মধ্যে বিন্যস্ত করেছেন। রাধারাণী ও প্রফুল্ের দারিদ্র্য, হীরার বাড়ী 
অথবা ফুলবিক্রেতা রাজেন্র্রের সংসার সবই প্রত্যক্ষবৎ। বঙ্কিমচন্ত্রের দৃষ্টিতে 
সমাজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষগ্ডলে! প্রয়োজনমত অতি হ্বল্পরেথায় পরিস্ফুট হয়েছে। 
বিষবৃক্ষে হীরার আযি বুড়ি অথবা রোহিণীর গানের ওস্তাদজী, দেবী চৌধুরাণীর 
ফুলমণি নাপিতানি, গোস্ত ছুর্লভ চক্রবর্তী, অথবা পরিচারিকা গোবরার মা, 
এর! প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ জীবস্ত হ'য়ে উঠেছে। 

যে কোন মহান্‌ গপন্তাসিকই কেবল পাঠকের জন্য উপভোগ্য কাহিনী 
রচন! করেন না। তাদের হ্ম্টির মধ্য দিয়ে তার একটি জাতির সমাজ- 
জীবন ও আশা-আকাজ্ষাকে মূর্ত ক'রে তোলেন। ইংরেজী সাহিত্যে চার্লস 
ডিকেন্সের উপন্াসাবলীতে সমগ্র ইংরেজ জাতির, বিশেষ ক'রে লগুনবাসীর 
ীবনচিত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এই কথা বল] হ"য়ে থাকে। ভিকতর 
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হিউগোর লে মিজরাবল্‌, ফরালীদেশের সমস্ত দুঃখী এবং অভিশপ্ত যানুষের' 
জীবনমহাকাব্য ; টলস্টয়ের “আনে কারেনিনা” রুশীয় আভিজাত্যের এক বিপুল 
বস্তনিষ্ঠ রূপায়ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্তাসসমূহও সমকালীন বাঙালী 
জীবনের একটি সমগ্র পরিচয় । যদিও সমাজের নেতৃস্থানীয় উচ্চবিত্ত পরিবান্ন- 
সমৃহকেই তিনি কাহিনীর কেন্দ্রুূপে নির্বাচন করেছেন । 

বহ্কিমচন্দ্রের সংলাপে সাধু ও চলিতের মিশ্রণ আছে। এইটি তৎকাল- 
প্রচলিত রীতিবিশেষ, এমনকি পরবর্তাকালের বাংলা নাটকেও অনেক সমস 
আমরা এইব্রকম মিশ্র সংলাপের সাক্ষাত পাই। কিন্তু ভাষাগত এই সামান্য 
অসতর্কতাটুকু বাদ দিলে বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক চরিব্রগুলির সংলাপ সম্পূর্ণ 
যথাযথ। প্রত্যেকের নিজম্ব বাচনভঙ্গীকে তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে 
উপস্থিত করেছেন--পরিমাঞজ্িত হাশ্তরসের সংযোগে এর আরও ক্ুন্দর হয়ে 
উঠেছে। বস্তত: রাজসিংহের বিপুল এঁতিহাসিক মহিমা এবং কপালকুগ্ুলার 
কাব্যহ্বরভি ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার উজ্জ্বলতম বিকাশ ঘটেছে তীর 
সামাজিক উপন্যাসে, এবং এই কারণে বিষবৃক্ষে তার প্রতিভার পূর্ণ সুর্ধোদয় 
এবং “কৃষ্তকান্তের উইলে সেই শক্তির মধ্যাহদীপ্তি। 
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বন্কিম-উপন্যাসে নায়ক ও নাস্িকা 
উচ্চবিত্ত পর্যায় £ 


সাধারণতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্য সম্পর্কে একটি অভিযোগ আছে, যে 
তিনি উচ্চবিত্ত জীবনের শিল্পী, মধ্যবিত্ত ব! নিম্নবিত্ত জীবন এবং তার ছুঃখ- 
বেদনা বঙ্কিমচন্দ্র লেখনীতে কচিৎ রূপায়িত হয়েছে, বস্বতঃ রাধারাণীর 
জীবনের স্বপ্লাংশে এবং দেবীচৌধুরাণীর প্রথম পরায় ব্যতীত বঙ্কিমচন্রের 
সাহিত্যশিল্পে আমর! ছুঃখ-দারিপ্রের কোন চিত্রণ দেখি না। সম্ভবতঃ এই 
কারণেই বাস্তব ছুঃখ-বেদনার রূপায়ণ হিসাবে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ম্বর্ণলতা, 
এত বেশি সমাদৃত হয়েছে। 

সন্দেহ নেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানভাবে উচ্চবিত্ত সমাজেরই রূপকার । তিনি 
নিজে সম্পন্ন পরিবারের সন্তান এবং শ্বভাবতঃ তার সমপর্ধায়ী সমাজ ও সামা 
জিক মানুষকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে সর্বাধিক জানতেন। যে কোন সত্যনিষ্ঠ 
শিল্পীর মত বঙ্কিমচন্দ্র নিজের অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে কল্পনা-বিলাসের 
পথে অগ্রসর হন নি। এতিহাসিক বা অনৈতিহাসিক বা কিংবদস্তীর ক্ষেত্রে 
যেখানে কল্পন! ব্যতীত উপায়াস্তর নেই, সেখানেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রামাণ্য তথ্য- 
পল্লী যোগে তীর পাত্র-পাত্রী ও পরিবেশ রচন! করেছেন। স্থমহান কবিদৃষ্টি 
ও শিল্পীস্থলভ তৃতীয় নয়নের আলোকে তার জীবস্তবৎ বিভাসিত হয়েছে। 
ৃষ্টান্তত্বরপ আলমগীরের অন্তঃপুর, দিল্লীর টাদনীচকে অথবা আনন্দারপ্যের 
সন্্যাসীআশ্রম ম্মরণ কর! যেতে পারে । 

সমাজের উচ্ন্তরের সঙ্গে নিবিড পরিচয়ের ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের পাক্রপাত্রীরা 
প্রধানভাবে এই পর্ধায় থেকেই নেমে এসেছেন। এমনকি প্রথমে যারা! দরিদ্র 
এবং ছূর্ভাগ্যগ্রস্ত, পরবর্তীকালে তাদের অর্থসম্পদের অধিকারী অথবা 
অধিকারিণী হতে দেখা গিয়েছে। প্রকল্প, রাধারাণী এবং প্রতাপ রায়ই তার 
উদাহরণ। একমাত্র ব্যতিক্রমরূপে “কপালকুগুলা” উপন্তাসকে ম্মরণ কর! যায়। 
কিন্তু সেখানে এক বিচিত্র নারীর হ্দয়রহন্ত, অলৌকিক শক্তির এক নিত্য- 
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বিরাজিত ছায়াসম্পাত এবং রোম্যান্মের বিন্মরররস, তাকে হ্বতন্ত্র মহিমা! দিয়েছে, 
কিন্তু কপালকুগুল! এশ্বরের দীপ্ডিমুক্ত নয়--সেই দীপ্তি এসেছে দিল্লী আগ্রার 
সিংহাসন থেকে, মতিবিবির অলঙ্কারের ছটায়। 

সাধারণভাবে, অভিজাত-চরিত্রের নরনারীর দোষগুণ, ভালমন্দ, আকাঙ্কা- 
ব্যর্থতা, মিলন, বিরহ এবং স্বাভাবিক অন্তরসংঘাত এইসব চরিত্রগুলির মধ্যে 
প্রকটিত হয়েছে। নগেন্দ্র দত্তের মধ্যে যেমন হৃদয়বান জমিদারকে পাই, 
তেমনি সামাজিক প্রতিষ্ঠা থাকার স্থযোগে তিনি কিভাবে কুন্দনন্দিনীকে 
জীবনে গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর এবং সমগ্র অগ্যায়কে অর্থের দ্বারা কিভাবে 
আচ্ছন্ন করতে সক্ষম তা বিষবুক্ষ উপন্যালে সুস্পষ্ট । দেবেন্দ্র দত্ত এবং 
হরলাল রায় ছুই দিক থেকে জমিদারবংশের ছুই অধঃপতিত সন্তান। আবার 
গোবিন্বলাল সমস্ত সৎগুণের অধিকারী হয়েও মাত্র রূপলালসার তাডনাতেই 
নয়, অভিজাতস্থলভ অভিমানে উপন্টাসের পরিণামকে অনিবার্ধতায় নিয়ে গিয়েছেন । 

রাজা দেবেন্ত্রনারায়ণ এবং শচীজ্নাথের মধ্যে আমর] যে সংযত আভি- 
জাত্য ও পরদুঃখকাতরতার পরিচয় পাই, তা গোবিন্বলালের মত অতুযুচ্ছাসিত 
নয়, কিন্তু হৃদয়বন্তায় তা তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠারই যোগ্য। বাংলাদেশের 
প্রাচীন জমিদারপরিবারে যে শৌর্যবীর্ধের চর্চা ছিল তার সার্থক উদাহরণ 
ব্রজেশ্বর রায়। আবার অপরপক্ষে ভূম্যধিকারীদের অর্থলোলুপতা ও নীচতার 
পরি6য় হরবল্লভই বহন করেছেন। প্রধান প্রধান নারীচরিত্রগুলির মধ্যেও 
উচ্চশ্রেণীর মানসবৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। মুণালিনী এবং তিলোত্বমা এশ্বধলালিতা, 
স্বকুমার, স্ুকোমল নারীর প্রতিরপ। অভিজাতনন্দিনীর আত্মমর্ধাদাবোধ 
দীপ্ত হয়েছে স্র্বমুখীতে, ভ্রমরে, এমন কি কৌতুকোচ্ছলা! স্বভাষিণী এবং 
ইন্দিরার মধ্যেও। প্রসঙ্গতঃ ম্মরণীয়, নায়িকানির্বাচনে বঙ্কিমচজ্জ অনেকসম্য়ই 
অন্যতর সমাজিকত্তরে দৃষ্টিক্ষেপে করেছেন । রজনী ( যদিও পরে এশবর্ধবতী ), 
শৈবলিনী, প্রফুলল (ইনিও পরে প্রভৃত অর্থের অধিকারিণী ), কপালকুণ্ডলা 
এবং মনোরম! দরিদ্র অথবা! মধ্যবিত্ত পরিবারসম্ভৃতা। নারক-নায়িকার মধ্যে 
একটি বৈপরীত্য বচন! করে সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীতে বৈচিত্র্য আনবার 
চেষ্টা করেছেন। রজনী অথবা কুন্দনন্দিনী, বিপন্না বলেই শচীন্দ্র এবং 
নগেক্দ্রে মমতা উচ্ছলিত হয়েছে! চন্ত্রশেখর এবং কপালকুগুলার বক্তব্য 


৩৩ 


সম্পূর্ণ আলাদা, এই ছুটি উপন্যাসে সামাজিক পরিবেশের বিশিষ্ট প্রভাবের 
চাইতেও একটি প্রেমোন্নাদিনী নারী এবং একটি বনতনয়! বৈরাঙিণীর মানসচিত্র 
উদঘাটনে বঙ্কিমচন্দ্র অধিকতর মনোযোগী । 

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান পাত্র-পাত্রী প্রসঙ্গে সেইজন্যই অভিজাত পরিবারের 
নর-নারী আমাদের প্রথম ও প্রধান আলোচিতব্য । এই চরিত্রগুলি থেকে 
বঙ্িমচন্দ্রের নায়ক"নায়িকাদের পরিচয় সর্বাগ্রে গ্রহণ করা যাক। 


নাস্রক 


হেমচন্জ 


“যুণালিনী” উপন্যাসে নায়ক মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্র ! বখতিয়ার খিল্জী তাঁর 
পিত়রাজাহরণকারী। ন্বরাজ্য উদ্ধারের কঠিন সঙ্কল্পে হেমচন্দ্র ব্রতী। এ 
ব্রতে মন্ুপ্রেরণা্দাতি তারই গুরু সম্ন্যাসী মাধবাচার্য। মাধ্বাচার্য সন্গ্যাসী 
হলেও তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ত্বদেশ ও ম্বজাতির শ্বাধীনতা ও গোরবরক্ষা। 
মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুর রণঅভিযান-সউপন্যাসের এই দৃশ্যমান স্থত্রটির 
অন্তলান ধার! হেমচন্ত্র-মণালিনীর প্রেমের বিশ্সংঘ!ত। ছুটি ধারারই স্ত্রধারক 
মাঁধবাচার্য । হেমচন্দ্রের রণোগ্যমকে উদ্দীপিত ও ছূর্বার প্রণয়াবেগকে নিয়ন্ত্রিত 
করেছেন তিনি। শ্বদেশানুরাগে ও মুণালিনীর প্রতি প্রেমে উভয় ক্ষেত্রেই 
হেমচন্দ্র তীব্র নিষ্টাবান। কিন্তু মৃণালিনীর আকর্ষণ রাজপুত্রের জীবনে শ্বদেশের 
অপেক্ষাও অধিক। সেই ভয়েই মাধবাচার্ধ হেমচন্দ্রের মনের দ্বিমুখী ধারাকে 
একমুখে নিয়ন্ত্রিত করে তীর দ্বারা বখতিয়ারের হাত থেকে গৌঁড়রক্ষার সঙ্ক্প 
করেছিলেন । তাই ব্রত সাঙ্গ ন হওয়া! পর্ধস্ত হেমচন্দ্রের বিদ্বকারিণী মবণালিনীকে 
বিচ্ছিন্ন এবং প্রচ্ছন্ন রাখবার প্রয়োজন বোধ করেছেন মাধবাচার্, আর নায়ক- 
নায়িকার তীব্র আকাঙ্ষাবেগ এবং মিলনপ্রয়াস কাহিনীর নাট্যাংশকে ঘনীতৃত্ত 
করে তুলেছে । 
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পশুপতি 

্বপালিনী, উপন্তাসের দ্বিতীয় নায়ক পশুপতি মহারাজ লক্ষাণসেনের ধর্মা- 
ধিকার। মুপলিম আক্রমণের কালে হিন্দু রাজপুরুষেরা কিভাবে প্রলুব্ধ হয়ে 
প্রভূর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতেন এবং পরিণামে অনেকেই কিভাবে সে 
ভুলের ছুঃখকর প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, পশ্ুপতি তারই প্রতীক। শৌর্-বীধ, 
বুদ্ধি, এশ্বর্-_কিছুরই তার অভাব নেই, কিন্তু দুরাকাজ্ষা ও দেশছ্রোহিতা 
কেমন করে মৃত্যুবাপের মত সংঙ্গি্ চরিত্রেরই বঙ্ষবিদ্ধ করে, পশুপতির মধ্য 
দিয়ে বস্কিমচন্দ্র তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন। এই 
চরিত্র এ্রতিহাসিক নয়, অন্ততঃ ইতিহাসে এর কোন উল্লেখ নেই। কিন্ত 
চরিজ্রটি এতিহাসিক সম্ভাব্যতার গুন বহন করে, কারণ ভারতের ইতিহাসে 
অনুরূপ বিশ্বাসঘাতক ম্বদেশশক্রর কোন অভাব নেই; এবং পুরস্কারম্বরূপ 
পশুপতি যা পেয়েছেন, তাও তার কর্মফলেরই সম্পূর্ণ উপযোগী । 

মাত্র বিশ্বাসঘাতক চক্রান্তকারীরপেই নয়, পশ্জপতি এবং মনোরমাকে 
নিয়ে 'ম্ণালিনী উপন্তাসে আর একটি শাখাকাহিনী বিস্তার করা হয়েছে। 
এই কাহিনীটিকে খুব স্পষ্ট করা হয় নি, কিন্তু উপন্যাসের শেষাংশে সমাপ্তির 
আপেক্ষিক লঘুত্বের উপর এই অংশটি ট্র্যাজিভির একটি বিষাদগন্ভীর সৌন্দ্ধ- 
বিস্তার করে দিয়েছে। কিন্তু এই দ্বিতীয় অংশটিতে পশুপতির ভূমিক! 
উল্লেখ্য নয়, মনোরমী নামে সেই প্রহেলিকাময় নারীটি এখানে গুরুত্পূর্ণ। 


নগেক্দ দত্ত 

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের প্রত্যেক নায়কই জমিদার অথব' সঙ্গতিপন্ন, 
একমাত্র কপালকুণ্লার নবকুমার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। যদিও (“কপালকুগ্ুলা'কে 
সামাজিক কাহিনী বল! যায় না)। “বিষবৃক্ষের' নগেন্্র দত্ত জমিদার । 'রুষকান্তের 
উইলের, গোবিন্দলাল রায় অথবা “রজনীর শচীন্দ্রের ন্যায় তিনি রূপবান, 
বুদ্ধিমান, হৃদয়বান এবং সচ্চরিত্র। কিন্তু গোবিন্দলালের মতো, তাও জীবনে 
এসেছে রূপোন্মাণ । এসেছে চিত্তবৃত্তির স্ুকঠিন পরীক্ষা, সেই পরীক্ষায় তিনি 
সম্পূর্ণ উভী্ণ হতে পারেন নি, আত্মন্ত্রণায় ও মানসন্বন্বে জর্জরিত এবং ক্ষতবিক্ষত 
হয়েছেন, কুন্দনন্দিনীর সকরুণ মৃত্যুতে তার পরম ছুঃখময় ভ্রাস্তিনিরাস ঘটেছে। 
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বঙ্কিমচন্দ্রের এই চরিত্র তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালীর প্রতিবূপ। বঙ্কিমচন্দ্র যেন 
প্রেখাতে চেয়েছেন, মাত্র শিক্ষারদীক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেই হয় না, চরিত্র- 
গঠনও আবশ্তক, বঙ্কিমচন্দ্র তার সমকালীন গোষ্ঠীর মধ্যে এই চরিত্রশক্তিরই 
অভাব দেখিয়েছিলেন। নগেক্রের ভ্রান্তি এবং প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম- 
চন্দ্র যুবসমাজকে পথ দেখাতে চেয়েছেন ও “বিষবুক্ষ* সম্পর্কে তার্দের সচেতন 
করতে চেয়েছেন। 

সমত্ত শিক্ষার উধের্ধ ইন্জ্রিয়সংঘম । তার অভাবে কোন্‌ সর্বনাশা পরিণতি 
ঘটতে পারে, নগেন্দ্রের মাধ্যমে সেইটিই অভিব্যক্ত। 


দেবেন্দ্র দণ্ড 

দেবেন্দ্র দত্ব “বিষবৃক্ষের" দ্বিতীয় প্রধান পুরুষ চরিত্র । ইনিও পার্বতী 
গ্রামের জমিদার নগেক্দরের জ্ঞাতি। নগেন্দ্রে দি শিক্ষিত ও রুচিমান জমিদার 
চরিত্র প্রকটিত হয়ে থাকে, তা হলে এই সম্প্রদায়ের আর একটি চিরাচরিত 
রূপলুন্ধ__মগ্তপ, লম্পট ও বিবেকবজিত অমানুষদের প্রতিনিধি হলেন দেবেন্দ্রনাথ। 
একই উপন্যাসে এই ছুই চরিত্রকে পাশাপাশি স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র আলোক- 
প্রাণথ ভূম্বামীসম্প্রদায় এবং ছুর্নীতিগ্রন্ত জমিদারদের দ্বৈতত্থরূপ তুলে ধরেছেন। 
দেবেন্দ্র নিতান্ত অশিক্ষিত ছিলেন না, নাল বিষয়ে পটুত্বও তাঁর ছিল। কিন্ত 
স্থরা ও লাম্পট্যের ফলে এই চরিত্রটি কিভাবে নরকের পঙ্কে নিমজ্দিত 
হয়েছে তা বিষবৃক্ষ থেকেই আমরা দেখতে পাই। 

অবশ্ত শিল্পী বঙ্কিম চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ পাষণ্ড” করে গড়েন নি। কুটভাষিণী 
সী হৈমবতীর জন্তই যে একদ! স্থশীল দেবেন্ত্রদের আজ এই শোচনীয় অধঃ- 
পতন তাও কাহিনীতে বলা হয়েছে। এইজন্যই শেষ পর্যস্ত দেবেন্দ্রের ভয়াল 
পারণামে আমরা কিছু সমবেদনা! বোধ করি। 

দেবেন্দরনাথকে “হরিদাসী বৈষ্ঞবী"ক় ছল্মবেশে সাজিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে 
অতিরিক্ত কিছু নাটকীয়তা স্থর্টি করেছেন। 


'পুরন্দর ই 
ষুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাসের নায়ক শ্রেঞ্িপুত্র পুরন্দর মধ্যযুগীয় বাঙালীর একটি 


৩৯ 


পরিচয় বহন করছে । মাতাপিতৃভত্ত, দৈববিশ্বামী, সৎ ও সংযত, ছুঃখে অবিচল, 
বাণিজ্যলক্ীর প্রসাদধন্ত এই চরিত্রটির প্রেম, অভিমান ও ছুংখবরণ এবং 
হিরম্ময়ী ও পুরন্দরের মিলনের মধ্যবর্তী জটিলতা পুরন্দরকে যেন কোন বিস্তৃত 
ও পূর্ণাঙ্গ রোম্যান্দের নায়কত্ব দিয়েছে। ব্যক্তিমান্থয হিসাবে বা কোন বিশিষ্ট 
সামাজিক প্রতিনিধিরপে পুরন্দর চরিত্রের কোন গুরুত্ব নেই। 'যুগলাঙ্ুরীয়, 
যেন কোন স্ববুৃহৎ উপন্তাসের খসডা, পুরন্দরও চরিত্রের চিত্ররূপ না হয়ে 
কয়েকটি রেখাবিস্যাস মাত্র । হিরিম্ময়ী এবং পুরন্দরের ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত বিবাহিত 
জীবন প্রসঙ্গে শ্রী-সীতারাম ও মনোরমা-পশুপতির সমস্যার ছায়াপাত ঘটেছে। 


প্রতাপ 

গোবিন্দলাল, নগেন্দ্র দত্ত, ভবানন্দ অথবা সীতারাম, সমাজের যে স্তরের 
চরিত্রই হোক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে বহুগুণে গুণাদ্বিত হয়েও 
এইসব মানুষ একটিমাত্র অপরাধে আত্মনাশের পথে অগ্রসর হয়েছেন। সেই 
অপরাধটি হল চারিত্রিক অপংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা, বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা, 
সহজিয়া বৈষ্ঞবধর্ম এবং বাউলসাধনার লীলাভূমি এই বাংলাদেশে, আদিরসের 
শ্বভাবপ্রাবল্যে বাঙালী প্রায়শঃ ইন্দ্রিয়সংযমনে অপারগ । বঙ্কিমচন্দ্রের বহু 
পধান চরিত্র এই অপরাধে অভিশপ্ত হয়েছেন সত্য কিন্তু এরই মধ্যে আত্মসংযমে 
এবং ইন্দ্রিয়দমনে “চন্দ্রশেখবে”র প্রতাপ এক মহৎ মহিমায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। 
বস্ততঃ, বস্কিমের বাঞ্ছিত সমন্তপগুণে ভূষিত বাঙালী যুবকের আদর্শ চরিজ্র এবং 
বঙ্ষিমচন্দ্রের বিশ্বাস সংস্কার অনুযায়ী বাঙালী যুবকের মনোগঠন কি হওয় 
উচিত, প্রতাপের মধ্য দিয়েই যেন তা নির্দেশিত হয়েছে। প্রতাপ শৈবলিনীকে 
ভালবাসেন না তা নয়, কিন্তু সামাজিকভাবে যে অপ্রাপণীয়া, তাকে তিনি 
বিষকন্তাবংৎ পরিহার করেছেন । আবার আপতকালে শৈবলিনীর উদ্ধারকর্তার 
ভূমিকাও তাঁকেই নিতে হয়েছে। প্রতাপের মধো কোথাও বিন্দুমাত্র হীনতা 
অথব' আত্মপ্রবঞ্চনা নেই। যখন তিনি জেনেছেন, যতদিন তিনি জীবিত 
থাকবেন, ততদিন শৈবলিনীর মনানল নির্বাপিত হবে না, তখনই তিনি 
বীরমৃত্যু বরণ করে শৈবলিনীর উদগ্র হ্বদয়াবেগ এবং নিজের অন্তরযন্ত্রণার চির- 
সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। মাত্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসেই নয়, সমগ্র বঙ্কিমলাহিত্যেই 


প্রতাপের মত চরিত্র বিরল। শুধু আদর্শ দিয়ে গঠিত হলে এর মূল্য খুব বেশী 
হত না, কিন্তু মানবিক রক্তম্পন্দনের সঙ্গে সমুচ্চ মন্ুস্তত্ব মিশিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 
প্রতাপকে তার শ্রেষ্ঠ নায়ক তথ! শ্রেষ্ঠ বাঙালী যুবকরূপে প্রতিষ্িত করেছেন। 


রুঝ্িণীকুমার 

রুক্সিশীকুমার অর্থাৎ দেবেজ্জনারায়ণের মধ্য দিয়ে একজন হৃদয়বান জমিদারের 
পরিচয় দেওয়া. হয়েছে । তবে চরিত্রটি একেবারে রূপকথার নায়কের মত, 
অবান্তব কাহিনীর সর্বগুণান্বিত রাজজকুমার,--রাজকুমারী যাকে স্বপ্নে দেখে মালা 
নিয়ে অপেক্ষা করে। 

রুক্সিণীকুমারের ছদ্মনামে মানবদরদী রাজ! দেবেক্্রনারায়ণ রায় বর্ষণমুখর এক 
রথের মেলায় সাধারণ মানুষের মধ্যেই আবিষ্কার করলেন অসাধারণ রাধারাণীকে। 
দরিদ্র মায়ের পথ্য সংস্থানের আশায় একমাত্র মূলধন একছড়। বনফুলের 
মালাকে কেন্দ্র করে বালিক! রাধারাণী আর রুক্সিণীকুমার পরস্পরের হৃদয়ের 
পরিচয়ে মুগ্ধ হলেন। তারপর একদিকে দেবেন্দ্রনারায়ণের বধারাতের সেই 
দরিদ্র বালিকার জন্য যমতা আর প্রণয়প্রতীক্ষা, আর এশ্বর্ে প্রতিষ্ঠিতা হলেও 
বাধারাণীর ধ্যানের আসনে অধিষ্ঠিত রইলেন কক্সিণীকুমারই। 


অমরনাথ 

অভিজাত বুদ্ধিজীবী অমরনাথ তৎকালীন সন্ত্রান্তবংশীয় এশ্বধলালিত 
অনেক তরুণের মত বিগ্াব্যসনী। তার প্রণয় প্রথম যৌবনের অসংযত 
আকাঙ্কায় ভ্রান্ত পথে চলেছিল। লবঙ্গলতা৷ বালিকাস্থলভ চাপল্যে প্রণয়ীর 
দেহে নিষ্ঠুর কলক্কাচচ্ছ একে দিলেন। তারপরে এই মহৎ্প্রাণ তরুণের 
যৌবনের উন্মাদনার পরিসমাপ্তি, জীবনব্যাপী অন্থুতাপ আর প্রারশ্চিত্তও। 
ত্বাভাবিক দার্শনিক মননস্পৃহা অমরনাথকে সহজেই সংসারবিরাগী করেছে, 
তাই গোবিন্দলালের মত তাঁকে সন্ন্যাসী হতে হয় নি। পরোপচিকীর্ধাব্রতকেই 
জীবনের অবলম্বনম্বূপ অমরনাথ গ্রহণ করেছিলেন। এই ব্রতচারণার পথেই 
দেখ! দিল অন্ধরজনী, তার অসীম রূপলাবণ্য আর অপরিসীম হ্বদয়মাধুধ নিয়ে। 
আরেকবার তিনি সংসারের স্বপ্ন দেখলেন। 


বঙ্কিম---৩ ৪১ 


কিন্ত অমরনাথের সাংসারিক মোহের শেষ বদ্ধনটুকুও ছিঙ্জ হয়েছে রন্দনীর 
প্রতি তার ব্যর্থ বাসনার ছুরিকায়। তারপর তার পথ সন্ন্যাসের শান্ত ধূসর 
নিরাসক্তিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মধ্যেই যেন এক উদাপীন অর্ধসন্ন্যাসী 
বাস করত--তীার কমলাকাস্ত সেই সত্তার প্রকাশ । তাই তীর উপন্যাসে 
বারে বারে সন্্যাসীর আবির্ভাব, প্রতাপের সন্ন্যাসীহলভ আত্মদান। প্রফুল্পর 
গৃহাঙ্গনেও তাপসীমুতি, চন্দ্রশেখরের সৌম্য প্রজ্ঞাজীবিতা এবং অমরনাথের 
সন্ন্যাস সেই একই মনোভঙ্গীকে নির্দেশ করছে। 

অমরনাথ মনে করিয়ে দের “শেষের কবিতা*ব্র শোভনলালকে। অমিত 
বলেছিল-- 

"প্রথম যৌবনে একদিন শোভনলাল কোন কাকনপরা হাতের ধাক্কা 
খেয়েছিল, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিটকিয়ে পড়েছে । ওর জীবনের 
মধ্যে কোনথানে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর কথ] বিধে আছে। সেই কথাটাকেই 
বুঝি পথ চলতে চলতে ও পায়ে পায়ে খুইয়ে দিতে চায় ! *১ 

স্বাভাবিক নিরাসক্ত অমরনাথকে এমনি একটি রক্তক্ষর! ক্ষতই হয়ত 
কখনও স্থির হতে দেয়নি। 


শচীন্দ্রনাথ 

জমিদাত্র বামসদয় মিত্রের কনিষ্টপুত্র শচীন্দ্রনাথ “রজনী” উপন্যাসের নায়ক। 
তিনি উচ্চশিক্ষিত হৃদয়বান ও রূপবান পুরুষ । প্রচলিত রীতিতে নায়কোচিত 
সর্ববিধ গুণপনাই তার মধ্যে বিগ্ছমান। তৎকালীন সম্ত্ান্তবংশীয় শিক্ষিতের 
মত শচীন্দ্রনাথও পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবে যৃক্তিশীল। 

রজনীর প্রতি তার স্বভাব-মমতাশীল হৃদয়ের যে অন্থকম্পা, তা তার 
অবচেতনসত্তায় প্রেমের বীজ বপন করতে পারত। কিন্তু সামাজিক অবস্থার 
তারতম্যে এবং রুচিমান ও স্চ্চবিত্র শচীক্দ্রের চেতনলোকে তা কখনোই প্রকটিত 
হত নী। এই গৃঢ় অন্তনিহিত অন্কুরাগকে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসীর অলৌকিক 
ক্ষমতার ঘ্বার শচীন্দের আকাজঙ্ষালোকে উত্তীর্ণ করিয়েছেন। এর মধ্যে 
অতীক্জ্রিয়তা অবশ্ঠই আছে, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের সত্যও অন্পস্থিত নয়। 


১। "শেষের কবিতা? £ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
€$ ২ 


পাশ্চাত্য শিক্ষায় অন্ুনীলিত-মানস শচীন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র অলৌকিকতায় 
প্রত্যয়ী করলেন কেন? তার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় শিক্ষায় যখোচিত 
পারজম হয়েও ভারতীয় শান্ত, দর্শন এবং তার অতিলৌকিক শক্তির ওপর 
সম্পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। তাই তার নায়ককে তিনি বন্তসরধস্ব পাশ্চাত্যঙ্ঞানের 
অহমিকা থেকে উদ্ধার করে ভারতীয় বিশ্বাসে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছেন । শচীন 
এবং অমরনাথকে একত্র মিলিয়ে যেন বক্কিমচন্দ্র এখানে একটি আদশ 


নায়কের রূপায়ণ করেছেন। 


গোবিন্দলাল 

'কুষ্টকাস্তের উইল উপন্যাসের অভিশপ্ত নায়ক গোবিন্দলাল বাস্কমচন্দ্রের 
দৃষ্টিতে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র। গোবিন্দলাল পরমরূপবাণ, শিক্ষিত, 
হদয়বান, পত্বীবংসল, সচ্চবিত্র পুরুষ | কিন্তু “বিষবৃক্ষে'র হীরার যে সুপ্ত 
রূপতৃষ্ণা পরিশেষে তার চরম সর্বনাশ ঘটালে।, গোবিম্দলালের মধ্যেও অনুরূপ 
একটি মৃত্যুছিন্্র বিস্তমান ছিল। তার পত্বী ভ্রমর গুণবতী-_সধাংশে তার 
যোগ্যা সহধমিণী, কিন্তু “ভোমরা কালো”-কন্দপপ্রতিম গোবিন্দলালের অস্তরে 
যে সৌন্দর্যের উপাসনা চলত ( যাঁর অভিব্যক্তি বারুণীর তীরস্থ মনোহর 
উদ্ভান )-_ভ্রমর সেই উপাস্যা দেবীর আসন নিতে পারেনি । তার পরিবণ্তে 
উইলের নিষ্ঠুর পরিহাসে এবং ঘটনাচক্রের আবর্তনে গোবিন্দলালের হৃদয়লোকে 
আসীন হয়েছে রূপসী উপদেবী রোহ্ণী এবং “কৃষ্ণকান্তের উইল” তার ট্রাজিক 
পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়েছে। 

গোবিন্দলালের যেমন সংযত চরিত্র একটি মানুষের পতনের ইতিহাস, 
তেমনি সেই দুর্ভাগ্য থেকে তার পুনকুখানও উপন্যাসে প্রদ্শিত হয়েছে। 
দুই নারীহ্ত্যার (ভ্রমন ও রোহিণী) পাপে গোবিন্দলাল যতখানি দণ্ড পেতে 
পারতেন আইনের কাছে, তার শতগুণ যন্ত্রণা তিনি ভোগ করেছেন অনুতাপ ও 
গ্লানির অগ্নিদহনে- পরিশেষে সন্ন্যাসীরপে যেন আত্মিক নবোথান (7২998150010) 
ঘটেছে । গোবিন্দলালের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একসঙ্গে মহৎ মানুষের ভ্রান্তি, 
প্রায়শ্চিত্ত এবং পরিত্রাণ যেন একই সঙ্গে নিদেশি করে দিয়েছেন। 

জমিদারপুত্রেরা কখনও অপদার্থ, বিলাসী এবং চরম দুর্নীতিপরায়ণ হয়, 


৪৩ 


যথ1 দেবেন্দ্র দত্ত, যথা হরলাল। আবার কেউ কেউ শিক্ষা দীক্ষা, যাহুযাত্ে 
আদর্শরূপে প্রতিভাত হন--যেমন নগেন্জ্র দত্ত, যেমন গোবিন্দলাল বায়। 
কিন্ত সকলেই মানবিক ভ্রাস্তির অধীন--প্রায়শ্চিততও করতে হয়। কিন্তু বঙ্ধিমেচন্্র 
দেবেঙ্গ দত্ত ও গোবিন্দলালের মাধ্যমে দেখিয়ে দেন--উভয়ের প্রায়শ্চিত্তে কী 
আকাশ-পাতাল পার্থক্য। 


মহেন্দ্র সিংহ 

পদচিহ্ন গ্রামের জমিদার, প্রচুর ভূ-সম্পদ এবং ধনরত্বের অধিপতি হয়েও 
পথ্শের মন্বন্তরে ভার্ধা কল্যাণী ও শিশুকন্যা স্কুমারীসহ গৃহছাডা। পথে 
দন্থ্যহস্টে পত্বীবিচ্ছেদ, তারপর ঘটনাচক্রে উভয়েরই আনন্দমঠের সন্গ্যাসীদের 
সাহায্যে আশ্রপ্ললাভ। কল্যাণী গৃহান্তরে স্থাপিতা হলেন, মহেন্দ্র আনন্দমঠে 
স্থান পেলেন। 

মহেচ্ছ্র সিংহ বীর ও বিবেচক। আবেগের বশীভূত নন-_সন্স্যাসীদের 
দক্থ্যবৃত্ত দেখে তিনি সন্গ্যাসত্রতে দীক্ষা নিতে দ্বিধা করেছেন- কোম্পানীর 
সিপাহীশালা*র যে অন্যায় তা নিয়ে তর্ক তুলেছেন। পরে 'মাতৃমৃতি' দর্শনে 
ক্রমশঃ তার মানসিক পরিবর্তন হয়েছে, তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে দেশসেবায় 
উত্তীর্ণ হয়েছেন। 

বীর 'এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মহেন্দ্রসিংহ “আনন্দমঠের” একটি উজ্জল, ধজু, 
চরিত্র ।  দেশত্রতী বটেন, কিন্তু স্বী-কন্তা সম্পর্কে তিনি সদা-সজাগ, তার 
অন্তবে একটি পত্বীবংসল ম্বামী এবং সন্তান বসল পিতার নিরত উপস্থিতি । 
অন্যদিকে তার অসীম শোর্ধ ও কৌশলেই শেষ পধস্ত ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে 
সন্তানসেনা বিজয়ী হয়েছে । প্রাচীন বাংলাদেশের বীরহৃদয় অথচ স্সেহমমতাঁ- 
পূর্ণ স্ুবিবেচক একটি জমিদার সন্ভানকপে মহেন্দ্রসিংহ আনন্দমঠ উপন্যাসে 
চিত্রিত হয়েছেন। 


ব্রজেশ্বর 
“দেবী চৌধুরাণী” উপন্যাসে নায়কের ভূমিকা মুখ্য নয়--এই কাহিনীতে 
নায়িকা এবং স্ত্রীচবিত্রেরই প্রাধান্ত। প্রফুললের আত্মোক্নয়ন এবং পরিশেষে ঈীতার 


নিক্ষাম কর্মযোশে দীক্ষালাভ করে অনালক্ত সেবাব্রতিনীরূপে গাহস্থ্য জীবনে 
পুনঃপ্রবেশ, উপন্যাসের বক্তব্য এইটিই। | 

ব্রজেশ্বর প্রফুল্পর ত্বামী। নয়ান বৌ এবং সাগর বৌ নামে তার আবও 
ছটি পত্বী বিদ্যমান । কুলীনসস্তান ব্রজেশ্বর এ ব্যাপারে নিধিকার। প্রফুল্ল 
সম্পর্কে তার অন্থকম্পা এবং প্রেম যদি কিয়ৎ পরিমাণে থাকেও, মূলত: 
তিনি রামচন্দ্রের মতই পরম পিতৃভক্ত পুত্র। বিনাদোষে প্রফুল্পকে বিতাড়িত 
করবার সময় ব্রজেম্বর রুদ্ধ নেত্রে শান্্বাক্য জপ করেন £ “পিতা স্বর্গ পিতা 
ধর্ম, পিতা হি পরমন্তুপঃ।* বলা নিশ্রয়োজন, এই অংশে তার পিতৃভক্তি- 
শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না, বরং স্থবিধাবাদী কাপুরুষকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। 

রজরাজের দক্থ্যদ্লের হাতে বন্দী হওয়ার সময় ব্রজেশ্বরের পৌরুষ কিছুটা 
অভিব্যক্ত হয়। তাঁর চরিত্রের স্বাধীনতা ও তেজ সর্বাধিক প্রকটিত হয়েছে 
__দেবীরাণীর বজরায়-_পিতার মেরুদ্গুহীন ইংরেজদাস্ততার পটত্ভৃমিতে । সেই- 
খানেই যেন তিনি সিংহের মত গর্জন করে উঠেছেন। 

সাধারণভাবে ব্রজেশ্বর, সচ্চরিত্র, তেজম্বী এবং সত্যনিষ্ঠ যে কোন প্রথাসিদ্ধ 
নায়কের গুণাবলীসম্পন্ন । কিন্তু সাগর-বৌ-এর পদ-সংবাহনে এবং অন্তান্ত সরস 
পরিবেশে তাকে নিয়ে যে বাসর-ঘর জাতীয় কৌতুক ও কৌতুহল রচনা করা 
হথ্েছে, তাতে এই চরিত্রটিকে অনেকখানি নিপ্রভ করে দিয়েছে । 


উপেনবাবু 

“ইন্দিরা, উপন্যাসের নামক উপেন্দ্রনাথ চরিত্র হিসাবে যে কোন সাধারণ 
বাঙালী যুবকমাত্র । বিবাহের পর ইন্দিরার পিতার বিদ্রপে তার পৌরুষের 
উদ্বোধন, কর্মজীবনে প্রতৃত প্রতিষ্ঠালাভ। তারপর ইন্দিরার ভাগ্যবিপধয় ; 
দক্থ্যর হাতে পতন, শেষ পধস্ত কলকাতায় সুভাষিণীর সহদয়তায় দত্ত পরিবারে 
আশ্রয়লাভ ঘটলে বিচিত্র অবস্থায় পত্বীর সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার । 

এই অংশে উপেন্দ্রকে নিয়ে ইন্দিরার যে অভিনয়, তাতে ইন্দিরার অন্তর- 
বেদনাই মুখ্য, উপেন্দ্রের পরিচয় সেখানে খুব গৌরবজনক নয়। তিনি পরক্থী- 
লোলুপ এবং ধর্বোধবর্জিত। ইন্দিরা সন্বক্প করেছে, ণ্ঘদি দিন পাই, এ 
রোগ তাহার ছাড়াইব |” 


ক্রমে ইন্দিরার প্রতি উপেন্ত্রের লালসা প্রেমে পরিশত হরেছে। তখন 
“কুমুদিনী” ব্যতিরেকে তাঁর জীবন অকল্পনীয়. 

“বলিব, এ ইন্দিরা, দত্তবাড়ীতে কুড়াইয়া পাইয়াছি।”২ এইখানেই 
উপেস্ত্ের চরিত্রে কিছুটা! সৌন্দর্ষের আভা পড়েছে। 

উপেন্দ্রনাথ সাধারণ বাঙালী যুবক, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, কিন্ত নৈতিকতার 
বোধ তত উজ্জ্বল নয়, শাণিতরসনা শ্ালিকাদদের বিদ্রপোপযোগী কিঞ্চিৎ 
স্থলমত্তিক। চরিত্রটি ত্বাভাবিক এবং শিল্পসম্মত | 


মুচিরাম গুড় 

বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্য সমাজজ-ব্যঙ্গ। মুচিরাম গুডের “জীবন-চরিত+ কাহিনীর 
নামপুরুষ। কোনও এক কৈবর্তের ব্রাহ্মণ দরিদ্র সফলরাম গুড়ের মূর্খ সম্তান। 
গুণ মাত্র তিনটি। স্থক্, হাতের লেখাটি পরিপাটি এবং তোষামোদে 
স্থনিপুণ। এনব্রই ফলে যাত্রার দলের গায়ক বালক ক্রমশঃ পেশকার, 
তারপর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অতঃপর জমিদার এবং মীনওয়েল সাহেবের অনবদ্য 
বাংলা জ্ঞানের প্রভাবে পরিশেষে 'রায়বাহাছুর'_-শনৈঃ পর্বতলজ্বনম,।” 

যদিও মুচিরামের 'রায়বাহাছুরত্ব লাভ পর্বস্ত কাহিনীর পরিণতি, তা 
হলেও চরিত্র রচনার মুখ্য উদ্দে্ত--তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি 
বঙ্গের স্ৃতীক্ষি শায়ক-বর্ষণ। বিদ্বান, বুদ্ধিমান বঙ্কিমচন্দ্র নিজ প্রতিভাবলেই 
উক্ত রাজপদ অলংরুত করেছিলেন। কিন্তু তার সমকালে প্রায়ই এই পদ 
পূর্ণ হ'ত ইংরেজ বডকর্তাদের মনোনয়নে । গ্বতিবাদ এবং পদলেহনই ছিল 
মাত্র যোগ্যতার মাপকাঠি । এই কারণে সেকালের ভেপুটিরা রসিক লেখকের 
হাতে প্রায়ই বিদ্রপের উপকরণে পরিণত হয়েছেন ।--দীনবন্ধু মিত্রের “সধবার 
একাদশী'তে “ঘটিরাম ডেপুটি ক্ল্যাপিক হয়ে আছেন। পেশকারীর কামধেঙ্গ 
পরিত্যাগ করে ভেগুটিত্বে উত্তীর্ণ হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও মুচিরামের ছিল 
না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যেন দেখিয়েছেন_মূর্থ, লোভী এবং তত্করের পক্ষে 
ডেপুটিগিরিই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ দায়িত্ব । 

মাত্র তোষামোদই যে ইহসংসারে উন্নতির সোপান, মুচিরামের মধ্য দিয়ে 


২। ইন্দিয়া ১৮ শ পরিচ্ছেদ । 


৪৬ 


সেইটিই প্রমাণিত। কোর্ট কাছারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জডিত বঙ্কিমচন্দ্র 
একেবারে আলোক-চিত্রের বাস্তবতায় মুচিরাম গুড়ের অভ্যুত্থান কাহিনী বিবৃত 
করেছেন এবং সেই সঙ্গে ইংরাজ রাজপুরুষ ও সামাজিক পরিবেশ অতি 
নিপুণতার় চিত্রিত হয়েছে। 

বিনি “মানময়ী রাধে একবার বদন তুলে গুড়ুক খাও” এই গান গেষে 
বাত্রা পণ্ড করতে পারেন, তার রায় রাজাবাহাছুরত্বের শীর্ধশিখরে আরোহণ 
সমাজ-জীবনের রীতিপদ্ধতির হান্যকর অসঙ্গতি সম্পর্কেও এক ব্যঙ্গশাণিত 
অপূর্ব প্রতিবাদ । 


নায়িকা 


তির 


তিলোত্তমা 

প্রথম পর্যায়ের সর্বপ্রথম নাম “তিলোত্বমার। ইনি গডমান্দারণের 
দুর্গাধিপ বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা । এই ছুযোগের সন্ধ্যা, প্রবল বঞ্ঝাবু্টির পরিবেশ 
শৈলেশ্বরের মন্দিরে নায়ক জগৎপিংহের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার, পূর্বাগ এবং 
পরে কাহিনীগত পরিণামে মিল, তিলোত্তমা ষোড়শী এবং রূপবতী, বিমলার 
স্সেহে যত্বে লালিতা ও পরিবধিতা। একটি শ্বভাবজাত ক্রীড়া এবং স্থকুমার 
ভীরুতা এই কিশোরীটিকে অর্ধবিকশিত কলিকার মাধুর্ধে মণ্ডিত করে রেখেছে, 
অথচ প্রয়োজনক্ষেত্রে ছুঃখ এবং ত্যাগবরণের শক্তিও তার মধ্যে প্রকটিত 
হয়েছে। কতলু থাকে হত্যার রাত্রে বিমলার অতিসজ্জা তিলোত্তমার 
আভিজাত্য ও আত্মমর্ধীদায় আঘাত দিয়েছিল ( দুর্গেশনন্দিনী ২য় খণ্ড, ১২শ 
পরিচ্ছেদ )। সেখানে তার ধমনীতে নিভাঁক রাজপুত বীরেজ্জসিংহের শোপিত- 
স্পন্দন অন্থভব কর যায়। রাজপরিবারের ন্মেহক্রোডে পরিবধিত। শান্ত 
স্থকোমল চরিত্রের তিলোত্তম! যেন গৃহেকপোতী বাঙালী কিশোরীরই সৌন্দর্ঘ- 
প্রতিমা! । 


৪৭ 


আয়েষ! 

আয়েষা “ছুর্গেশনন্দিনী” উপন্যাসের স্হনায়িকা। বাংলার পাঠান নবাব 
কতলু খার ছুহিতা। এই নারীটিও তরুণী, রূপসী এবং গুণবতী। আযেষা 
নারীমহত্বের প্রতিমুততি-__আভিজাত্যস্থলভ ন্যায়পরায়ণৃতায় সে পিতৃপ্রতিতন্ী 
অরাতি জগৎসিংহকেও সেবা করেছে, তিলোত্বমার ছুঃখমোচনে প্রয়াসী হয়েছে 
আয়েষার হৃদয়-বিষ্তার নবাবনন্দিনীরই উপযোগী । ধর্মসংস্কারের ক্ষুদ্র গণ্তী 
অতিক্রম করে তিনি বিধর্মী এবং শত্রু জগৎসিংহকে ভালোবেসেছেন, আবার 
তিলোত্তমার স্বখের জন্য অবলীলাক্রমে আত্মও)াগ করেছেন। এই আত্ম 
শক্তির বলেই স্ব-হননের ছুর্বলতা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি, কারণ আয়েষ। 
বঙ্ষিমের ভাবাদর্শে অন্ুপ্রাণিতা। “জীবন নিজের জন্য নয় পরার্থে; এই 
পরোহিতত্রতী প্রাণকে বিসর্জন দেবার অধিকার তাঁর নেই। 

আয়েষা' নবাবকন্াস্থলভ সমন্ত সদ্‌গুণের অধিকারিণী এবং বঙ্কিমলাহিত্যে 
মহিমময়ী রমণীদের অন্যতম] 


মতিবিবি ( পল্মাবতী ) 

“কপালকুণ্ডলা” উপন্তাষের নায়ক নবকুমারের প্রথমা পত্মী। অবস্থাচক্রে 
তিনি মুসলিমধর্মে দীক্ষিতা হন, তার পরিবত্তিত নাম হয় লুৎফউনিসা, 
মতিবিবিবপেই তিনি পরিচিতা হন। আগ্রার সম্রাভবনে তার স্থানলাভ 
ঘটে, যুবরাজ সেলিমের প্রেমের ক্ষেত্রে মেহের-উন্নিসার প্রতিযোগিনী হয়ে 
ওঠেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে পুর্বন্বামী নবকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটলে লুৎফ- 
উদ্লিসার চিত্রবৃত্তি তার দিকে ধাবিত হয়। নবকুমার ধর্মপরিত্যক্তা পত্বীকে 
পুনগ্রহণ করবেন না জেনেও চরিজ্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, অসংষম ও জেদের 
তাডনায় এবং চুড়ান্ত ভে!গ-বিলাসের গ্লানিতে ক্লান্ত হয়ে তিনি স্বামীকে 
ফিরে পাওয়ার আশায় নান! চক্রাস্তজাল বিস্তার করতে থাকেন। 

পল্মাবতীর চরিত্রে ষে বাল্যাবধি একট? প্রবল ওুদ্ধতা ছিল---তার পরিচয় 
উত্তরকালেও পরিস্ফুট কিন্তু বঙ্কিমচঞ্্র এই নারীটির সাহায্যে অন্যবিধ উদ্দেস্টুও 
সাধন করতে চেয়েছেন। নিছক বিলাস-ভোগে আত্মার ক্ষুধা মেটে না, 
বঞ্চিত নারীত্ব একটি সহজ স্থন্দর পারিবারিক জীবনের অম্বত-্বাদ কামনা 


$৮ 


করে, তখন রাণীর এশ্বর্ধ ছেড়ে 'কোন ভদ্রলোকের গৃহিণী” হওয়ার সাধ 
যায়, তখন 'পাধাণে অগ্রিপ্রবেশ করে। এই চরিজে- হিতীয় জিজঞাসা-কোন 
ভ্রান্ত পথধাত্রিণী রমণী যদি অনুত্ধ হৃদয়ে ফিরে এসে স্বামীর আশ্রয় কামন! 
করে, তবে সমাজকে অন্বীকার করে সে আশ্রয় তাকে কি দেওয়া সম্ভব ? 

মতিবিবি চরিত্রটি বাণ্যব-সম্তুত। কাটাপাড়া অঞ্চলের এক কুলত্যাগিনী 
ছুর্ভাগিণী গ্রামে ফিরে এসে ন্বামীর আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং প্রত্যাখ্যাত 
হয়। তখন সেই গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার পথের ধারে একটি বাডি তৈরী করে 
সেথানে বসে থাকত এবং প্রতিদিন স্সানার্থা শ্বামীকে দেখতে পেত। এই 
মেয়েটির ইতিবৃত্ত অগ্রজ সপ্তীবের কাছ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র জানতে পারেন এবং 
এইভাবেই চরিত্রটির বীজ উপ্ত হয়। (বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা- শ্রীপূর্ণচন্্ 
চট্োপাধ্যায়। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )। 


মুণালিনী 

“মৃণালিনী+, উক্ত উপন্যাসের নায়িকা মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্রের প্রণয়িনী । 
মুখালিনী মথুরার শ্রেচীকন্তা। এই চরিত্রটি সংস্কৃত নাটকের আদর্শে গঠিত। 
সহিষ্ুতায, ধেধে, প্রেমের গভীরতায় এবং ছুঃখবরণে কালিদাসের শকুস্তলা, 
ভবভৃতির সীতা। ও শ্রীহর্ষের 'রত্বাবলী'র সঙ্গে তুলনীয়া। প্রয়োজন ক্ষেত্রে 
তাঁর মধ্যে দীপ্ত তেজন্থিতার প্রকাশ ঘটতে পারে--ছুরত্ত ব্যোমকেশকে 
পর্দাঘাতের মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। বহ্কিমচন্দ্রের "মণালিনী” তার 
কোমলতম। নায়িকাদের একজন ; সংস্কত-দাহিত্যের এঁতিহোর সঙ্গে বঙ- 
নারীসথলভ ত্যাগ-তিতিক্ষা মাধূর্-জিগ্কতা ও অশ্রু মিশিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রটিকে 
রচনা করেছেন। 

প্রাচীনভারতে শ্রেঠীকন্তারা রূপসী ও কলাবতীরূপে বিশিষ্ট ছিলেন, তারা 
প্রায়ই রাজকণন্তাদের সথীর ভূমিকা গ্রহণ করতেন। মৃণালিনী এই আদর্শ 
এবং ভাবনার ছারাই স্ষষ্ট হয়েছে। 


সূর্যমুখী 
কুন্দকে “বিষবৃক্ষেন্র প্রাগাচ্থগা* নায়িকা! বলা যায়, ূর্ঘমূখী হলেন “বৈধী” | 


৪৯ 


বন্ধিমচন্দ্র অভিজ্ঞাতবংশীয়৷ আত্মমর্ধাদাসম্পন্ন! একটি প্র্দীপ্ত! নারীকে এই চরিস্রের 
সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। 

হূর্যমুখীর গাভীর, তাঁর ন্বাভাবিক :আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি 
পূর্ণষৌবনে স্থির বিদ্যুতের মতো! রূপ-_বঙ্কিমসাহিত্যে তাঁকে একটি স্বাস্র 
এনে দিয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র যেন একটি আদর্শ জমিদার-বধূরূপে তাকে চিত্রত 
করেছেন। শ্বামীর প্রতি ভালবাসায় যেমন তিনি অনম্থাব্রতা, তেমনি স্বামীর 
জীবনে যখন তার প্রয়োজন নেই--তখন আত্মমর্ধা্দার প্রেরণাতেই কুন্দকে 
স্বস্থানে অভিষিক্তা করে দেশত্যাগ্িনী | তার বেদনা! আছে, অশ্র আছে, 
ছুঃখের দুঃসহত! আছে, কিন্তু কোথাও দীনতা নেই। তিনি রাণীর মত 
নির্বাসন নিয়েছেন, আবার রাণীর মহিমাতেই তার পুনরাগমন ঘটেছে । আর 
চরিত্রোচিত ওদার্ধেই তিনি বলতে পেরেছেন, "তোমায় আমায় একবার কুম্বকে 
দেখিয়া আসি। সে আমার কাছে কোন দোষ করে মাই ব1 তাহার উপর 
আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী ।৮৩ 

ঠিক এই ধরনের অভিজাত বধূ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আর নেই। 
অভিমানিনী ত্রমরও নয়, প্রগল্ভা লবজজলতাও না। নারীর ব্যক্তিত্ববোধ যে 
বঙ্গিমচন্ত্রের চিন্তায় পূর্বাবধি বিদ্যমান ছিল হ্ৃর্ধমুখীই তার প্রমাণ । 


হিরণুয়ী 

“ুগলাঙ্গুরীয়” উপন্যাসের নায়িকা হিরগ্য়ী শ্রেষী ধর্মদাসের একমাত্র কন্যা, 
সম্পদলালিতা। কিন্তু পিতার অতুল এশ্বর্ব তাকে ভাগ্যের বিডৃম্বনা! থেকে 
রক্ষা করতে পারেনি। বিধিলিপি অমোঘ, তাই পিতৃগুকক আননদম্বামী ও 
পিতা ধর্মদাস হিরপায়ীর প্রতি ব্যবহারে আপাত উদাসীন, নির্মম | 

ভাগ্যের অনিবার্ধ বিধানকে পুকুষকার ও স্থকৌশল সতর্কতার গ্বার| কিভাবে 
খণ্ডিত করা যায়, হূর্ভাগ্যের ভিতিতে সৌভাগযকে গড়ে তোল! যায় কি কল্পে 
“যুগলাঙ্ুরীয়' তারই কাহিনী । ধনীর ছুলালীর জীবনে আকনম্মিক অসহায়তা 
দারিদ্র্যের কঠিন নিম্পেষণে ক্ষণিক চিত্তদৌর্বল্য, একই কালে সুচিরন্মিত প্রশয়ী 
বিপুল এশ্বর্ষসম্পদশালী পুরন্দরের জঙ্ত প্রেমের কঠিন অন্তত্বন্থ, দাও 
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ততোধিক কঠিন আত্মসংযম হিরয়ী চরিত্রকে বাস্তবরসে সমৃদ্ধ করেছে। 
রাধারাণী £ 

রাধারাণী মুগ্া নায়িকা । চরিত্রটি স্সিষ্ধ মাধূর্ে, পবিভ্রতায়, সরলতায়, 
চিত্তকে আকর্ষণ করে, করুণরসে অভিভূত করে। চরিত্রটি কিন্তু অনেকটা 
অবান্তব। বর্ধার রাতে ছুর্দিনের চরম অন্ধকারক্ষণটিতে দৈবের আশীর্বাদ হয়ে 
রাধারাণীর জীবনে কুকিিণীকুমার ওরফে দেবেন্দরনারায়ণ দেখ! দিলেন মৃতিমান 
করুণার মত। সেই মুহ্র্তটি বালিকা রাধারাণীর চিত্তপটে দেবেন্্রনারায়ণের 
জন্য একটি চিরকালের প্রেম ও পুজার আসন প্রতিষ্ঠা করেছে। রাধারাণীর 
এই চরিত্র বঙ্কিমচন্জ্রের কবিকল্পনায় প্রেমের আবাধন! মৃতি । এই প্রেমতপদ্থিনী 
আমাদের মানসপটে সুন্দর হয়ে ওঠে। বাস্তবে সর্বদা সত্য হয়ে ওঠে না। 


লবঙ্গলতা 

লবঙ্জলতা “রজনী” উপন্যাসের নায়ক শচীন্দ্ের তরুণী বিমাতা--বৃদ্ধ জমিদার 
রামসদয় মিত্রের ছ্বিতীয়া পত্বী। এই চরিত্রে যেমন কৌতুকের উচ্ছলতা, 
তেমনি গভীর অন্তর্ুখিতা। স্বামীর প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি, সপত্বীপুত্রের 
প্রতি তাঁর অর্পণ স্রেহ ও নিত্যবর্িত শুভাকাজ্ষা, আশ্রিত ও প্রার্ধাজনের 
প্রতি তার উৎসারিত করুণা, তাই অন্ধ রজনীর তিনি হিতৈষিণী। বঙ্কিমচন্্র 
তাকে আদর্শ হিন্দুনারীরূপে রচনা! করেছেন। 

প্রথম জীবনে অমরনাথ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, হয়ত এই ভালবাস! 
্বাভাবিক পথ ধরে অগ্রসর হলে লবঙ্গলতা ও অমরনাথের মিলন ঘটাতে 
পারত। কিন্তু বযোস্থলভ চাঞ্চল্যে অমরনাথ যে ভুল করেছিলেন- হিন্দু- 
গৃহের শুচিশ্মিত! কন্তা লবঙ্গলতা তীর নিষ্ঠুর অথচ যথাবিধি দগুদান করেছেন । 
এই দগুপ্রয়োগ আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্জের মানসনন্দিনীরই উপযুক্ত । 

কাহিনীর বিবর্তনে মহাপ্রাণ অমরনাথের সমহ্ত মহিমা লবজ্ের কাছে প্রকাশিত 
হয়েছে। অমরনাথ সম্পর্কে লবঙ্গের যে অস্তণিহিত বালাপ্রণয় তার সতীধর্মের 
ঘবারা শাসিত, কাহিনীর শেষে চকিতের জন্য তা আত্মপ্রকাশ করেছে। 
সর্ববঞ্চিত অভাগ্য অমরনাথের প্রতি “ন্বেহ' প্রকাশ করাও তার ধর্মবিরোধী, 
কিন্ত সেই নিষ্ঠুর শাসনের মধ্যেও একটি ইঙ্গিত আছে 'ইহলোকে'। অর্থাৎ 
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পরলোকে যখন এই সংসারের শাঙ্ীয় বন্ধন থাকবে না--সেদিন হয়ত তার 
'সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে” অমরনাথের জন্য “এতটুকু স্থান” রচিত হবে। 

আদর্শ হিন্দু-নারীত্বের প্রতীক লবঙ্গলতা, চলিত প্রতিটি বিশ্বাসের যেন 
সে মুতিমতী প্রতিবাদ । “বৃদ্ধম্ত তরুণীভার্ধা' মাত্রেই অস্থখকর নয়, সপত্বী 
সম্তান সম্পর্কে বিমাতার ন্েহও উচ্ছৃসিত হয়ে উঠতে পারে । তরুণ বয়সে 
সপাই-ই চপলতায় আত্মবিশ্বত হয় না-অসংযমকে বালিকাও দণ্ড দিতে 
পারে; এবং সর্বশেষে যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ লৌকিক ধর্ম অবশ্যমান্য, 
তার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় কল্পনারও অতীত। 


অমর 

“কৃষ্ণকাস্তের উইলে” ভ্রমর একেবারে পতিপ্রেম ও মানসিক আভিজাত্যের 
প্রতীক। পরম বপবান্‌ গোবিন্দলালের তিনি “কালো ভোমরা”-__কিন্তু অস্তবের 
সৌন্দধে সে স্বামীর হৃদয়লক্ষ্মী। তথাপি ঘটনাচক্রে এবং রোহিণীর রূপের 
আকর্ষণে গোবিন্দলাল তাকে পবিত্যাগ করেছেন, স্বেচ্ছায় সর্বনাশের স্রোতে 
তরী ভাসিয়েছেন। চুডাস্ত বিপর্যয়ে অপরাধী গোবিন্দলাল যখন নতম্তকে 
এসে ভ্রমরের শয্যাপার্থে দাড়িয়েছেন তখন প্রায়শ্চিত্তের লগ্ন অতীত হয়ে গিয়েছে । 

তারপর গোবিন্দলাল সন্গ্যাপী হয়েছেন--বিরূত বাসনার স্তুপে আগ্নবিন্যাস 
করে লাভ করেছেন ঈশ্বরান্ুরক্তি--“এখন তিনিই আমার সম্পত্তি--তিনিই 
আমার ভ্রমর--ভ্রমরাধিক ভ্রমর 1৮৪ 

ভ্রমরের মৃত্যুই “কৃষ্ণকাজ্ের উইলে' যেন সমস্ত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত, যেন 
একটি মহৎ ও পবিত্র মৃত্যুর দ্বারা উপন্যাসের সমত্ত কলুষ ক্ষালিত হয়েছে। 

চরিত্রটি শ্বামীর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাশে যেমন অটল, তেমনি দ্বামীর 
কত অন্যায় ও অবমাননায় আত্মমধাদায় প্রদীপ্ত। উচ্চমনা, স্থরুচিম্পন্না, অভিজাত 
কন্যা ও বধূর একটি অতিবান্তব বূপায়ণ এই চরিত্রে ঘটেছে। আমরা ভ্রমরের 
মধ্যে বয়স্ক হূর্যমুখীরই ব্যক্তিত্বের পূর্বাভাস পাই। আবার তরুণ বয়োস্থলভ 
অভিমানও তাঁর চরিত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রকটিত। ্থর্যমুী অনেকখানি 
আদর্শায়িত। কিন্তু ভ্রমর বাস্তব এবং অধিকতর মনম্তত্বসম্মত | 
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ভ্রমরের মধ্যে আদর্শ হিন্দু স্ত্রীর বিশ্বাস পূর্বাপর অটুট । দ্বারুণ অভিমানে 
এবং অবস্থাচক্রে তিনি তুল করেছেন, তার মার্জনাও চেয়েছেন। বিমৃ 
গোবিন্লাল তখন আহত-্পৌরুষ এবং রোহিণীর রূপলালসায় উদ্ভ্রান্ত, 
তিনি ভ্রমরের দিকে ফিরেও তাকাননি | কিন্তু ভ্রমর জানেন : 

“দেবতা সাক্ষী। যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার *পরে 
আমার ভক্তি থাকে তবে তোমার আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে ।*৫ 

এই সন্বল্প মিথ্যা হয়নি। ভ্রমরের জন্ত গোবিন্দলালকে কাদতে হয়েছে। 
বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরের মাধ্যমে একটি অভিজাত বধূর পতিপ্রেম, বিশ্বাস, তেজ 
এবং ধর্মবিশ্বাসের সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন । বিগত কালের বাঙালী লমা- 
জের বধূরূপে ভ্রমর যেমন বাস্তবসম্মত তেমনি নারীত্তের মহিমায় মণ্ডিত। 


কল্যাণী 


“কল্যাণী বঙ্গনারীর চিরস্তনী কল্যাণী মুতি। ন্বামীর স্থখছুঃখে, বিপদে 
সম্পদে তার সমভাগিনী সহচারিণী। এই সব নারীর প্রেমে সমুদ্রের গভীরতা । 
্বামীর প্রতি অপরিসীম নিষ্টাই এদের আত্মরক্ষার প্রধান শক্তি। কল্যাণীও 
বাংলাদেশের সেই জাতের মেয়ে-্ধারা স্বামীর এন্বর্ে সম্রাজ্ঞী, আবার প্রয়োজন 
হলে পতির সঙ্গে জীর্ণবেশ পরে অর্ধাশনে, অপশনে পথ চলেন। এই জাতীয় 
নারীর সতীত্বের বর্মটি ভিতরে বাইরে এমনই ইম্পাতকঠিন যে পৃথিবীর 
কোন পুরুষের সাধ্য নেই তার হৃদয়ের সীমান্তেও প্রবেশলাভ করে। 
আনন্দমঠে এমনি একটি কল্যাণী নারীকে আমর! দেখেছি মহেন্দ্র পত্বী কল্যাণীর 
মধ্যে । এশ্বর্ধবান ম্বামীর স্ত্রী কল্যাণী। ছুন্তিক্ষের করাল ছায়ায় পদচিহ্ু 
গ্রাম যখন অন্রহহীন, তখন মহেন্দ্রের সঙ্গে তিনি পথে বেরোলেন কিন্তু পথের 
কণ্টক ম্মরণ করে বিষের কৌটা নিতে ভোলেননি। তারপর মাতৃসেবাত্রতে 
মহেন্্রুকে একনিষ্ঠ করবার জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করতে গিয়েছিলেন। 
ঘটনাচক্রে ভবানন্দের চিকিৎসায় তার প্রাণরক্ষা হয়। তারপর ছুর্দিনের মেঘ 
জীবনে অনেক জটিলতার সঞ্চার করেছে । ভবাননোর উন্মাদনা এসে তীর 
পায়ে আছডে পড়েছে। কিন্তু স্থিরব্রতা কল্যাণী বিপদে-সম্পদে হিন্দুনারীর 


৫ | কুষ্ককান্তের উইল £ ১ম খণ্ড, ৩*শ তম পরিচ্ছেদ । 
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মহিমায় গরীয়সী হয়ে বিরাজ করেছেন--শ্রেষ্ঠ উপস্তাদিকের প্রসন্ন করুণা 
অক্ুপপভাবে তীর উপরে বধিত হয়েছে। 


ইন্দির৷ 
দূন্যহন্ডে পতিতা ইন্দিরার জীবনকাহিনীতে ভাগ্যের লীলাই অনেকখানি । 


কিন্তু এই চরিত্রটি বস্ততঃ বঙ্িমচন্দ্রের একটি মূল উদ্দেস্টেরই পরিবাহণ হয়েছে। 
চরম ছুঃখ বিপদ ও দুদিনের মধ্যেও যে মলোবল হারানো অকর্তব্য, ইন্দির! 
তার প্রমাণ; দ্বিতীয়তঃ প্রলোভনের জাল ফেলে সে নিজ ম্বামীকে আকুষ্ট 
করেছে বটে, কিন্তু লালসার বন্যাবেগে প্রাবিত হয়ে যায়নি--কঠিন শাসনের 
স্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণ করেছে, স্বামীকে নিয়তি করেছে। আপাত সমস্ত লঘুতা 
এবং প্রগলভতার অন্তরালে যে কঠোর আত্মসংযম হিন্দুনারীর চরিত্রের একটি 
অনন্ত বৈশিষ্ট্য, ইন্দিরা যেন তারই প্রতীক। 

বঙ্কিমচন্দ্র 'ইন্দিরা” উপন্যাসে একটি মধুর মিলনাস্তক এবং কৌতুকরসোজ্জল 
কাহিনী বিবৃত করতে চেয়েছেন; এতে সমাজচিত্র আছে, গ্রাম্য নারীবাঁসরের 
কুরুচি নির্দেশিত হয়েছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দিরার মাধ্যমে দেথিয়েছেন-- 
এইসব লঘুতা, গ্রাম্যতা ও রুচিহীনতা--সবই বহিরাঙ্গিক। সংযম এবং কল্যাশ- 
বোধই আমার্দের নারীসমাজের অন্তরলোকে ফ্রবতারার ন্যায় দীঞ্চ হয়ে আছে। 


চঞ্চলকুমারী 
'রাজসিংহ” উপন্তাসের প্রধানা নারিকা চঞ্চলকুমারীর চরিন্র স্যপ্টিতে 


এঁতিহাসিক কাহিনীর ভিত্তি আছে। যনে হয়, টড্ের নাঁজস্থাণকে ভিত্তি 
করেই তিনি উপন্যাস রচন! করেছেন । কিন্তু পরবর্তী এতিহাসিকদের গবেষণালন্ক 
তথ্যের সঙ্গে তার কিছু অমিল আছে। বস্ততঃ রাণা বিক্রমসিংহের কন্তা 
বূপনগরী চঞ্চলকুমারী, রাজকন্তা চারুমতীরই কল্পিত প্রতিচ্ছবি । চঞ্চলকুমারী 
তেজস্থিনী রাজপুতানী। তিন প্রাণ দিতে পারেন কিন্তু আত্মমর্ধাদ1! বিস্জন 
দিতে পারেন নী। চঞ্চলকুমারী বা চারুমতী পদ্মিনীর এতিহরই অনুবতিনী | 
ল্লৌড়বযস্ক এবং রূপহীন অথচ বীরশ্রেষ্ঠ রাণী রাজসিংহকে পতিরূপে নির্ধাচন 
ফরার মধ্যেও তার রাজপুত-কুলাঙ্গনান্থবলভ এই বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয়েছে। 
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মধ্যবিত্ত পর্ধায় £ 

শ্রেণী হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র কথাসাহিত্যে মধ্যবিত্ত পরিবান্মের কোন নিদিষ্ট 
পরিচয় নেই। তারকনাথ গঞ্জোপাধ্যায়ের “ম্ব্লতা*য় শশিতৃষণ-বিধুভূষণের 
যে পারিবারিক চিত্র পাই রবীন্দ্রনাথের দুই একটি উপন্যাসে যেমন “চোখের 
বালি”, “নৌকাডুবি ইত্যাদি মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্তের যে সাংসারিক চিত্র 
আছে এবং পরবর্তীকালে অন্ুরূপাদেবী, নিরুপমাদেবী ও শরৎচন্দ্রের উপ- 
স্তাসে মধ্যবিত্ত পরিবারের যে লামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার রূপ অত্যন্ত 
স্থস্পষ্টভাবে প্রকাশিত, বঙ্কিমসাহিত্যে তা অপ্রাপ্য বললেই চলে। স্থতরাং 
জমিদার বা ধনী পরিবারতুক্ত নয়, অথচ দরিদ্রের পর্যায়েও পড়ে না এমন 
মধ্যবর্তীষ্তরের যে লব চরিত্র বঙ্চিমচন্ত্রের উপন্যাসে আবিতূ্ত হয়েছে তাবা 
কখনও মূল কাহিনীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত কখনও বা কোন বিশেষ 
রোম্যার্টিক মনন্তাত্বিক অথবা! অন্যাবধ তাৎপর্ষে প্রকটিত। মধ্যবিত্ত জীবনের 
বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে আমরা সাধারণভাবে ধনী এবং দরিদ্র পরি- 
বারের মধ্যস্থলবরতী” চরিব্রগুলোকে এই বিশেষ অর্থে গ্রহণ করব। 

নিম্নবিত্ত সম্বন্ধেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে। 'রিজনী' অথবা প্রফুল্পর 
প্রথম জীবনে ছুঃখ-দঘারিদ্র্য যাই থাঁক, পরবতী্কালে অবস্থাচক্রে তারা 
বাধারাণীর মতই ধনবতী ও সৌভাগ্যবত্তী হয়েছিল। আমরা রজনী এবং 
প্রফুল্নকে এই কারণেই উচ্চবিতের অন্তর্ভূক্ত করিনি যে, অতুল এশ্বর্ষের 
অধিকারিণী হয়েও দেবী চৌধুরাণী ব্রতচারিণী, শেষে গৃহবধূর সহজ ও সরল 
জীবনযাত্রার মধ্যে কালাতিপাত করেছে এবং এম্বর্যবতী রজনী উপন্যাসে 
কোন ভূমিকাই গ্রহণ করেনি। অন্যান্ত চরিত্রগুলির মধ্যে প্রায় সকলেই মূল 
কাহিনীর সহায়ক বা সহায়িকা, নিষ্নবিত্বরূপে তাদের ব্যকিপরিচয় যৎসাযান্ | 

এই চরিত্রাবলীগ মধ্যে যেগুলি মুখ্য নায়ক-নায়িকা পর্যায়ী, আমরা 
সর্বাগ্রে তাদের পরিচয় দিচ্ছি । 


নবকুমার 
“কপালকুগ্ুলা” উপন্তাসের নায়ক “নবকুমার? সপ্তগ্রামের বাঙালী ত্রাদ্ষণ- 
যুবক, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ । চরিত্রটি এতিহাপিক নয়। 
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বহ্িমচন্দ্র উপন্যাসের প্রথমাংশে নবকুমারকে নায়োকোচিত আদর্শে নির্মাণ 
করতে চেয়েছেন! তিনি বুদ্ধিমান, উচ্চশিক্ষিত, কাব্যপ্রাপ, সমুদ্রসন্দর্শনে 
তিনি কালিদাসের কাব্য থেকে সাগরবর্ণনা! আবৃত্তি করেছেন। প্রারৃতিক 
সৌন্দর্যের প্রতি তার মুগ্ঠতায় বঙ্কিমচন্জের নিজন্ব কবিদৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে। 
ধর্ম সম্পর্কেও তিনি লেখকের উনবিংশ শতকীয় মানসিকতার অধিকারী । 

নবকুমার নিভীরঁক, তেজদ্বী, পরোপকারী। “পরের জন্য কাষ্ঠাহরণে? 
যাওয়া তার শ্বভাবধর্ম। পৃথিবীর অন্যান্য লকলে “অধম? হলেও তিনি “উত্তম 
রীতি” পরিত্যাগ করেন না। অবস্থাচক্রে কপালকুগুলার সঙ্গে পরিচয় হলে, 
[কুমার তাকে বিবাহ করে সপ্চগ্রামে এনেছেন এবং দ্বাম্পত্যজীবন্‌ যাপন 
করতে চেয়েছেন। কপালকুগুলার বৈরাগিণী মনকে তিনি সম্পূর্ণ বশীভূত 
করতে পারেননি, তার জন্য তার যে যন্ত্রণা তা স্বাভাবিক, তাঁর দুর্বলতা 
এবং আত্মিক পরাভবও অনুরূপ সামাজিক চরিত্রের অন্কুল। পদ্মাবতীকে 
প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে তার লোকাচারের প্রতি অটল আম্থগত্য এবং 
কপালকুগুলার প্রতি গভীর পত্বীপ্রেম প্রকটিত হয়েছে। নবকুমারের মধ্য দিয়ে 
বঙ্ধিমচন্দ্র তৎকালীন শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর যুবকের চরিত্রের শক্তি এবং দুর্বলতা 
দুই-ই পরিস্ফুট করেছেন। 


কাপালিক 

সাধুসন্ন্যাসী সম্পকিত বিশ্বাম বঙ্কিমচন্দ্রের মজ্জাগত। “কপালকুগ্লা' 
উপন্যাসের 'কাপালক' মাত্র সেই বিশ্বাস-সন্তৃতই নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
থেকেও লন্ক। আজ থেকে কুড়ি পচিশ বসল আগেও বাংলাদেশের শ্মশানে 
মশানে অঘোরপস্থী তান্ত্রিক দুর্পভদর্শন ছিল না, কপালকুগুলার পটভূমি 
নেগ্ু'য়াতে বঙ্কিমচন্দ্র এক কাপালিকের রহশ্তজনক সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তার 
জীলনী থেকে তা জানা যায়। *শচীশবাবু লিখিয়াছেন, _নেগা়াতে অবস্থান- 
কালে বঙ্ধিমচন্দ্র একদিন একজন কাপালিকের দর্শন পাইয়াছিলেন। তখন 
অনেক প্াত্রি।*****এমন সমর বাটার ঘারে সবলে করাঘাত হইল।***... 
বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, একজন দীর্ঘকায় সন্গ্যাপী নরকপালহন্তে 
দণ্ডায়মান । তীহার আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রজটা পরিবেষ্টিত, কণ্ঠে রুদ্রক্ষমালা, 
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পরিধানে ব্াপ্রচন্ম, ললাটে অঙ্গাবরেখা, স্ধাঙ্গে চিতাভস্ম। বাঙ্কমচন্দ্ 
বুঝিলেন, এ ব্যক্তি কাপালিক। জিজ্ঞাসা করিলেন, “ডাকিতেছ কেন? 

কাপালিক । আমার সঙ্গে এস। 

বঙ্কিম । কোথায়? 

কাপালিক। সমুদ্রতীরে__বালিয়াডিতে। 

বঙ্গিম। আমি যান না। 

২৮০২, এইবপে উপধুশিরি তিনদিবপ প্রত্যাখ্যাত হইয়া! কাপালিক আর 
আসে নাই 1৮৭ ( বঙ্গিমজীপনী-পৃষ্ঠা-৪৫৭-৪৫৯ ) 

তাছাড1 “মালতী-মাধবে" নাটকেব অঘোরঘণ্ট কাপালিকের এ প্রভাবুএ 
এই চরিত্রে থাকতে পারে, সেও অন্তবপভাবে মাধবের প্রাণ হরণেক চেষ্টা করেছিল বণ. 

নরশোণিত নাতিরেকে যার সাধনা দিদ্ধ হয় না এলং যহত্তর উদ্দেশা 
পরিপূর্ণ করবার জন্য যে মাশবিক স্সেহ-প্রেমকে তুচ্ছ করে কাপালিকেঃ 
চরিত্রে সেই নিষ্্রত! এবং মহিমা যুগপৎ আাবোপিত হয়েছে । নবকুমারের 
প্রথম দর্শনে অন্ধকার বালিয়াডির চূড়ায় প্রজ্জলিত অগ্রিশিখায় দীপিত কাপা- 
লিকের চিত্রাপিতবৎ মৃতি বাস্কমের কবিদুষ্টি এবং চিত্রীচৈতন্যের এক অনন্য 
প্রকাশ। এক অত্যুচ্চ বালুকাত্তুপের শিরোভাগে অগ্নি জলিতেছে, তৎ 
প্রভায় শিখরাসীন মন্তস্যযৃত্তি আকাশপটস্থ চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে ।”” 
নবকুমারের বধায়োজন পধন্ত কাপালিকের এই শ্বমহিমব্যক্তিত্ব নির্দয় হলে? 
স্বাভাবিক, এমন কি কন্তাতুল্যপালিতা কপালকুগুলাও যে অচিরে তার 
ভৈববসাধনার উপকরণে পরিণত হবে--এই তথ্য পীডাদায়ক হলেও 
অসঙ্গত নয়। 

কাহিনীর শেষাংশে কাপালিকের পুনরাবিভীব অত্যন্ত নাটকীয় সন্দেহ 
নেই; পরিণতিও তার ফলে ক্ষিপ্র এবং অমোঘ হয়ে উঠেছে। কিন্তু 
এই অংশে কাপালিকের চরিত্রে মহাপুরুষস্থলত উন্নয়ন নেই, এখানে তিনি 
নিতান্তই প্রতিহিংসাকামী চক্রান্তকারীতে পরিণত হয়েছেন, এক্ষেত্রে মতিবিবির 
সঙ্গে তীর কোন পার্থক্য দেখ! যায় না। কপালকুগুলার প্রতি সমবেদনায় 
বঙ্কিমচজ্ এখানে কাপালিকের চরিত্রমাহাত্য অনেকখানি স্ষপ্ন করে ফেলেছেন। 
৭। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বতিচিহ্ন £ শ্রী যোগেশচন্দ্র বস্থু। 
৮। কপালকুগুলা £ ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছদ । 

বহ্কিম--৪ &৭ 


বর্তমানকালের অনুরূপ পটভূমি এবং কাপালিকের এই রূপায়ণ কাল্পনিক 
মনে হলেও কপালকুগ্ুলার কালমঞ্চে তা সম্পূর্ণ হ্বাভাবিক ছিল। বঙ্কিমচন্ত্র 
সহজাত শিল্পনৈপুণ্যেই কাপালিক চরিত্রটিকে প্রকটিত করেছেন। 


চন্দ্রশেখর 

চন্দ্রশেখর কাহিনীর মুখ্য পুরুষ। সামাজিক প্রতীকরপে তিনি বিষ্যাজীবী, 
সহৃদয় এবং অসাংসারিক জনৈক মহদাশর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত । তীর এই সঙ্্যাসীপ্রতিম 
অসাংসারিকতাই তার পারিবারিক বিপর্যয়ের অগ্কতম কারণ ( শৈবলিনীর 
মনোবিকারও কিছু দায়ী )। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরের মধ্যে যেমন তীর ছুর্তাগ্যের 
কারণ নির্দেশ করেছেন, তেমনি তার সাধুতা ও মহত্ই যে শেষপযন্ত 
শৈবলিনীকে তার কাছে ফিরিয়ে এনেছে,_-তাও প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই হল 
চক্জরশেথরের 59918] (510৩. 

বন্িমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাসে নায়করূপে প্রতাপচরিত্র চন্দ্রশেখরের প্রতি- 
স্পর্ধী। কিন্তু প্রতাপের শৌরধবী্ আত্মত্যাগ সব্বেও শান্তসহিষুণতা এবং 
প্রজ্ঞাদ্দীপ্ত চিত্তমহিমায় চন্দ্রশেখরই কাহিনীর কেন্দ্রপুরুষরূপে মর্ধাদালাভের 
যোগ্য । 

ভারতীয় বিদ্যাজীবী ব্রাক্ষণের যে শুচিপবিভ্র, ক্ষমাস্থন্দর মৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের 
চিত্তপটে প্রতিফলিত ছিল, তা সম্পূর্ণ কল্পনা-সম্ভব নয়। কাটালপাডার 
অদূরেই ভট্টপল্লী, সেখানে বস্কিমচন্্র আবাল্য এইরকম শান্ত্রপারঙ্গম উদার-হৃদয় 
এবং বস্তুজ্ঞান-বিবজ্জিত বাঙালী পগ্ডিতকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বেদগ্রামের 
চন্দ্রশেখর শর্মা ভট্রপল্লীর অনিবাধ প্রভাবেহ রচিত। 

জীবনশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র শাম্্ববিদ মহদাশয় ক্রাহ্ধীণের চরিব্রমহিমাই 
চন্দ্রশেখর উপন্থাসে কীতিত করেন নি, বাম্তববুদ্ধির অভাবই দার্শনিক 
হ্ামলেটের দুর্ভাগ্যের অন্যতম কারণ, সক্রেটিসের মৃত্যুর হেতু । চন্দ্রশেখর 
শৈবলিণীকে বিবাহ করেছিলেন--কিন্ত গ্রস্থকীট এই ত্রাক্ষণ নিজের পু থিপত্রের 
বাইরে আর কিছুই দেখতে পাননি, শৈবলিনীকে তিনি প্রত্যাশিত গাহ্‌স্থ্যজীবন 
দিতে পারেন নি। তার কাছ থেকে প্রবল এবং শ্বাভাবিক প্রেমের স্পর্শ 
লাভ করলে হয়তো শৈবলিনীর ছুর্দম চিত্ববেগ ক্রমশঃ প্রশমিত হয়ে আসত, 
'প্রতাপপাখী ধরার” অবাস্তব চিন্তাও তার মনে স্থান পেতো না। অপরাধ 
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অসংযতবৃত্তি শৈবলিনীর ছিলই, কিন্তু চন্দ্রশেখর সেই অপরাধপ্রবণতাকে পরোক্ষে 
অনুপ্রাণিত করেছেন । 

তৎসত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর চত্রিত্রকে যে মহিমা দিয়েছেন, তা তীর 
অন্য কোন নায়কচরিত্রে ছুর্লভ | মহান্‌ ওদার্ষের মধ্য দিয়ে তিনি গৃহত্যাগিনী 
বিমুখী পত্বীকে পুনগ্রহণ করেছেন,_তার নবজন্মের উদ্যাপন করেছেন। 
কলঙ্কিত হয়েও চন্দ্র যেমন কলানিধি, তেমনি বাস্তববুদ্ধিহীনতার অপূর্ণতাটুকু 
চন্দ্রশেথরের চক্দ্রোপম চরিত্রকে শতগুণে উজ্জল করে তুলেছে। 

চন্দ্রশেখর যথার্থ ত্রাহ্মণত্তের মূর্ত বিগ্রহ | 


সত্যানন্দ ও মহাপুরুষ 

আনন্দমঠের স্থাপর্িতা। গ্রন্থস্থচনায় নিবিড় অরণ্যে মধ্যযামে এই সত্যা- 
নন্দেরই আকুল আতি £ 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না? এই 
সত্যানন্দই ভক্তি ও সাধনার সর্বপণে “ম! যাহ হইবেন*--তারই প্রতিষ্ঠাব্রতী। 

সত্যানন্দ আদর্শ চরিত্র । তিনি হ্বদেশব্রতী মহাসাধক--মাতৃমন্ত্রে সমপিতপ্রাণ। 
তার অন্তরে মানবিক কোমলতার অভাব নেই, শাস্তির সঙ্গে তার আলাপনে 
সেটি পরিস্কুট | “ছিঃ মা আমার সঙ্গে প্রতারণা ? কিন্ত এই কোমলতার সঙ্গে 
মিশ্রিত হয়েছে সংকল্লের কঠিনতা, সেখানে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলেও কারো 
মার্জনা নেই-_সেখানে একমাত্র প্রায়শ্চিত “মৃত্যু । সেই স্ৃত্যুদণ্ড ভবানন্দ 
গ্রহণ করেছেন, জীবানন্দও নিষ্কৃতি পান নি। 

সত্যানন্দ “আনন্দমঠ-এর প্রতিষ্ঠাতা হলেও তার নিয়ামক একজন রহস্যময় 
মহাপুরুষ। তিনি সত্যানন্দের উপদেষ্টা, নির্ণায়ক, দিগবর্শীয়ক। এই মহাপুরুষ 
অলৌকিক শক্তিধর, তিনি মৃত জীবানন্দকে পুনর্জীবন দান করেন, তার 
প্রজ্ঞানেত্রে তিনি ভবিষ্যতের রূপ প্রত্যক্ষ করেন। এই ছুর্বোধ্য শক্তির কাছে 
আত্ম-সমপিত সত্যানন্দের মধ্যে তাই দ্বৈতভাবনা আরোপিত। একদিকে 
তিনি শক্তিব্রতধারী অপরদিকে তিনি বৈষধব। সন্তানদের কর্মকাণ্ডে শক্তির" 
উদ্ভাস্--অথচ ভক্তিতে বৈষ্বের “কুষ্কার্পণমন্ত' । বাংলাদেশে চিরদিন শাক্ত 
ও বৈষ্ঞবের সমন্ব়সাধনা--বামপ্রসাদ এবং কমলাকাস্তের গান তার প্রাণবন্ত 
প্রকাশ । বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যানন্দে শ্াম ও শ্যামার সমম্বিতসাধনা এক অভিনব 
ভাবমৃতিলাভ করেছে। 


৫৯ 


“আনন্দমঠ, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বিপ্রববাদী আন্দোলনের গীতারূপে 
পরিগত হয়েছিল। আর যে সর্বত্যাগী নেতার সে ম্ৃত্যুষ্জে খাত্বিকের 
আসন গ্রহণ করেছিলেন-_ত্ীরা অনেকেই যে সত্যানন্দের দ্বারা অন্থভাবিত 
ছিলেন, এ বিষয়ে কি কোন সংশয় আছে? 


ভবানন্দ 

ভবানন্দ “আনন্দমঠের সন্্যাসী সৈনিক। সন্তাঁনসেনার লক্ষা সমস্ত কামনা, 
বাসনা! ও ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করে মাতৃসেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ । এই 
মহান সন্ন্যাসে এতটুকু ছুর্বলতা প্রবেশ করলে বা বিন্দুমাত্র স্ঘলন ঘটলে 
'মৃত্যু'ই ব্রতীর একমাত্র কঠিন প্রায়শ্চিত্ত । ভবানন্দ সম্ভানসেনার অন্যতম 
নায়ক | তীাব বীধ, স্বদেশপ্রেম, ত্যাগ অনুকরণীয় । বঙ্কিমচন্দ্রের স্যষ্ট আদর্শ 
হাদেশী সৈনিক তিনি । কিন্তু ভবানন্দ সর্বোপরি মানুষ । ত্যাগের সর্বাঙ্গীণ 
সাধনা সত্বেও মহৎ ও বীর চরিত্রের মধো কোথাও এমন একটি ছিদ্র রয়ে 
যায় যে সেই তার সর্বনাশ রচনা করে। ভবানন্দের পতৃষগ সেই ম্বৃত্যুরদ্ধ__ 
যেন সমুদ্রজযী কোন অর্বপোতের একটি গুপ্ ছিদ্র। ভবানন্দের অসংযত 
অন্তায় বাসন কল্যাণীর পবিভ্রতায় প্রতিহত হয়েছে, বীর ভবানন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে 
স্থেচ্ছামৃত্যু বরণ করে আত্মরূত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। 

মাতৃমন্ত্রী সৈনিকের অস্তরে ছূর্বলতার স্থান নেই, যে কোন চিত্ববৈকল্যের 
জন্য তাকে স্কঠিন প্রারশ্চিত্ত করতে হবে, এ বঙ্কিমের প্রতীতি, তার 
প্রতিপাদ্য । তাই ভবাঁনন্দের পরিণাম অমোঘ, জীবাণন্দকেও মৃত্যুর মধা 
দিয়ে পরিশ্তুদ্ধ হয়েই পুনজাবন লাভ করতে হয়েছে । 


জীবানন্দ 

“আনন্দমঠ' উপন্যাসে নারকত্বের দোলক একবার মহেন্দ্র সিংহ, একবার 
জীবানন্দ, আর একবার ভবানন্দের মধ্যে আন্দোলিত হলেও জীবানন্দকেই 
এর নায়করূপে মোটামুটি নির্বাচন করা চলে। জীবানন্দ ও শান্ধি, জ্যোতস্া- 
লোকিত মধ্যযামে কাহিনীর সমাধিদৃশ্ত | উপন্যাসের অন্ঠান্ত অংশে দৃষ্িক্ষেপণ 
করলেও বোঝা যাবে বস্ষিমচন্দ্রের মনঃসংযোগের কেন্দ্রস্থল কোন্টি। 

“আনন্দমঠে'র কল্পনায় একটি সুম্পষ্ট অবান্তবতা! আছে। যে 'নন্গ্যাসীবিদ্রোহ' 
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এর উপকরণ “আনন্দমঠের দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তার কিছুমাত্র সম্পর্ক 
ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের স্ত্রাুসরণ করে প্রায় কাল্পনিক এই যে 
কাহিনী নির্মাণ করেছেন, তাতে “বন্দে মাতরম”-এর মন্ত্র কালাতিক্রমণ বা “আযান” 
ক্রনিজম্ঠ (8109018:013892 )-এর দোষে ছুষ্ট--সেকালে কোন সন্গ্যাসীই 
“সপ্তকোটিকঞ্ে'র গান গাইতেন না। 

বন্ধিম অতীতের কয়েকটি রেখামাত্র অবলম্বন করে তার উপরে আধুনিক 
স্বাদদশিকতার চিত্রপট রচনা করেছেন। ফলে 'আনন্দমঠে'র সন্গ্যামী চরিত্রগুলি 
নামতঃ সন্ন্যাসী হলেও ভারতীয় সন্্যাসধর্মের সঙ্গে সম্পর্করহিত কিছু দেশপ্রেমিক 
মাত্র । জীবানন্দ বা ভবানন্দ কেউ-ই এর ব্যতিক্রম নন--তীরা বহ্কিমচন্দ্রের 
মানস সম্তান, তার জ্ঞানদৃষ্টিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ সৈনিক। 

জীবনবাদী বঙ্কিম শ্রফ সন্যাসের সাধনাকে বোধ হয় অন্তরধর্মেই গ্রহণ 
করতে পারতেন না। তাই জীবানন্দের গাহস্থ্যাজীবনের একটি স্থন্দর দিক 
তিনি উপন্যাসে এনেছেন, আনন্দমমঠে কঠিন ব্রদ্ষচযের “অসিধার ব্রত” পালন 
করে একসঙ্গে বাস করেছেন জীবানন্দ ও নবীনাণন্দবেশিনী শাস্তি। দেবী 
চৌধুরাণী উপন্যাসে বৈরাগ্য ও গাহ্‌স্থ্যের যে মেল-বদ্ধন ঘটেছে জীবানন্দের 
জীবনেও তা ব্বাভাবিক। অসংযমের প্রায়শ্চিত্ত ভবানন্দের মত জীবানন্দও 
করেছেন, কিন্তু জীবানন্দ শান্তির বিবাহিত জীবনের মূলমন্ত্র কাহিনীতে অটুট “গু 
ব্রতে তে হৃদয়ঞ্চ মনোঞ্চ দধাতু 1 শান্তি জীবানন্দের ব্রতে স্বদ় মন সমপিতা 
সহধমিণী। 


কমলাকান্ত 

বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্যসাধারণ স্থষি “কমলাকাস্তের দপ্তরে”-র নামপুরুষ কমলাকাস্ত 
চক্ব্তীঁ। অহিফেনসেবী ভবঘুরে, প্রসন্ন গোয়ালিশীর ছুষ্ধে কিঞ্চিৎ পুষ্ট অথবা 
কিয়খকাল জমিদার নসীরামবাবুর আশ্রিত এই কমলাকাস্ত তার “দঞ্তর' এবং 
“পত্রে” বাংলা-সাহিন্ত্যে বুদ্ধি, কৌতুক, ফ্লোষ, কবিত্ব, দার্শনিকতা ও দেশপ্রেমের 
যে সমাবেশ ঘটিয়েছেন, অন্যাবধি তা তুলনারহিত। 

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকৌশলে কমলাকান্ত চক্রবতীর একটি কায়ারূপ প্রকটিত 
হয়েছে বটে, কিন্ক বাস্তবপক্ষে আফিংখধোর কমলাকান্ত বস্কিমচন্দ্রেরই ভাবময় 
সত্বা। কমলাকান্তের ছল্পবেশের অন্তরালে থেকে স্থয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বিচিত্র ও 
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বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন ও মানবতার বিচার করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন। 
কৌতুকে উচ্চুসিত হয়েছেন। কারুণ্যে দ্রবীভূত হয়েছেন। কমলাকান্ত ও 
বঙ্কিমচন্দ্র অভিন্ন। 

কিন্তু বহিরঙ্গেও কমলাকান্তের একটি স্থন্দরদূপ আছে। অক্ৃতদংর ৷ 
স্পষ্টভাষী ( “পে বিল+ রচনা ক'রে চাকরি হাব্ানোর দৃষ্টান্ত থেকেই চরিত্রটি 
বোঝ যায় ), প্রখরবুদ্ধি, কবিপ্রাণ, শ্বদেশপ্রেমিক ৷ অন্যদিকে “যত্র তত্র ভোজন+, 
“হট্রমন্দিরে শয়ন? এবং প্রয়োজনমাত্র একভরি আফিং ও এক সের ছুপ্ধ। এত 
দুঃখ-ছুর্গতির মধ্যেও কৌতুক তার ্বভাবসিদ্ধ: রসিকতা তীর জিহ্বাগ্রে 
সারদ্ত-রুপার মতে! বিরাজিত। এক “কমলাকাস্তের জোবানবান্দ'ই এই 
রসিক মান্থষটির পরিচয়লাভের পক্ষে যথেষ্ট । ব্রাক্ষণ-পণ্ডিত ভবঘুরে কমলাকাস্ত 
চক্রবতী” বাংলাসাহিত্যে এক এবং অদ্ধিতীয়। 


সং ক ধী 


কপালকুগ্ডলা 

বঙ্ছিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্তাস-সাহিত্যেই 'কপালকুগুলা অনন্য নারীচবিত্র । 
এই চবিত্রটিকে কিছু পরিমাণে শেক্স্পীয়রের “দি টেম্পেক্ট' নাটকের নায়িকা 
“মিরান্দা'র সঙ্গে তুলনা করা যায়। কিন্তু দ্বীপ-লালিতা হলেও মিরান্দা পিতার 
সঙ্গে সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধা ছিলেন-_-দামাজিক বোধও তার ছিল, 
কালিদাসের শকুস্তলাও কপালকুগুলার সঙ্গে তুলনীয়! নন, কারণ আশ্রমে গৃহ- 
ধর্ম বর্তমান থাকায় শকুন্তল। সমাজবিধি এবং ম্বাভীবক মানব-সম্বন্ধ বিষয়ে 
অবহিতা ছিলেন । 

কপালকুগুল বঙ্কিমচন্দ্রের পরীক্ষামূলক চরিত্র । এটির বাস্তব প্রেরণা নেগুয়া 
অবস্থানকালে চকিতে দৃষ্ট একটি কাপালিক কন্তা, নামকরণের জন ভবভৃতির 
“মালতী মাধব নাটকে কাপালিক অঘোরঘণ্টের শিষ্যা “কপালকুগুলা*র কাছে 
বঙ্কিম খণী। কিন্তু ভবভূতির চরিত্রটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকার বিন্দুমাত্রও 
সম্পর্ক নেই। “মালতী মাধব'-এর কপালকুগুল1 নিষ্ঠ্র কাপালিকের স্থযোগ্যা 
সঙ্গিনী । 'এই চরিত্র বিষয়ে সত্তীবচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্জ্রের সংলাপ* ল্মরণীয়। 


* দীনবন্ধু আপিয়!ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তীহাকে একটি প্রশ্ব করিলেন । যথা-_ 
'যদ্দি শিশুকাল হইতে যোল বৎসর পর্যস্ত কোন স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে 
বনমধ্যে কাপালিক দ্বারা প্রতিপালিতা হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্ত 
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বস্কিমচন্দ্র তার উপন্তাসে এই সত্যটিই প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে প্ররূতির 
মধ্যে যে প্রাকৃতিক প্রাণশক্তির মতো ম্ফুরিত হয়েছিল--লোকালয়ে সে বেচে 
থাকতে পারে না, তার মানবিক নেহমমতা কোমলতার উপরে কাপালিক 
এবং ধর্মবিশ্বাসের অনীম প্রভাব, এই প্রভাব অতিক্রম করাও তার পক্ষে 
সম্ভব হয় নি। 


কপালকুগুলার এই নিরাসক্তি কি সম্পূর্ণ হ্বীকারযোগ্য 1 মনোবিজ্ঞানীরা 
বলেন, সাধারণতঃ বারো বৎসর বয়সের মধ্যেই মানবচরিত্রের সব মৌলবৈশিষ্ট্যগুলি 
নির্ণীত হয়ে যায়-_-পরবর্তী সময়ে তাদের বিবর্তন হতে পারে, কিন্তু পরিবর্তন 
ঘটে না। কপালকুগুল! যদি রোমান্দ ন1 হয়ে আধুনিক মনস্তাত্বিক উপন্যাস 
হত, তাহলেও হয়তো! বিচ্ছেদ ছাড়! আর কোন পরিণামই ঘটত না। সে 
যেন গ্রীক পুরাণের 'দাফলি চরিত্রটির মতো_আপোলো-_অর্থাৎ জীবন 


স্পা 





কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, 
কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ার, পরে সেই স্রীলোকটিকে যদি কেহ 
বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ-সংসর্গে তাহার কতদুর 
পরিবর্তন হইতে পারে ও তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে 
অস্তাহত হইবে? যখন বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে এই প্রশ্ধ করেন, তখন সেই 
স্থানে কেবল সঞ্জীবচন্দ্র ও আমি উপস্থিত ছিলাম । সঞ্জীবচন্দ্র বড় ব্যঙ্গপ্রিয় 
ছিলেন। তিনি বলিলেন, “যদি দরিদ্র ঘরে মেনেটার বিবাহ হয় তাহা হইলে 
মেয়েটা চোর হইবে," "দরিদ্র ঘরে ভাল আহার জুটিবে না, পরের 
ঘরের চুরি করিয়! খাইবে, অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া পরিবে ।, পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ 
করিয়া বলিলেন, “কিছুকাল সন্গ্যাপীর প্রভাব থাকিবে, পরে সস্তানাদি হইলে, 
স্বামীপুত্রের প্রতি শ্েহ জন্সাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, নন্গ্যাসীর 
প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে ।, ভাবগতিকে বুঝিলাম 
বঙ্কিমচন্দ্রের একথা মনোমত হইল না। দীনবন্ধু কোন মতামত প্রকাশ 
করিলেন না-ইহার পর ছুই বৎসরের মধ্যে কপালকুগুলা প্রকাশিত হইল । 
বঙ্কিমচন্দ্র এই কাপালিক-প্রতিপালিতা কন্তাকে সমুদ্রতটবিহারিণী, বনচারিণী, 
সপ্টিছাড়া এক অপূর্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনী মৃত্তিরূপে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।” 
“বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু'--পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 

ভারতী", চৈত্র, ১৩২১। 


৬৩ 


এবং প্রেমের স্পর্শ থেকে চিরপলাতকা, শেষ পর্যস্ত একটি লরেল-বৃক্ষে তার 
পরিণতি । সিদ্ধু-সম্ভবা কপালকুগুলাও তাই সমুদ্রপ্রতিম গঙাতরঙ্গে মিশে 
গিয়েছে। 

তবু সামাজিক নারীরূপে তার ভূমিকা আছে। দয়া, মমতা, পরোপকার- 
প্রবৃত্তি, নিঃম্বার্থতায় ও তেজন্িতায় যে কোন আদর্শ নায়িকার বৈশিষ্ট্যাবলীও 
তার মধ্যে আরোপিত হয়েছে। 


মনোরম। 

মনোরম! “মৃণালিনী' উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় নারী চরিত্র। তার 
প্ররূত নাম হৈমবতী। কাশীবাসী ব্রাহ্মণ কেশবের কন্া আট বৎসর বয়সে 
ত্রাহ্মণ-বাপক পশুপতির সঙ্গে বিবাহিত। কিন্তু অল্পবয়সেই তার বৈধব্য ঘটবে 
এবং পতির সঙ্গে তিনি সহমৃতা হবেন, জ্যোতিবিদের এই গণনায় কেশব 
সকন্া দেশত্যাগ করেন। মাতৃহীন হৈমবতী পিতৃবিকোগের পর পিতার জনৈক 
মাচা জনার্দনের মেহাশ্রয় লাভ করেন এবং পরিশেষে নবদ্বীপে এসে বসবাস 
করতে পারেন। 

বিবাহের পরেই সম্বন্ধবিরহিত পশুপতি তখন প্রতিষ্ঠানের প্রবল ন্যক্তি-_- 
নবদ'পের ধর্মাধিকার। পত্বীকে তিনি চিনতেন না_কিন্ত তার পরিচয় মনোরমার 
অজ্ঞাত ছিল না। বালবিধবাবোধে এই অপরূপা কন্তার প্রণয়াসক্ত 
হলেন পশ্থপ্ৃতি- কিন্তু মনোরমা জানতেন, তার আত্মপরিচয়দান পঞ্থপতির 
ম্ৃত্যুকেই হয়ত ত্বরান্বিত করবে। তারপর উচ্চাকাজ্জী পশুপতি বখতিযারের 
সঙ্গে চক্রান্ত করে বাংলার ইতিহাসকে কলঞ্চিত করবার ভূমিকা নিয়েছেন__ 
প্রেম এবং যন্ত্রণার বিচিত্র ছন্দে আন্দোলিত হয়েছেন মনোরমা, পাঁরশেষে 
পশুপতির ভয়াল মৃত্যুর প্রাণশ্চিত্তের পর তার জলচ্চিতায় মনোরমাও অরুন্ধতী -ব্রত 
পালন করেছেন । 

দৈবশাসিত প্রেম ও বিবাহ বঙ্কিমের একটি প্রধান অবলম্বনীয বিষয়। 
কপালকুগুলা, যুগলাম্গুরীয় এবং সীতারাম ব্যতীণ্ত বিষবুক্ষে কুন্দনন্দিনীর 
স্বপ্নদশনও এই বিশিষ্ট প্রবণতায় অন্থভাবিত। বঙ্কিমচন্্র পশুপতি ও মনোরমার 
যধ্যে একাধারে প্রশয় ও দূরত্ব রচনা করে--হেমচন্দ্র মবণালিনীর জীবননাট্যেঃ 
আরেকটি পার্বতী প্রবল নাট্যবেগ স্থাপন করেছেন। 


১. 


মনোরমা অপূর্ব জটিল মানসিকতায় গঠিত। একদিকে তার বালিকা- 
হ্লভ সারল্য, অন্তদিকে ব্যক্তিত্ময়ী গাস্ভীধ, ছুই-এ মিলে এটি একটি 
অসাধারণ নারী-চরিত্র । মনোরমার মধ্যে কৈশোর এবং যৌবনের দ্বৈতলীল। 
বারে বারে অপূর্ব নাটকীয়তা রচনা করে। একদিকে বনহরিণীর ন্যায় কৌতুহল, 
অন্যদিকে পশুপতির প্রতি প্রেম, তীর ভ্রান্তিজনিত বেদনা ও দৈবের নিগুঢ 
নেপথ্যশাসন--এইগুলির সমন্বয়ে বঙ্ষিমচন্দ্রের এই চরিত্রটি একেবারে রোম্যান্টিক 
সৌন্দর্যে বিকশিত এবং মনস্তাত্বিক সুক্মতায় খচিত। সরলত।, মাধুয এবং 
অন্তদ্বন্দের ত্রবেণীতে সমগ্র বঞ্ষিম-সাহিত্যে মনোরমার চ।বত্র দ্বিতীয়রহিত। 


কুন্দনন্দিনী 

'কুন্বনন্দিনী”, *বষবৃক্ষ' উপন্যাসের দ্বিতীর' নায়কা এবং পরমা ছুভাগনা। 
বাঞ্চমচন্দ্রের ব্যক্তিগত বেধনার সঙ্গে চরিত্রটি আত্মিক যোগ থাকায় এটি 
যেমন কঞ্চন ০৩মনি বাপ্তবমুখী হয়ে উঠেছে। মাতৃপিত্তহীনা অনাখা কুন্দ- 
নন্দিনীর প্রথম দ্বপ্নদর্শনেই তার ছুভাগ্যের পূর্ব-সংকেত, তবু সে পগেন্দ্ের 
আহ্বান উপেক্ষা করতে পারল না-শিয়তি তাডিতার মু তাকে শন্ুরণ 
করল, অকালবৈধব্য তার ভাবতব্যকে ত্বরান্বিত করল, নগেন্দ্রের প্রেমাকধণে 
বহ্ছিমুখ পতঙ্গবৎ সে ঝাপিয়ে পড়ল, ক্ষণিকের সুখন্থগ তাকে শেষপর্যস্ত আত্ম- 
ঘাতের দকে এগিয়ে পশিয়ে গেল। এমন করুণ নিরুপায় 'আত্মবলিদান 
বহ্কিম-সাহিত্যে দলনী বেগম ছাডা আর কারো-রই নেই। 

বঙ্কিমচন্দ্র প্রবৃত্তিগত অসংযমের ভয়াবহ পরিণাম দেখাবার জন্যই “বিষবৃদ্ষ” 
রচন। করেছেন_-কুন্দ চরিত্রটি তারই উপকরণ । নগেন্দ্র তাকে নিতান্ত রূপজমোহে 
কামনা করেছেন, মোহমোচন ঘটামাত্র ভগ্ন ক্রীডনকের ন্যায় পরিত্যাগ করেছেন) 
নাগিনী হীরা তার জন্য মৃত্যু-গরল বহন করে এনেছে । তার অসীম ছুভাগ্য 
তার সরলত। ও স্গিদ্ধতা বঙ্কিমচন্দ্রের মূল উদ্দেশ্যনাধনে প্রভূত সহায়তা করেছে 
বল? যায়। কুন্দ যদি এত নিষ্পাপ ও সরল না হোত, যদ্দি এমনভাবে সর্বাত্মক 
বঞ্চনা লাভ না করত তাহলে “বিষরুক্ষের ট্র্যাজেডি এত গভীর হতে পারত না। 

সূর্যমুখী চরিত্রের খরদীপ্ডির পার্খে বিপরীত বৈশিষ্ট্যে কুন্দনন্দিনীর চরিত্রটি 
স্ন্বরতর হয়ে উঠেছে। সে তিলোত্তমা-মপালিনীর সগোত্রা, শাস্তি-শৈবলিনীর 
সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। 


৬৫ 


শৈবলিনী 

বাহ্ষিমচন্দ্রের উপন্যাস সাহিত্যে শৈবলিনী সম্ভবত জটিলতম নারী-চরিত্র । এই 
চরিত্রের স্থঙি এবং পরিণতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদী সমাজচেতন! ও 
জীবনধর্মী শিল্পীসত্তার মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হয়েছে । মনীষী টলস্টম় দুঃখ 
করে বলেছিলেন, তার নায়িকা আন! কারেনিনার মৃত্যু তিনি চাননি-_-আন। 
আত্মহত্যা করলে তিনি আর কী করতে পারেন $ বঙ্কিমচন্দ্রও যেন শৈবলিনীকে 
নিয়ে অন্থূপ সমন্তায় পডেছিলেন, তাই তার রামানন্দস্বামীর সাহায্যও প্রয়োজন 
হয়েছে। 

*বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে',_প্রতাপ-শৈবলিনীর জীবনলীলায 
এইটুকু রোম্যান্টিক সুত্র। কিন্তু দুরস্ত ও দুঃসাহসিকা শৈবলিনীর প্রবল 
আকাজ্জাবেগ, প্রতাপের জন্য তার অভিমান এবং শেষ পরস্ত নিদারুণ মনোভঙগে 
ও অন্তদ্বন্দে স্সায়বিক বিপর্যয় | ( শৈবলিনীর “নরকদর্শন* ইত্যাদি -পর্যায় 4061৬005 
01581-00%/1,-এরই নিদর্শন । ) এই সবের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ছুটি মৌলিক 
সত্যের প্রতি নির্দেশ করেছেন। প্রথমতঃ, সমাজ ও সম্বন্ধবিরোধী প্রেম কোন 
কল্যাণ আনে না--সংশ্লিষ্ট সকলেরই সর্বনাশ ঘটায়, এবং দ্বিতীয়ত, হিন্দুবিবাহের 
মন্ত্র কেবল অনুষ্ঠানান্ুগ উচ্চার্থ শব্বসমষ্টিই নয়_-তার নিঃশব অথচ অনিবাধ 
প্রভাব আছে (উত্তরকালে অন্ুরূপা দেবীর ঘমস্ত্রশক্তি" উপন্যাসে “রাণী-র 
চরিত্র স্মরণীয় । )। 

চন্রশেখর শর্মা আদর্শ ব্রা্ষণ হলেও তিনি বয়সের ব্যবধানে শৈবলিনী 
অপেক্ষা অনেকথানি দূরবর্তী; যৌবনচঞ্চলা এবং জীবনরসিকা শৈবলিনী তাকে 
পৃজনীয় বলে ভাবতে পারে, কিন্তু বয়োধর্মন্লভ লীলার উৎদবে সঙ্গী করতে 
পারে না। এককথায়, ডদাসীনপ্রায় চন্দ্রশেখরকে অকম্মাৎ পতিরপে লাভ করে 
শৈবলিনী যেমন সুখী হতে পারে নি, (প্রতাপের পূর্ব ভূমিকা না থাকলেও 
চব্বিশ বছরের অসম ব্যবধান কি অন্যবিধ ট্র্যাজিডি ডেকে আনত না?) 
তেমনি শৈবলিনীর মনন্তত্ব বুঝেও সাত্বিকচেতা নন্ন্যাসীপ্রতিম চন্দ্রশেখর তাঁকে 
সখী করবার উপায় খুজে পান নি। 

এই সমস্যাকে জটিলতর করেছে ফস্টরের আবির্ভাব--সে পরোক্ষে শৈবলিনীর 
প্রতাপ-পাখি' ধরবার অনস্তব স্বপ্নে সহযোগিতা করেছে। তারপর কাহিনী 
অগ্রসর হয়েছে ঝঞ্ধার গতিতে । আর প্রলয়ের পর ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গী শৈবলিনীকে- 


ডঙ 


শেষ পধস্ত গুনরাশ্রয় পেতে হয়েছে চক্দ্রশেখরের ক্ষমার উদার নীড়টিতে। 
এই প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্য কি? হিন্দুবিবাহের সত্য--তার জন্ত জন্মান্তরের বন্ধন, 
পিতুলোকের আশীর্বাদ, হোমাগ্রির পুশ্যম্পর্শ, দেবগণের আবির্ভাব, সপ্তধি ও 
দেবী অরুত্ধতীর প্রসন্নতা, সগ্তুপদ্দীর শাশ্বত সহযাত্রী । এইসব পুশ্য-সংস্কারের 
মধ্য দিয়েই শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের অন্গগামিনী হয়েছে তার সাধ্য কি সেই 
পাশ ছিন্ন করে; তাই শেষপর্বস্ত মোহ অপস্থত হয়েছে, প্রবৃত্তি প্রতিহত 
হয়েছে প্রতাপের অতুলনীয় চবিত্রমহিমায়, আত্মদ্বন্দে ও গ্লানিতে দীর্ঁ-বিদীর্ণ 
হয়ে শৈবলিনী পরিশেষে দাম্পত্যজীবনের কল্যাণকেন্দ্রে পুনরধিষ্ঠিতা হয়েছেন। 

498010109 ০1 10010995110 [.169+ বিপথচারিণীকে সংহত কর শুধু নয়। 
বিবাহ-সংস্কারের প্রভাবও শৈবলিনীর মধ্যে অপ্রতিরোধ্যভাবে দেখানো হয়েছে, 
আর দেখানো হয়েছে সম্ভবতঃ আর একটি মনস্তাত্বিক সত্য; যে প্রেম 
প্রশান্ত, উদার, ক্ষমাশীল--চঞ্চল বেগবান্‌ হৃদয় প্রথমে হয়ত তাকে চিনতে 
পারে না, কিন্তু তার নিভৃততম কেন্দ্রে সে নিঃশব্ প্রভাব বিস্তার করতে 
থাকে, পরিণামে তারই জয় অবশ্থস্ভাবী। 


রজনী 

“রজনী চরিত্রটি উক্তনায়িকা উপন্যাসের নায়িকা । বিশেষ কোন সামাজিক. 
তাৎপধ এই চরিত্র বহন করে না। উপন্তাসটি ঘটনাধিচিত্র এবং বোম্যান্টিক। 
একটি অন্ধ পুষ্পনারীর জীবনে “রূপোম্মা্' কী তীব্র এবং গভীর রূপ ধারণ 
করতে পারে, উপস্ভাসের এই মূল বক্তবাটিই রজনীর মধ্য দিয়ে উত্তাসিত হয়েছে। 

“রজনী”র প্রেরণা উপন্লাসিক লর্ড লীটনের (5৮810 0. 8. 9. 1,১৮0 ) 
ব্খ্যাত উপন্যাস “দি লাস্ট ডেজ, অফ. পম্পিয়ার “নিদিয়া” চরিক্র, বন্ধিমচন্ত্র 
দ্য়ং রজনীর ভূমিকায় সেকথা বলেছেন। নিদিয়া ( [541 )-ও অন্ধ এবং 
ফুলওয়ালী, সেও “রজনীর মতই তীব্র উন্মাদনায় 'গ্রোকস'কে ভালবাসে, 
সাদৃশ্য এই পর্ধস্তই। কিন্তু ভিস্থৃভিয়াসের অগ্নি উগ্দীরপের করাল-লগ্নে পম্পেই 
নগরীর ধ্বংসমুহ্ূর্তে নিদিয়াই পথ দেখিয়ে বাচিয়েছে গ্রোকদকে, তুলে 
দিয়েছে জাহাজে, তারপর জলগভে” আত্মহত্যা করেছে। 'রজনী'র গতি- 
পরিণতির সঙ্গে “নিদিয়ার এর অতিরিক্ত সম্পর্ক নেই। তথাপি, “কলকল 
গঞ্কাপ্রবাহমধ্যে* রজনী-রূপের অপূর্ব চিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্ধের আবরণে 


৬৭ 


বেঁধে দিয়েছেন_-জলমধ্যে নির্ধিয়ার মৃত্যুর £03886 হয়ত তাকে কিছুটা 
প্রস্তাবিত করে থাকবে। 

রজনীর রূপোন্নাদ, তার ভাগ্যের বিচিত্র লীলা, অমরনাথের আঁবিভবে 
কাহিনীর নাটকীয় রূপান্তর ও রজনীর ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন, মনস্থাত্বিক 
মুহুরী ও সর্বোপরি অলৌককতার বিস্তার_-এইসব মিলে রজনী ঢরিত্র 
রোম্যান্সেই বিলদিত। কাল্পনিক পরিবেশে এই কাল্পনিক চরিত্র কবিদৃষ্টিসস্তব, 
যেন সম্পূর্ণভাবে গুপগ্ভাসকের দ্বারা সে রচিত নয়। কিন্ত দারিদ্র্য সত্বেও 
তার আত্মমর্ধাধা, তার নিভীঁকিতাঁ, তার নিরুপায় অথচ স্থদৃঢ় ভালবাসা, তার 
চণজ্রের সরসতা-সব মিলিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ 
রজনীর মধ্যেও প্রকাশত হয়েছে । 


রোহিণী 

বঙ্ধিমচন্দ্রের “কৃষ্ণকান্তথের উইলে'র দ্বিতায়া অথবা প্রধানা নারী গোহণী 
সমগ্র বাংলাসাহিত্যে সম্ভবতঃ বিঙকিত চরিত্র। রোহিণীর মৃত্যু-পরিণতির 
জন্য বস্কিমকে বহু জনের কাছে বনু জবাব্দীহ করতে হয়েছিল, শেষপষন্ত 
বিরক্ত হয়ে তিনি লিখেছিলেন, “আমার ঘাট হইয়াছে*। 

বোহিণীর উপস্থাপনা, ক্রমবিকাশ এবং পরিণাম শিল্পসম্মত কিনা, সে 
আমাদের বিচাধ নয়। কিন্তু এই চবিব্রটির মাধ্যমেই ওপন্তাসিক হিন্দুসমাের 
একটি চিরন্তন সমশ্তাকে তুলে ধরেছেন। বাল্যবিধবার রূপতৃষ্ণা এবং জীবন- 
ভোগলিপ্লার প্রশ্ন হিন্দুঘমাজে অনিবাধ ভাবে উপস্থিত হতে পারে; পুনধিবাহের 
অনুমোদনে বর্দি এই বপোম্মাদ ও অতৃপ্ত আকাজ্ষাকে শিয়ন্ত্রিত না করা যায়, 
তাহলে তা কোন্‌ সর্বন।শের কালানল প্রধূমিত করে রোহিণী তারই উদ্দাহরণ। 

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে মাত্র বাল্যবিধবারূপেই উপাস্থত করেন নি, 
তার আকাজ্ঘার মধে) মিলিত হয়েছে ক্রুরতা। কাহিনীর প্রথমাংশে তার 
চারনে কোমলতা, বেদনা ও গভীরতা সবই ছিল, কিন্ত প্রসাপপুরে যাওয়ার পর 
তার নৈতিক অধঃপতন সম্পূর্ণ হয়েছে, রূপবান নিশাঁকরের প্রতি তার আকর্ষণ 
ভ্রমরীবুত্তিরই পরিচায়ক । বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে আশ্রয় করে অসংযত বৈধব্য 
(প্বুঝি পানও থাইত”) এবং উদ্দাম প্রবৃত্তিবেগেরই পরিণাম নির্ধারণ 
করেছেন। তাই রোহিণীর বৈধন্যের প্রতি মমতা আকর্ষণ লেখকের উদ্দেপ্ত 


৬৮ 


নয়, তিনি তার ছুরম্ত বাসনা-পীডনকেই ধিকৃত করেছেন। “বিষবৃক্ষে'র 
হীরার সঙ্গে রোহিণীর একটি আত্মিক যোগ আছে। 

বাল্যবিধবার পত্যন্তর গ্রহণে বঙ্ষিমচন্দ্রের যদি সমূহ প্রতিবাদ থাকত, 
তাহলে “বিষবৃক্ষ” উপন্যাসের কুন্দনন্দিনী অমনভাবে তার মমতার অভিসেচনে 
সিদ্ধ হত না। লক্ষ্য করবার মত “বিষবৃক্ষ'এ হীরার ইন্দ্রিয়পরতাই অভিশপ্ক 
হয়েছে, আত্মসংযমে অক্ষম নগেন্দ্র দত্ত বঙ্কিমের স্থতীত্র ধিক্কার লাভ করেছেন, 
কিন্তু 'বালনখরবিচ্ছিন্পপল্িনীবৎ, রোহিণীর উপর লেখকের দৃষ্টি যখন দ্বণা জর্জরিত 
তখন ম্বত্যুশ্নান কুন্দকলিকাটির উপরে তার অশ্রু শিশিরবিন্দুর মত বধিত 
হয়েছে । 


শান্তি 

বঙ্কিমচক্র ম্বদেশপ্রেমিক | স্বদেশসেবার ব্রত উদ্যাপন করতে সৈনিক 
প্রয়োজন । স্বদেশত্রতী সন্গ্যামী সৈনিক--শাস্ত, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, ভবানন্দ | 
নারীরূপে শাস্তিকে আমর! সামান্যই দেখি। জীবানন্দ, ভবানন্দের পাশে সহকর্মী 
সন্তযাপী সৈনিকবেশে শান্তিকে স্বামী নবীনানন্দরূপে দেখতে পাই। এই 
পুরুষস্থলভ ব্রতচর্চ শাস্তির মৌল চরিত্রের অভিব্যক্তি । 

চিরকালের নাবীত্বের আদর্শ দেবী চৌধুরাণী | বঙ্কিমচন্দ্রের স্থ্ট বিশিষ্ট 
নারী শাস্তির এই চরিত্রটিকে লক্ষা করলে দেখা যাবে, কোন সামাজিক 
নারীতের প্রতীক নয়। যে বঙ্কিমচন্দ্র শক্তিদীপ্ত বাঙালী জাতির উদ্বোধন 
আশা করেছিলেন_-তার কল্পনায় সেই জাতিগ নাগীকেও মহাশক্তিসমুদ্ভূতান্দপে 
ংগঠন করতে চেয়েছিলেন। এরই আংশিক পরিচয় “পরীর মধ্যে, বটের 
দিদ্বল শাখায় তার ছুরস্ত আবির্ভাব এবং স্বতন্ত্র বক্তব্য সত্বেও বস্কিমচন্দ্রে 
এই আকাঙ্কা দেবী চৌধুবাণীতেও কিছু পরিমাণে প্রকটিত। 

শাস্তি বস্কিমচন্দের শক্তিময়ী মানসকন্তা । তার ক্রিয়াকলাপের যে আতিশয্য 
আছে, তা আদর্শপ্রবণতারই ফল, বস্তধমিতার প্রশ্ন এখানে গোঁণ। 
“আনন্দমঠ* ভাবধর্মী উপন্যাস বলে চরিত্রচিত্রণেও বঙ্কিমচন্ত্র বস্তপীম! কিছু লঙ্ঘন 
করেছেন। কিন্তু তাই বলে শান্তি” চকিত্রকে সম্পূর্ণ কাল্পনিকরপেও চিহ্নিত 
কর' যায় না। অতীতে বাঙ্গালী নারীর বাহুবল এবং মনোবলও উপেক্ষণীয় 
ছিল না--রায় বাধিনী”, “দেবী চৌধুরাণীরা তার প্রমাণ রেখেছেন। 


তুল 


'বাঙ্গালীপ্রেমিক, এঁতিহ্বিশ্বাসী বস্কিমচন্দ্র লোককথা, কিংবদস্তী ইত্যাদির মধ্য 
দিয়ে অতীতের বঙ্গনারীর শৌরধকথ শুনেছেন আর “শান্তির মধ্য দিয়ে সে দৃগ্ঝ 
'নারীত্বকে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন । 


প্রফুল্ল 

দেবী চৌধুরাণী বা প্রফুল্ল একটি কিংবাস্তীনির্ভর চরিত্র। উত্তরবঙ্গের 
এই বিখ্যাত নারীদহ্থ্য সম্পর্কে স্থাশীয় জনশ্র্তি এবং সরকারী কাগজপত্রের 
সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র তার অন্যতম! মানসকন্তা! প্রফুল্পকে গড়ে তুলেছেন। প্রফুল্ল 
যতখানি চরিত্র তার চাইতেও বেশী পরিমাণে আইডিয়। গীতার নিফাম 
কর্মযোগ যেন এই অসামান্য! নারীটির মধ্য দিয়ে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে। 
শ্রীকষে সর্বস্ব অর্পণ করে ফলাকাজ্ফাহীন সংসারধান্রার মধ্যে যে ভারতের 
চিরস্তন আদর্শ নিহিত £ 'ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থাস্াৎ তত্বজ্ঞানপরায়ণ প্রফুল্ল তারই 
মূর্ত প্রতীক। বঙ্কিমসাহিত্যে এমন একটি তত্বময়ী নারীচরিত্র আর রচিত 
হয় নি। 

নিদাকণ দারিজ্র্যের পীড়ন, শ্বশ্তরবাড়ির অবমাননা, বঞ্চিত নারীত্ব এবং 
ভাগ্যবিড়ঘ্বনা এই সমস্ত অতি বাস্তব উপকরণ দিয়ে প্রফুল্ল চরিত্রের প্রাসঙ্গিক 
রূপ অঙ্কন কর] হয়েছে । ভবানী পাঠকের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে প্রফুল্ল 
চরিক্ের আর এক পধায় আরম্ভ। একাধারে সে পঞ্চতপা পারতীর মত 
ব্রতধারিণী। অন্যদিকে এক রোমাঞ্চকর আযাভভেঞ্চার কাহিনীর নায়িক!। 
বহিরঙ্গে চরিত্রটি অতঃপর প্রথর বুদ্ধিশালিনী ছুরম্ত দক্থ্যনেত্রী, অন্তরক্গে অগনিশুদ্ধ 
অপরূপা এক ভারতীয় বধু, বাঙ্গালীর সংসারে যার আবিভব বারে বারেই 
বঙ্কিমচন্দ্র কামনা! করেছেন । মানবিকতা, তত্বময়ত। এবং রহম্তবরোমাঞ্চের কেন্দ্র- 
বতিতা-_এই ত্রিধারার মিলনে প্রফুল্লচরিত্র বস্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্র না 
হোক, সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছিতা নারীচরিত্রৎ এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। সম্ভবত: 
শাস্তি এবং শ্রী যুগ্মভাবেই এই চরিত্রের খানিকটা সমীপবর্তী। 

পূর্বেই বলেছি প্রফুল্ল বস্তসস্তবা হয়েও ভাবলোকে সমুভীর্ণা, এই চরিত্রের 
মধ্য দিয়েই শান্তরনির্দেশিত পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রলম্মীকে বস্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর 
ঘরের মঙ্জলঘট ধুপদঈ্প এবং শঙ্ঘধ্বনিতে বরণ করেছেন। 


ও 


নী 

রাঁজা সীতারাম রায়ের স্ত্রী হয়েও ভাগ'নিড়ক্বনায় শ্রী সম্গ্যাসিনী। কোষ্টী- 
দোষে বাল্যে পরিত্যক্ত হয়ে স্বামীর প্রতি স্থগভীর অনুরাগ পরিত্যাগ করা 
শ্রী পক্ষে সম্ভব হয় শি। নিজের পপ্রিক্বপ্রাণাহস্ত্রী হইবে”_এই শিষুর ভাগ্য- 
লিপি জানবার পর্ন পলাতক শ্রী বৈতরণীতে আত্মঘাতিনী হতে চেয়েছিলেন। 
কিন্ত লন্নযাসিনা জয়ন্তীর প্রভাবে তার মানসিক পরিব্তন ঘটল। সন্গ্যাসের 
বর্ষে নারীহ্বণয়কে আচ্ছাদিত রেখে, নিরাসক্তির দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করে শ্রী 
সীতারামের মন্ত্র জন্য তার “চিত্তাবশ্রামবাসিনী” হলেন। এখ।নে বঙ্কিমচন্দ্র 
দেখিয়েছেন "শরীর সন্ত্যাসসাধনার বার্থতা। কসন্াসের নিষ্কামসাধনা মানুষকে 
শেখায় সর্বকর্ষে সমভাব, অভেদ-দৃষ্টি। কিন্তু শ্রীর সেই ০5দবুদ্ধি দূর হয় 
নি তাই তিশি প্রাজমহিষ'ত্ব স্বীকার করতে পারেন নি, উপরন্ত নিরাসন্ভ্রির 
কঠিন ব্যবধান প্চনা করে রাজার আকাজ্্াকে উদ্দীপ্ধ করে, রা্গা ও রাজ্যের 
সর্বনাশের বীজই বপন করেছেন। 

সম্ভবতঃ প্রফুল্ল এর বিপরীত দৃষ্টান্ত। সংসারবাসিনী হয়েও অন্তরে 
সন্যাসিণী আকাজ্াহীন কর্ষের সাধিকা, প্রফুল্ল তাই গৃহধর্ষের দীপশিখা, 
শি্ষনা সন্গাসিনী, শ্রী অন্যদিকে সীতারামের জতুগৃহে অগ্নিশলাকা। 


১ 


বঙ্কিম উপন্যাসে প্রধান ও অপ্রধান পার্্চরিত্র 


ছুর্গেশনন্দিনী 2 বিমলা। 

“ছুগেশনশিনটার শাটকায় প্রারশ্থে শৈলেশ্বর মন্দিরে নায়ক জগৎপিংহের সঙ্গে 
বিমশার সাক্ষাৎকার ঘটেছে। ঠিলোত্তমার সঙ্গিনী বিমলা বাগবিদপ্কা বয়োধিকা? 
জগৎসিংহ 'বিবেচনা করিলেন যে, ইশি নবানার সহ্চারিণী দাসী হইবেন, অথচ 
সচরাচর দালা অপেক্ষা সম্পন্নী।'৯ তিশোত্তমার নবান্ুগাগকে লক্ষ্য করে বিমলার 
পরিহাস পরে জগৎসিংহের সঙ্গে তার শিড়ত মিলনে সহায়তা, উভয়ের প্রণয়ের 
গভীরতা সম্বন্ধে সঙ্গেহ কৌতুক, প্রভৃতি ঘটনা বিমলাকে তিলোত্তমার প্রিয়সথীকপে 
প্রতিপন্ন করে । পত্রে অবশ্প ব্যক্ত হন্প যে. কোন গ্ররুতর কারণে বিমল! “পরিচাবিকা 
ও তিলোত্তমার সথাকপে পরিচিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ভতিলোন্তমার বিধাতা” ২ 

তিলোত্তমা কিছু পাজাতিলেও বিষলা এ সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেভ* ছিলেন, তাই 
ঠিক মাতৃনূপে না হলেও সেহময়। ভ্রতৃ্গীয়ার মত একটি শ্িগ্ধ অথচ মমতাশিষিক্ত 
সথিভাব তীর মধো অনুভব কা যায়। 

জগতৎগিংহের শিট লিখিত বিমলার পত্র থেকে জানা যায় যে তিনি 
একসময়ে মানসিংহের অন্যতমা মহিষ উদ্মিলাদেবীর সহচার্িণী ছিলেন; অবন্থ 
উম্মিলাদের্ার পতিপ্রেমে সখীপ হায় সহায়তা করধার তার প্ররোজন হয়নি , 
বুং উন্মেলাদেবীই তার পু প্রণধে সহায়তা করেছেন । 
কপালকুগ্ডলা £ শ্যামাসুন্দরা 

শায়ক নবহুমারের অনুজা। মুন্মযীরূপিণী কপালকুগুলার স্থরসিকা সংসারাভিজ্ঞা 
ননদিনী। এই শ্যাযান্্ন্দধার সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্য দরিফ্েই আমরা 
জানতে গাঁরি, বনবিহঙ্গী কপা'লবু গুলা গৃহপ্ঞিরবন্দিনী হয়ে সুখী হতে পারেন নি। 
সাংসারিক সুখ, সন্তান, দাম্পত্য জীবন সবই তীর কাছে তাৎপর্ষবিহীশ। 

শ্যামাস্থন্দরাঁর পরম ছুর্ভাগ্য এই বে তিনি কুলানকন্তা। তৎকালীন কুলীনেরা 
নিবিচারে ও অর্থলোভে খত শত বন্াব পাণিগ্রহণ করতেন-ছু-চারজন ব্যতীত 
অবশিষ্ট পত্বীপা বিশাহের পর কখনো পতি সন্দর্শন লাভ করতেন কিন! সন্দেহ | 
সমগ্র জীবনে যর্দি দিনেকের জন্ও স্বামীদেবতার আবির্ভাব ঘটত--ন্বী যথাস্বন্ব 
দিয়ে তার পরিতোষ বিধান করতে চাইতেন-_-ভাকে বশীভূত করবার প্রাণপণ 
প্রয়ান করতেন। 

১।: ছুর্গেশনন্দিনী : ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ। এ 


শ্যামা্ন্দরীর মধ্যেই এই ছূর্ভাগিনী কুলীন ছুহিতার দীর্ঘশ্বাস। তারই 
পতি-বশীকরণের ওষুধ সন্ধানে অরণ্যে প্রবেশ করে নিশিরান্দ্রে কপালকুগ্ডলা ও 
মতিবিবির সাক্ষাৎ পান। 


পেষমন্‌ 

পেষমন্‌ কপালকুগুলার মতিবিবি ওরফে লুৎফুর্লিসার দাসী বা বীদী। 
মতিবিবি আত্মনির্ভরক্ষম জেদী ও দাম্তিক। সখীর প্রয়োজন তার নাই, কারও 
আস্তরিক সখী হওয়া তার মতো আত্মসর্বস্বার পক্ষে সম্ভবও নয়। 

আকম্মিকভাবে শিজ ন্বামীকে নববধূ কপালকুগুলাএ সঙ্গে দেখে মতিবিবির 
উদ্ভ্রান্ত ভোগতপ্ত জীবন যেন মরুভূমির মধ্যে মরগানের সন্ধান পেল। হৃদয় 
উদ্বেল হল, পাথরে প্রেমের অঙ্কুর দেখা দিল। এই হ্ৃচ্চাঞ্চল্য এবং তার 
ক্রমবিবনের স্তরপর্যায় পরিস্ফুটিত করবার জন্য উপন্যাসের বিডিন্ন অধ্যায়ে 
পেষমন্‌ ও মতিবিবির সংলাপের এবং সান্নিধ্যে প্রয়োজনে ঘটেছে । নবকুমার 
ও কপালকুগুলার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে? পর মতি ও পেষমনের একটি সংক্ষিপ্ত 
সংলাপ ম্মরণ করা যেতে পারে। 

'বিরলে আমদিলে পেষমন্‌ মতাববিকে জিজ্ঞাসা করিল, 

_-বিবিজান! এব্যক্তিকে? যবনবালা উত্তর করিলেন “মেরা শৌহর | 

উপন্যাসের চরিত্র যর্দি রজনীর রাঁতিতে আত্মকথক হয়, তা হলে তার 
মানস-ছন্দ প্রকাশের জন্য সহায়ক চবিত্রের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু যে 
চরিত্র লেখকের দ্বারা বণিত--তার উদ্ঘাটনে অন্যত্র চরিত্র অত্যাবশ্থক। 
এই বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে পেষমনের অবতারণার মধ্যে লেখকের একটি কাব্য- 
কৌশল বণ্তমান। মতিবিবির পেষমনের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এই 
প্রতিনায়িকার মনোভাব পরিবর্তনের ইতিহাস আমরা বুঝতে পারি। মতির 
মনোভাব পাঠকের গোচর করানোর এই কৌশলটি খুব শ্বাভাবিক হয়েছে। 

পেষমনের ব্যক্তিগত চরিত্র অবশ্থ দাসদাসীশ্রেণীর চেয়ে বিশেষ উন্নত নয়। 
"য় থণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদ মতিবিবির পরিত্যক্ত অলঙ্কারের প্রতি পেষমনের 
লোভের কথা এবং ৩য় খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে মতিবিবির পরিত্যক্ত পোষাকলাভের 
কথা পেষমনচরিজ্রের ম্বাভাবিক দৌর্বল্যের পরিচায়ক । 


৩। কপালকুগুল! : ২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ । 
বস্কিম--৫ টি 


মুণালিনী £ 
গিরিজায়। 

“মণালিনী'তে গিরিজায়া পরিচারিক! এবং বান্ধবীর এক অপূর্ব সমন্ব়। 

ভিথারিণী গিরিজায়াকে প্রথমে নায়িকার দৃততীরপেই আমবা দেখতে পাই, 
আমরা দেখতে পাই গোৌড়দেশে, হ্বধীকেশ ব্রাক্ষণের বাটাতে। হেমচন্দ্রের 
গুরুদেব মাধবাচার্ধ কর্তৃক লুক্কাপ়িতা নায়িকা ম্বণালিনীর সন্ধানে নায়ক হেমচন্দ্রের 
ছার! এই ভিখারিণী নিয়োজিত হয়েছে । ( ১ম খণ্ড, য়, ৪র্থ ও ৫ম পরিচ্ছেদ) 

তারপর থেকেই হেমচন্দ্র ম্বণালিনীর বিরহ্বার্তার আদানপ্রধান সঙ্গীতের 
মাধ্যমে । ছুটি ব্যাকুল প্রেমিকপ্রেমিকার গানের বাণী ও স্থুরকে বহন করেছে 
গিরিজার1। এইভাবেই ভিখারিণী গিরিজায়! অসীম মমতাময় হৃদয়ের সহৃদয়তায় 
ও সমবেদনাবোধে ধনীকন্তা ষুণালিনীর প্রিয় সখীত্বে উন্নীত হল। তারপর 
নিরাশ্রিতা মণালিনী সেই চরম ছুঃখের দিনে গিরিজায়াকেই তার একমাত্র 
সহায়কা, সাম্তনাদায়িনী ও সঙ্গিনীরপে পেয়েছেন। গিরিজায়। মুণালিনীর 
স্থথছুঃখের সমভাগিনী, মুণালিনীর জন্যই সে হেমচন্দ্রের কাছে অনেক লাগনা 
সহ করেছে। হেমচন্দ্র মবণালিনীর প্রণয়ের তীব্র বেদনা, সন্দেহসংশয়, প্রীতি- 
মিলন সমস্ত কিছুরই সাক্ষী গিরিজায়া। 

গ্রস্থকার বলেছেন--“গিরিজায়া ভিখারিণী, মণালিনী মহাধনীর কন্া--উভয়ে 
এতদূর সামাজিক প্রভেদ। কিন্তু দুঃখের দিনে ভিখারী আর রাজপুরবধৃতে 
প্রভেদ থাকে ন11৮8 

সত্যই প্রভেদ ছিল না। মুণালিনী ভিখারিণী গিরিজায়াকে সখীরূপে পেয়ে 
ধন্য । কিন্তু গিরিজায়া৷ বার বার নিজেকে মৃণালিনীর দাসী বলেই স্বীকার 
করেছে । পরে ম্বণালিনীর সখৈঙ্বর্ষের 1দনে মণালিনীর পরিচধায়েই নিযুক্ত 
হয়েছে হেমচন্দ্রের প্রিয়ভৃত্য দিখিজয়কে পতিক্মপে গ্রহণ করে। 


পিখ্িজয় 
উপন্যাসের নায়ক হেমচন্দ্রের পরম বিশ্বাসী ভৃত্য ও একান্ত অঙ্ুগত নিত্যসঙ্গী। 
হেমচন্দ্রের সর্বপ্রকার খেয়ালখুশীর ও ছুরপিনের লে অন্ধগামী! ভৃত্যের সেবা, 


৪। মুণালিনী : ৪র্থ খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ । 
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সহ্ৃদয় সহায়তা, প্রীতি ও শাসনে দিথ্িজয় হেমচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে অচ্ছেক্/ভাবে 
যুক্ত । হেমচন্দ্র মণালিনীর গোপন বিবাহ ও প্রেমের কণ্টকপথের সুখছুঃখের 
সাক্ষী দিথিজয়। দিথিজয়-এর প্রসঙ্গে সময়ক্ষেপ লেখক ধিশেষ করেন নি। 
কিন্তু কয়েকটি ইঙ্গিতেই তার পরিচয় পাঠকের কাছে সুস্পই। দিখিজয়ের 
জীবনের পরম পুরস্কার মৃণালিনীর দুঃখের দিনের একান্ত সঙ্গিনী ভিখারিণী 
গিরিজায়া। দিখিজয় গিরিজার়ার প্রণয়প্রসঙ্গ এই উপন্তাসে একটি অতিরিক্ত 
কৌতৃকঙ্সিগ্ক মাধূর্ধ বিকিরণ করেছে । 


মাধবাচাধ 

মাধবাচার্ধ হেমচন্দ্রের গুরু । ভগবদ্গীতার কর্মযোগের আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র 
মনে সর্বদাই ক্রিম্বাশীল ছিল। মনে হয় মাধবাচাধের চরিত্র এই আদর্শের 
দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত। “মৃণালিনী” উপন্যাসের সমগ্র কাহিনীর হ্ত্রধার তিনি। 
কিন্ত তার ব্যক্তিগত জীবন, আশাআকাজ্ফার ছায়া! কোথাও পড়ে নি। অন্ততঃ 
কর্মযোগীর জীবনে সে অবকাশও নেই । মাধবাচাধের সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা 
শ্বদেশের দ্বাধীনতারক্ষায় ব্যাপৃত। এ চেষ্টার সহায়কারী হিসাবে তিনি আপনশিক্ক 
হেমচন্দ্রের বীধবত্তায় আস্থাবান। আর সেই সঙ্কল্প সিদ্ধির অন্ত তিনি যখন 
যা করণীয় মনে করেছেন বিনা ছিধায় দৃঢ়তার সঙ্গে তা সাধন করেছেন। 
হেমচন্দ্রের চিত্তকে ম্বদেশরক্ষান্রতে একমুখী করবার জন্য মৃণালিনীকে কৌশলে 
অপসারণ তার দৃষ্টান্ত, এই কার্ধে মাধবাচার্ধের কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল 
না, শিষ্যকে মহত্তর কর্মোগ্যোগে প্রেরণা দেবার জন্যই তিনি তার ব্যক্তিস্থখের 
ক্ষেত্রে এই নিষ্টরতার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। 

গুরু মাধবাচার্ষেব চরিত্র মহারাষ্ট্রের মহানায়ক শিবাজীর বাল্যজীবনের শিক্ষক 
দাদাজী কোগুদেব এবং পরবতীকালের রামদাস ম্বামীকে ম্মরণ করিয়ে দেয়। 
অন্যদিক থেকে তিনি সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শ্বনামখ্যাত গুরুদেব বিষুণগুপ্ত চাণক্যের 
সঙ্গেও কিছুটা তুলনীয় । 


মহম্মদ আলী 
জ্যোৎস্ালোকিত রাত্রে বাতায়নপথে শ্শ্র ও উষ্ণাবধারী যে চিত্রবৎ যবন- 
সৈনিকের মৃতি দেখে হেমচন্দ্র সচকিতচিত্তে শধ্যাত্যাগ করেন এবং ব্যর্থ 


প€ 


অনুসন্ধানে (প্রবৃত হন তিনিই মহম্মদ আলি। বিচক্ষণ এবং বীর পুরুষ 
মহম্মদ আলি বখতিয়ার খিলিজীর দুতরূপে ধর্মাধিকার পশ্ুপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন এবং বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা সেনবংশকে ধ্বংস করে যবনরাজের অধীনে 
গৌঁড়ের শাসনকর্তা হবার জন্য কুতত্্ পশুপতি তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। 
তারপর সেই চক্রান্তের হ্ত্্র ধরে বিনাযুদ্ধে নবন্থীপ বখতিয়ারের করতলগত 
হয় এবং নিরীহ নগরবাসীর শোণিতপ্লাবনে প্রক্ষালিতপদ পশুপতি তার বাঞ্ছিত 
পুরস্কারের আশায় বখতিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু “কৃতগ্ে নাস্তি 
নিষ্কৃতি ।” ধূর্তচূড়ামণি বখতিয়ার পশ্তপতিকে ইসলামধর্মে দীক্ষা নিতে বলেন 
এবং পশুপতি ম্ববাতসলিলে নিমজ্জিত হন। বখতিয়ারের এই শঠতার জন্থ 
মহম্মদ আলিও প্রস্তত ছিলেন না। সুতরাং পাঠান সেনাপতির এই চক্রান্তজাল 
থেকে তিনি অন্নৃতপ্তচিত্তে পশুপতির মৃত্যুর উপায় করে দেন। অবশ্য তখন 
আর পশ্ুপতির মুক্তিরও প্রয়োজন ছিল ন1। ভয়াল মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত তার 
জন্য অপেক্ষা করছিল। 


বিষবৃক্ষ £ 
কমলমণি 

“বিষবৃক্ষ" উপন্যাসের নায়ক নগেন্দ্রনাথের ভগিনী । স্বামী শ্রীশচন্দ্র এবং 
শিশুপুত্র সতীশকে নিয়ে কলকাতায় তীর স্থখের সংসার । ম্বভাবতইঃ ভাগ্যবতী 
কমলমণি প্রাণরসে সজীব ও উজ্জ্বল। কিন্তু তা সত্বেও তিনি তীক্ষ বুদ্ধি- 
শালিনী এবং সঙ্কটের সময় তার গাস্তীধ ও গভীরতার পরিচয় পাওয়। যায়। 
“বিধবুক্ষ উপন্তাসের ঘটনা পরিণতিতে কমলমণি বিশেষভাবে আলোডিতা! হয়েছেন, 
কারণ একদিকে তার স্ুর্ধমুখীর প্রতি অগাধ ভালবাসা, অন্যদিকে কুন্দনন্দিশীর 
প্রতি ভার অসীম মমত। 

এইজন্যই সঙ্কটকালে ইনি কুন্দকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সমস্যার একটি 
সমাধান করতে চেয়েছেন । নগেন্দ্ দত্তের অগ্নিবলয়িত সংসারের প্রেক্ষাপটে কমল 
ও শ্রীশচন্দ্রের দ্াম্পত্য-সুখের শাস্তিকুঞ্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী প্রেক্ষাপট রচন1 করেছে। 

কমলমণি রূপেগুণে এবং বুদ্ধিমত্তায় নগেন্দরেরই স্থযোগ্যা ভগিনী। কিন্ত 
নগেক্দ্রের হটকারী বাসনাবেগ তার মধ্যে না থাকায় একটি শোভন সৌন্দ্ধে 
চপ্িজ্রটি মণ্ডিত হয়েছে । 


১ 


হীর! 

“বিষবৃক্ষে'্ একটি দাসী-চরিত্র । কিন্তু “পদ্মপলাশলোচনা, এই নারী সাধারণ 
দাসীমাত্র নয়, উপন্যাসে সে একটি প্রধান ব্যক্তিত্ব । কুন্দনন্দিনীর সর্বনাশে তীর 
অনন্ত ভূমিকা । বালবিধবা হীরাদাসী রোহিণীর মতই বুদ্ধিমতী ও প্রভূত 
গুণশালিনী হয়েও অন্তরের অতৃপ্ত রূপপিপাসা তার মধ্যে একটি ম্বৃত্যুরঙ্ধ রেখে 
দিয়েছে। বৈষ্ণবীবেশী দেবেন্দ্রকে অনুসরণ করতে গিয়ে সে সেই পাষগ্ডের 
অসামান্ক রূপে মুঞ্ধ হয়েছে, কিন্তু যেহেতু দেবেন্দ্র একান্তভাবে কুদ্দের 
অভিলাধী, সেইজন্য কুন্দ সম্পর্কে তার মনে জাগ্রত হয়েছে ঈর্ধা--সেই 
ঈর্ধা নিজের বঞ্চনা ও ব্যর্থতার বীভৎস প্রতিহিংসার বপ পরিগ্রহ করেছে। 
শেষ পরস্ত সে কুন্দনন্বিনীর হাতে বিষপাত্র তুলে দিয়েছে এবং দেবেন্দ্র মৃত্যুশয্য? 
চিরকণ্টকিত করার জন্য সে দেখা দিয়েছে উন্মা্দিনী ভৈরবীর বেশে। 

বিষবৃক্ষের মূল বক্তব্য আত্মসংযম, প্ররুতিশাসনা এই প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় 
দিলেই বিষতরু অস্কুরিত হয়। একদিকে আত্মদমনে অক্ষম নগেন্দ্র চূড়াস্ত 
ছুঃখের মুল্যে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন_-অনাথ। কুন্দর মৃত্যুর দায়িক হয়েছেন, 
অন্যদিকে রূপবতী, গুণবতী, খরবুদ্ধিশালিনী হীরা এই তরুর বিষফলে জর্জরিত 
হয়েছে__হীরা ও দেবেজ্দ্রের কলুষিত প্রেম “বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে নারকীয় পরিবেশ 
রচনা করেছে। 

“বিষবৃক্ষ” উপন্যাসের সিদ্ধান্তবাক্য পরিস্ফুটনে হীরাদাসী একটি অত্যাবশ্যক 
উপকরণ। রোহিণী গোবিন্দলালকে ভালবেসেছিল। তবু সমান্জলক্ঘনের ফলে 
তাকে ম্বত্যুদণ্ড পেতে হয়েছে। হারা দেবেন্দ্র বাসনাবহ্িতে আত্মসমর্পণ 
করবার আগে বহুবার আত্মরক্ষার প্রয়াস পেয়েছে__নারীর মর্যাদা রক্ষা করতে 
চেয়েছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত সপ্পদদৃষ্টিবন্দী হরিণের মতো নিরুপার়ভাবে দেবেন্দ্র 
কামনানলে আত্মান্থতি দিয়েছে। তারপরেই শুরু হয়েছে তার ছুঃসহতম দহন 
-বিধাতার দণ্ড তার ওপরে এসেছে নিষ্টুরম রূপে কখনে! অর্ধ-চেতনা, 
কখনে। উন্মত্ততার মধ্য দিয়ে আমৃত্যু যে হূর্গতি তাকে ভোগ করতে হল, 
তা তুষানলে প্রাযশ্চিত্তের সঙ্গেই তুলনীয়। 


৭৭ 


যুগলাঙ্গুরীয় £ 
রাজা মদনদেব 

যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাসে তাত্রলিপ্তের অধিপতি । ন্যায়বান ও বিচক্ষণ রাজী- 
রূপে তিনি এই উপন্যাসের নাট্যাংশে একটি বিশেষ ভূমিক৷ গ্রহণ করেছেন। 
জ্যোতিরগণনার ফলে শ্রেঠীদম্পতি হিরণুয়ী ও পুরন্দরের যে বিবাহোত্তর পঞ্চ 
বার্ষিকী আবশ্টিক বিচ্ছেদ, তার পরবর্তা অধ্যায়ে উভয়ের মিলনের অংশে 
তিনি অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে হিরগ্য়ীর সতীধর্ম পরীক্ষা করেছেন-_হিরগ্ময়ী এবং 
পুরন্দরকে যথাকালে পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাজস্থলভ 
মর্ধাদাবোধের সঙ্গে উপচিকীর্যা এবং সরলতার সংমিশ্রণে মদনদেবকে আদর্শ 
নৃপতিরূপে নির্ণয্র করা যায়। 


ধনদাস 
ধনদাস অত্যন্ত সম্পন্ন শ্রেঠী। বাণিজ্যের দ্বারাই তীর লক্ষ্্ীলাভ। এই জন্যই 
একদিন যেমন ধনদাস এশ্বর্ষের চূড়ায় উঠলেন, তেমনই তারই জীবনের 
শেষাংশে সেই বিপুল ধনরাশির শেষ কপার্ক খাণের দায়ে বিক্রীত হল। এক- 
মাত্র আদরিণী কন্ঠ! হিরগ্ময়ীকে অবশেষে মাতাপিতৃহারা এবং গৃহশূন্। অবস্থায় 
দাসী অমলার উপরেই জীবনধারণ করতে হল। 

্বীয় অন্তরের স্ুখছুংখ ভাবনাযন্ত্রণা সম্বন্ধে ধনদাসের চরিত্র সম্পূর্ণ বহিঃ 
প্রকাশহীন। আপাতদৃষ্টিতে মানুষটিকে কঠোরপ্রকৃতি মনে হয়, যেন সন্তানের 
আকাজ্ষা বেদনা সম্বন্ধে একট! নির্মম ওুদাসীন্তে তিনি নীরব। কিন্ত 
গুরুদেবের নিকটে হিরণ্য়ীর ভাগ্যলিগি জানবার পর তার বিবাহ সম্বন্ধে ধন- 
দাসের রহস্তপূর্ণ আচরণ পিতৃম্বদয়ের স্থগভীর ভাবনা ও মঙ্গলপ্রচেষ্টারই পরিচয় 
দান করে। 


আনন্দম্যামী 

আনন্দস্বামী বৌদ্ধ সন্গ্যাসী। হিন্দু সন্গ্যাসীর মত ইনিও আপন জপ 
তপস্ত্যায় রত এবং উদ্দাসীন। কিন্তু শিক্কের প্রতি এবং শিষ্কের সংসারের প্রতি তার 
কল্যাপদৃষ্টি মায়ের মত সদাজাগ্রত। পরিবারের জ্ঞাতে হোক অজ্ঞাতে হোক গুরু 
তাঁদের কল্যাণ এবং রক্ষায় সদা ব্রতী। জ্দ্যোতির্গণন! অথবা! পৌবোহিত্য 


শী 


আনন্দন্বামীর বৃত্তি নয়। তথাপি শিশ্যকন্তা হিরপনয়ীর কল্যাণের জন্ত এবং দৈবাগত 
বিপদ থেকে তাকে রক্ষা! করার অন্ত আনন্দস্বামী হিরপ্মন্বীর ভাগ্যগপনা করেছেন 
এবং প্রেমাম্পদ্দের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে পরস্পরকে অপরিচিত এবং বিপৎকাল 
অবধি বিচ্ছিন্ন রেখেছেন, সংকট উত্তীর্ণ হলে উভয়ের মিলন ব্যাপারেও তিনি 
শিথিল-প্রযত্ব নন। আনন্বস্বামী বৃহতের ধ্যানে মগ্ন তথাপি ক্ষুদ্র হিরম্ময়ী ও 
তার ক্ষুদ্র লৌকিক ছুঃখবেদনা সম্বন্ধেও তিনি সচেতন। 

বহ্কিমচন্ত্র হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্গ্যাসীদের মধ্যে কোনে পার্থক্য রচনা করেন 
নি। সন্স্যাসীন্থলভ পরোপচিকীর্ধা এবং পবিস্র-হৃদবত্তা তাই আনন্দস্বামীতেও 
সশ্রদ্দভাবে আরোপিত হয়েছে । 


চক্দ্রশেখর 2 
রমানন্দ স্বামী 

সন্ন্যাসী রমানন্দ শ্বামী চন্দ্রশেখরের গুরু | বীতরাগ পরমহংস। লোকালয়ে 
তিনি অদৃষ্ট, সংসার সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত। তার আচরণে মনে হয়, 
জনসমাজের সঙ্গে এই জাতীয় সন্ন্যাসীর একমাত্র সম্বন্ধ নিষ্কাম লোকহিতৈষণার। 
সাধনা অঙ্জিত দেহমনের অমিত শক্তিতে এরা যেন বিশ্বতশচ্ষু, 
সর্বত্রগামী, সর্বভারবহনক্ষম । জননীর শাশ্বত নেহদৃষ্টির মতো এদের কল্যাণ- 
ব্ষী দৃষ্টি রক্ষাকবচের মত ঘিরে আছে মানুষকে । অদৃষ্টের শিকার জীবকে 
নিধিড মমতায় এই মহাপ্রাণ সন্্যাসীরা রক্ষা করতে চান। এইরূপ জনৈক 
সন্ন্যাপী আকম্মিকভাবে আবিভূর্ত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্রের মৃত- 
প্রান্গ দেহে প্রাণসঞ্চারের দ্বার] সে যাত্রা তাকে রক্ষা করেছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র 
আত্মজীবনের অভিজ্ঞতাবশতঃই এই সব সন্গ্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এবং 
এদের চরিব্রঅঙ্কনে সেই শ্রদ্ধা সুম্পষ্ট। 

রমানন্দ শ্বামী পরহিততব্রতেই চন্দ্রশেখরকে দীক্ষা! দিয়েছিলেন-_-এবং এই 
ব্রতসাধনে কিছু বিচারবিবেচনার অবকাশ ছিল, চন্দ্রশেখরের প্রতি রমানন্দ 
ত্বামীর নিয়োক্ত নির্দেশ তার পরিচায়ক 

'তুমি যে পরহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছ, অদ্য হইতে তাহার কার্ধ কর। 
এই যবনকন্ত! ধণ্রিষ্ঠা। এক্ষণে বিপদে পতিত হইয়াছে, তুমি ইহার 


পট 


পশ্চাদস্থুসরণ কর, যখন পারিবে, ইহার উদ্ধারের উপান্ন করিও ।”৫ 
শৈবলিনীকে অন্থসরণের মধ্যে রমানন্দ স্বামীর শিষ্তের প্রতি নেহ ও 
শভৈবণাই প্রকট, সেইজন্ঠ শৈবলিনীর রক্ষার দায়িত্বও তাকে গ্রহণ করতে 
হয়েছে। সন্্যাপীর হৃদয়ে এই মানবিকতার স্পর্শ টুকু মধুর। 
'রমানন্দ দ্বামী, মনে মনে ভাবিলেন, “বুঝি চন্দ্রশেখরের অন্য আবার 
আমাকে সংসারিক ব্যাপারে লিপু হইতে হইল ।৮৬ 


লরেন্স ফস্টর 

পুরন্দরপুর গ্রামের ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির রেশম কুঠির কুঠিয়াল। অল্ল- 
বয়স্ক ও প্রিয়দর্শন ইংরাজ। ইংলগ্ডে থাকাকালীন মেরী নামক কোন তরুণীর 
প্রণয়ে ন্যর্থকাম হয়ে কোম্পানীর চাকুরী নিয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং 
পুরন্দরপুরে কুঠিয়ালরূপে নিযুক্ত হন। ফন্টর অর্থলোভী এবং পরদারলোলুপ, 
শৈবলিনীর রূপদর্শনে তার চিত্তবৈকল্য ঘটে এবং পাল্ধী ও লাঠিয়ালযোগে 
চন্দ্রশেখরের গৃহ থেকে সে শৈবলিনীকে অপহরণ করে । এই হরণকাধে অবশ্য 
শৈবলিনীরও পরোক্ষ সহযোগিতা ছিল, কারণ, সেও প্রতাপপক্ষী” ধরবার 
উদ্ভ্রান্ত কামনায় যে কোনও একটা মুক্তিপথ সন্ধান করছিল, ফস্টর তার 
উপলক্ষ্য হল। 

শৈবলিনীর মত কোৌশলপরায়ণা নারীকে আয়ত্ত -করা ফক্টরের 
পক্ষে কখনও সম্ভব ছিল না এবং তা ঘটেও নি। কিন্তু ফস্টরের এই 
দু্ষাধের ফলেই চন্দ্রশেখর উপন্যাসের মূলকাহিনী-সংঘাত আরম্ভ হল, 
শৈবলিনীর জীবননাট্যে প্রতাপ পুনঃপ্রবেশ করল। আত্মকেন্দ্রিক চন্দ্রশেখরের 
বন্ধদৃষ্তি উন্লীলিত হল, চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপের ভাগ্যন্থত্র মীরকাশিম- 
দলনীর সঙ্গে জডিত হয়ে গেল। ফস্টর এই কাহিনীতে একটি জ্বলস্ত দীপ- 
শলাকা-__যে নিজের অজ্ঞাতে বিপুল অগ্রিকাণ্ডের হুত্রপাত ঘটিয়ে দিয়েছে। 

সাধারণভাবে, বহু দোষক্রটি সত্বেও ইংরেজচরিত্রে যে সাহস ও সত্য- 
বাদিতা বঙ্কিমচন্দ্র নানাস্থানে পরিস্ফুট করেছেন ফস্টরের মধ্যে সেই সব 
গুণের সমাবেশ আমর! দেখতে পাই না। চরিত্রটি ইতর ও কাপুরুযোচিত 
€ | চক্রশেখর £ ৬ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ। 
৬। চন্দ্রশেখর £ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 


দে 


এবং মীরকাশিমের সম্মুখে তার চরিত্রদৈস্ত সম্পূর্ণ প্রকাটিত হরেছে। 

বস্ততঃ লরেন্স ফস্টরের চরিত্রকয্পনায় বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন নীলকুঠির 
কুঠিয়ালদের ম্মরণ করেছেন। এই লোভী এবং হিংশ্র নীলকরের দল ইংরাজ- 
চরিত্রে হুরপনেয় কলঙ্কলেপন করেছে এবং দীনবন্ধুর নীলদর্পণে এদের একে- 
বারে বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কর্মস্থত্রে এই নীলকরদের 
সঙ্গে সংঘর্ষে এসেছিলেন । প্রজাপীড়ক, অত্যাচারী, মারীহরণকারী এবং দুর্দান্ত 
নীলকর হিলি সাহেবকে গ্রেপ্তার করা! তার জীবনের একটি ম্মরণীয় ঘটন1। 
মনে হয় লরেন্স ফস্টরের চরিত্রে তদানীন্তন নীলকর সম্প্রদায় এবং বিশেষ 
ভাবে হিলিসাহেবের ছায়াপাত ঘটেছে। 


কুলসম্‌ 

চন্দ্রশেথরে কুলসমূ দলনী বেগমের দাসী বা বাদী। সে আস্মানী 
পেষমন্রে উন্নত সংস্করণ, অধিকতর পূর্ণতা ও নিপুণতার সঙ্গে রচিত হয়েছে। 
তার চব্রিত্রে গভীরতার পরিমাণও বেশি। 

আমরা ২য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছের্দে কুলসমকে দলনীর পার্খে প্রথম দেখি। 
ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের সংবাদে নবাবের বিপদাশঙ্কায় দলনী আতঙ্ষিতা। যৃদ্ধ 
যাতে বন্ধ হয় এজন্য নবাবের দক্ষিণহন্ত গুর্গণ খশার কাছে তিনি পত্র পাঠান। 
গুরণ খার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎকারের জন্য নায়িকার সহায়িকা একজন 
দাসীর প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনসাধনের সহদয়া সহায়িক। কুলসম্‌। 
ভ্রাতা গুর্গণ খশার যড্যন্ত্রে নবাবমহিষী দলনী যখন নিতান্ত নিঃসহায় হয়ে 
রাজপথে দাডালেন তখন সেই অন্ধকার নিরুপায় রাত্রিতে তার একমাত্র 
সহায় ও অবলম্বন কুলসমূ করুণাময়ী সথীর মত তীকে সাম্বনা দিল ও তার 
দুঃখে অংশ গ্রহণ করল। তারপর অনেক বিচিত্র ঘটনার পর উভয্কে 
ইংরেজের হাতে বন্দী হলেন। দলনীর মুক্তি আসন্ন হলে নবাবের ভয়ে ও 
ইংরেজ সেনাপতি ফস্টরের প্রতি আসক্তিতে কুলসম্‌ আত্মবিস্বত হয়ে 
দলনীর সঙ্গ ত্যাগ করেছিল। তারপর তকি খার ড়যন্ত্রে নবাবের নির্দেশে 
দলনীর আত্মহত্যার সংবাদ পেয়ে কুলসম্‌ তীব্র অস্থশোচনায় নবাবের দরবারে 
দাড়িয়ে আত্মদোষ স্বীকার করে সমন্ত সত্য অকপটে প্রকাশ করে। গভীর 
সমবেদনা! ও অন্কৃতাপের যন্ত্রণায় কুলসম্‌ মীরকাশিমকে মূর্থ নবাব বলে সভায় 


৮১ 


দাড়িয়ে নির্ভয়ে ধিকার দিতেও দ্বিধা করে নি। সাহস, দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা, 
্যায়াস্থরাগ ও সমবেদনা বীদী কুলসম্কে গৌরবাম্বিত আসনে স্থান দেয়। 
সকলের সম্মুখে দলনীর নিষ্ঠুর পরিসমাণ্থির ইতিহাস বর্ণনা করে (ষষ্ঠ খণ্ড, 
ওয় পরিচ্ছেদ )। জন স্ট্যালকার্টকে লরেন্স ফস্টর বলে চিনিয়ে দিয়ে এবং 
আমদরবারে দাড়িয়ে মহম্মদ তকির নামে দলনী হত্যার নালিশ জানিয়ে 
কুলসম্‌ ব্যাকুল যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে প্রতিশোধের দাবী করেছে । এই সমন্ত 


বিভিন্ন ঘটনা কুলসমের চরিত্রগত মহত্বের ও অকৃত্রিম হৃদয়বত্তার জাজল্যমান 
নিদর্শন হয়ে আছে। 


রজনী £ 
রামসদয় মিত্র 


রজনী উপন্যাসের প্রাচীন জমিদার । নায়ক শচীন্দ্রনাথের পিতা, বয়স 
৬৩ বদর । তীর হ্বিতীয়পক্ষের গৃহিনী, উনবিংশতিবর্ষীয়া লবঙ্গলতা | রামপদয় 
লবঙ্গলতার নয়নমণি--তরুণী পত্মীর পরিচর্যায় বৃদ্ধবয়সেও তিনি যেন নবীনত্বের 
মধ্যে বিরাজ করতেন। প্রথম যৌবনে রামসদয় উদ্ধত ও ছুবিনীত ছিলেন। 
পিতার পরম হিতকারী ও সহোদরতুলা মনোহরদাসকে তিনি “লহনা্তীত 
অপমান' করেন। মনোহর, মিত্র পরিবারের সংশ্রব পরিত্যাগ করে চলে 
যান। তার ফলে রামসদয়ের জ্জুদ্ধ পিতা সম্পত্তি সম্পর্কে যে উইল রচনা 
করেন, তাতেই রজনী” উপন্যাসে বিষয়সম্পত্তিগত জটিলতার স্থষ্টি হয় এবং 
ঘটনাক্ষেত্রে অমরনাথকে পদক্ষেপ করতে দেখা যায়। 

বামসদয় নিজেও কর্মযোগী ছিলেন । পিতৃসম্পদ থেকে বঞ্চিত হলেও" 
কিছু পত্বীধনের ওপর নির্ভর করে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রবৃত্ত হন। লক্মীলাভও 
করেন। কিন্তু পিতাপুত্রের সম্পর্ক আর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় না। পিতার আকম্মিক 
লোকাস্তরে পুত্র যৎপরোনাস্তি অন্ৃতপ্ত হন, কিন্তু তখন আর কিছুই করণীয় 
ছিল ন। 

মূল কাহিনীতে আমরা লবঙ্গলতার যত্বলালিত ভাগ্যবান একটি বৃদ্ধ প্বামীকে 
দেখি। সম্পত্তি হারানোর ভয়ে কাতর হয়ে রজনীকে বিবাহ করবার জন্ত 
শচীন্্রকে অনুনয় করতে দেখি । এর অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই না। 


৮২ 


সন্গ্যাসী 

রজনীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্্যাসী চরিত্র রয়েছে। এই সন্ধ্যাসীর পরিচয় 
বস্ধিমচন্দজ্রের নিজের ভাবায় কিছুট? দেওয়া যেতে পারে। 

“আমাদের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী আপিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিত। কেহ 
সর্্যাসী বলিত, কেহ ব্রথ্থচারী, কেহ দণ্ডী, কেহ অবধৃত। পরিধানে গৈরিক 
বাস, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা। মন্তকে রুষ্কম কেশ, জটা নহে। রক্তচন্দনের ছোট 
রকমের ফৌটা। বড় একটা ধূলোকাদার ঘটা নাই--সন্গ্যাসীজাতির মধ্যে 


**..সন্ন্যাসীর অনেক প্রকার ভণ্ডামি আছে। সন্ন্যাসী ওষুধ বিলায়, সন্ন্যাসী 
হাত দেখিয়া গণিয়া ভবিষ্যৎ বলে, সন্ন্যাসী যাগ-হোমাদিও মধ্যে মধ্যে করিয়া 
থাকে_-নল চালে, চোর বলিয়। দেয়, আরও কত ভগ্ডামি করে ।--্শচীন্ত্র 1৮৮ 

এইসব করার পেছনে ন্গ্যাসীর একটা নিজস্ব যুক্তি আছে। সে যুক্তি 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত । শচীন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে সন্ন্যাসীর যুক্তি নিয়ে উদ্ধত 
করে দেওয়া হল £ 

“আমরাও তত্বাহুসন্ধান জন্ত এ সকল করিয়া থাকি! শ্ুনিয়াছি বিলাতি 
পর্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন লোকের মাথার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের 
কথা বলা যায়। যদি মাথার গঠনে চরিত্র বল! যায়, তবে হাতের রেখ! 
দেখিয়াই বা কেন না বলা যাইবে? ইহ! মানি যে হাতের রেখা দেখিস্বা 
কেহ এ পর্যস্ত ঠিক বলিতে পারে নাই। ইহার কারণ এই হইতে পারে 
খে, ইহার প্রকৃত সক্কেত অগ্ঠাপি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রমে হাত দেখিতে: 
প্রকৃত সঙ্কেত পাওর। যাইতে পারে |» 

সন্গ্যাসীর ভারতীয় শাঙ্কাদি সম্বন্ধে এই যে দৃষ্টিভঙ্গী, এ দৃঠিভঙ্গীই 
বস্কিমের নিজন্থ। আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয় বহু বিশ্বাদ ও পদ্ধতিকে অশ্রদ্ধের 
মনে হলেও, লুক্্রবিচারে তাদের মধ্যে যুক্তিসঙ্গতি ও সম্ভাব্যতা পাওয়া যাবে 
বলেই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। বঙ্কিমচন্জরের পারিবারিক জীবনেও এইরকম 
সন্ত্যাসী সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা ঘটেছে । যাঁরা অধাচিতভাবে অকম্মাৎ এসেছেন, 
৭। রজনী ; ওয় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

৮। রুজনী £ ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
৯»। রজনী £ ৩ খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


অলৌকিক শক্তির ছারা! উপকারসাধন করেছেন অথচ বাত্ডববিচারে এগ্ডলি 
অবিশ্বাস্য ॥। বঙ্কিমচন্দ্রের মন পাশ্চাত্য শিক্ষায় সংস্কত। তিনি এই কারণে 
নিছক বিশ্বাসের দ্বারাই চালিত হননি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙগীর দ্বার! এদের ব্যাখ্যা 
করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এদের মধ্যে কার্ধ-কারণ-শৃঙ্খল1 সন্ধান করেছেন, রজনীর 
সন্ন্যাসী সেই মানসিকতায় উদ্ভৃত। ইনি জ্ঞানপ্রেমী, তত্বসন্ধানী, পরোপকারী, 
ভগবদ্পথের পথিক। কিন্তু সন্গ্যাসের আড়ম্বর তার কিছু নেই এবং বীততৃষণ 
হলেও তিনি লোকসমাজ ত্যাগ করেন নি। 


কৃষ্ণকান্তের উইল: 
নিশাকর 

নিশাকর “কুষ্ণকান্তের উইল” উপন্যাসে ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথের জনৈক 
যুবক বন্ধু। 'অতিশয় রূপবান এনং বিচক্ষণ পুরুষ । প্রসাদপুর কুঠিতে গোবিন্বলাল 
ও রোহিণীর প্রমোপনিবাসে সর্বনাশসাধনের উদ্দেশ্টে তাঁর আবিভাব এবং 
তারই কৌশলে রোহিণীর অপমৃত্যু । 


মাধবীনাথ 

“কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসে ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথ সরকার মধ্যবয়স্ক 
ব্যক্তি। অতি স্পুরুষ এবং অতি চতুর--শক্রমিত্রনিবিচারে তাব চাতুধকে 
ভয় করত । 

গোবিন্দলাল কর্তৃক পরিত্যক্তা অশ্ম্থ কনার দুরবস্থা দেখে তিনি প্রতিজ্ঞা 
করেছিলেন, যে এর প্রতিকার করবেন “নচেৎ ছুষ্টের দণ্ড হইবে না, ভ্রমরও 
মরিবে ।৮১০ তারপর স্থকৌশলে গ্রাম্য পোস্টমাস্টার এবং ব্রক্ষানন্দের কাছ 
থেকে তিনি রোহিণী ও গোঁবিন্দলালের অবস্থানসংবাদ সংগ্রহ করেছেন। 
এবং যথাকালে নিশাকর সমভিব্যাহারে প্রতিশোধকামনায় তিনি প্রসাদপুরে 
যাত্রা করেছেন। 

অতীব চতুর এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ গ্রাম্য জমিদাররূপে মাধবীনাখের 
চরিত্রটি অষ্কিত হয়েছে। 


১*। “কুষ্ঃকান্তের উইল” £ ২য় খণ্ড, ওয় পরিচ্ছে্ | 


৮৪ 


হরলাল রায় 

'রুষ্ককাস্তের উইলে' কৃষ্ণকান্তের জ্যেষ্টপুত্র হরলাল রায়। ছুদ্শস্ত ছুবিনীত। 
“আমি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের গৌপ পুড়াইয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে এই 
উইলও সেইরূপ পুড়াইব।”৯৯ হৃরলালের চনিত্র বোঝবার পক্ষে পিতৃসমক্ষে 
তার এই উক্তিই যথেষ্ট। 

জমিদার পরিবারের উচ্ছৃঙ্খল এবং নিবিবেক সন্তানের প্রতিনিধি হরলাল। 
বিষয়ের লোভে কোনো অগ্যায়েই সে পশ্চাদ্পদ নয়, ভাই-ভগ্নী-জননী প্রত্যেককে 
বঞ্চনা করতে সে সদা প্রত্তত, জাল জুয়াচুরিতেও তার নৈপুণ্য অসীম। 
এই জাতীয় মানুষ অন্যের ছুর্বলতারও সন্ধানী, তাই রোহিণীর অস্তগৃটি আকাজ্ষার 
সুযোগ নিয়ে বিধবাবিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে সে কাহিনীকে তার ভয়াবহ 
পরিণতির মুক্তিমুখ খুলে দিয়েছে । 

এই চবিত্র একেবারে প্রত্যক্ষভাবে সমাজজীবন থেকে আন্ত, বস্কিম- 
চন্দ্রের অন্যতম মুখ্য শঠ ( ৬111917 ) ব্যক্তিত্বরূপে হরলাল ম্মরণীয়। 


বিনোদলাল রায় 

কৃষণকান্তের দ্বিতীয় পুত্র। কিন্ত হরলালের ন্যায় লোভী এবং স্বার্থপর 
নয়। ক্রুদ্ধ কৃষ্ণকান্ত যখন হরলালকে বিষয় থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে 
চেয়েছেন (“তোমার জ্যোষ্ঠের ভাগে এবার শুন্য পড়িবে” ) তখন বিনোদলাল 
তার প্রতিবাদ করেছেন। চরিত্রটি সংক্ষিপ্ত হ'লেও বিবেচক এবং বুদ্ধিমানরূপে 
উপন্যাসে নির্দেশিত । 


দেবী চৌধুরাণী £ 
সাগর বৌ 

এই স্বথন্দর্দী কিশোরী ধনীর দুলালী ব্রজেশ্বরের তৃতীয় পক্ষের 
স্বী। প্রথম! প্রফুল নির্বাসিতা, দ্বিতীয়! নয়নতার1 রূপ এবং গুণে কদর্ধতার 
ছবি, স্তবতরাং স্বামীপ্রেমে ভাগ্যবতী সাগর বৌ। ধনী শ্বশ্তুর আর অর্থবান 
পিতার মনোভেদের জন্ত সাগরকে অধিকাংশ সময় থাকতে হয় পিত্রালয়ে । 
কিন্তু যত অল্পবয়সী এবং সরলই হোক স্বামীসেব! অপেক্ষা কোনো এশ্বধের সুখই 
যে মেয়েদের জীবনে প্রধান নয় প্রফুল্পর কাছে সাগরের আক্ষেপই তার পরিচারক--. 


১১। 'ুষ্ণকান্তের উইল? £ ১ম খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ । 


৮& 


“আমার অনৃষ্ট মাটির সাবের মত তাকে তোলা থাকব। ' দেবতার 
ভোগে কখন লাগিব ন11”৯২ 

সাগরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর প্রফুজ্র মনে হ'ল-“সাগর দিব্য 
মেয়ে সতীন বলিয়া ইহার উপর রাগ হয় না।”৯৩ 

সাগরের প্রকৃতি মধুর, বালিকাম্মভাব, কৌতুকপ্রিয়। হিংসাবিদ্বেষশৃন্ত 
দরদী মনের সঙ্গে সরলতা মিশে চরিত্রটিকে একটি দ্িদ্ধ মাধুষ দান করেছে। 
বন্ততঃ প্রফুল্পর ভাগ্যবিড়ঘিত জীবনে স্থামীপ্রেম ও স্বামীগৃহে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
মূলে এই কিশোরীর সহৃদয় সহায়তা ও তীক্ষবুদ্ধিই অনেকখানি দায়ী। 
ধনের অহঙ্কার না থাকলেও ব্যক্তিত্বের দার্টয সাগরের ছিল। তারই জোরে 
সাগর ব্রজেশ্বরকে বলেছিল--“আমি যদি ব্রাক্ষণের মেয়ে হই, তবে তুমি 
আমার পা**********১৪ দেবী চৌধুরাণী উপস্থিত ছিলেন, পরে তারই 
প্রচেষ্টায় একটি কৌতুকাবহ ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর এই মনোভঙ্গের 
নিরসন ঘটে। 

এই অংশে সাগরচরিজে যেন ভ্রমরের ছায়া বিদ্তমান। 


নয়নতার! 

শবশুরবাড়ীতে নয়নতারার নামকরণ হয়েছে 'কালপেচা"। সাগর বৌ বলে 
তার “রূপ দেখে আমার কান্না পায়। *১৫ এই নয়নতারার মুখের জ্বালায় 
ব্রজেশ্বর ত্রিসীমানায় তেষেতে চান না, আর ছেলেমেয়েরা পালিয়ে বেড়াতে 
চায়। প্রফুলকে পরিত্যাগের পর এই কন্যাটিকেই বধূ করে আনতে হয় 
ব্রজেশ্বরের । এই দ্বিতীয়া বধৃটিই ঘরের “ঘরণী গৃহিত্ী।” 


লেফটেন্যাণ্ট ব্রেনান 

রংপুরের কালেক্টর গুড়ল্যাড সাহেব এই লেফটেন্যান্ট ব্রেনানকে সসৈস্তে 
বিশ্বাসঘাতক হরবল্লভের সঙ্গে দিয়েছিলেন দেবী চৌধুরাণীকে গ্রেপ্তার 
১২। দেবী চৌধুরাণী £ ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ । 
১৩। দেবী চৌধুরাণীঃ ১ম খণ্ড, ওয় পরিচ্ছেদ 
১৪। দেবী চৌধুরাণী£ ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ । 
১৫। দেবী চৌধুরাণী; ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ। 


৮৬ 


করার জন্তট। কিদ্ধ দেবীরাণীর কৌশলে হরবল্পভলহ ব্রেনান দেবীর বজরার 
বন্দী হন। কাপুরুষ হুরবল্পভ যখন মৃত্যুভয়ে কাতর তখন অকুতোভয় 
ইংরাজের চরিত্রশক্তি আমরা ব্রেনানের মধ্যে দেখতে পাই । দেবী চৌধুরাণী যখন 
শেষপ্যস্ত তাকে মুক্তি দেন তখন দা্িক ইংরেজের মনে হয়েছে, *ইংরেজকে 
ফাসি দেয়, বাঙালীর এত কি ভরসা 1৯৬ এই অংশেও ব্রেনানের চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। রঙ্গরাজ যখন তাকে পথখরচ বাবদ শত ্বরণসুদ্রা দেয় 


তখন মর্ধাদাবান্‌ ইংরেজ তা থেকে মাত্র পাচটি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 
“এ আমি কঙ্জ্র লইলাম। *৯- 


হরবল্লভ রায় 


দেবী চৌধুরাণীর নায়ক ব্রজেশ্বরের পিতৃদেব। [হন্দুত্বের ধ্বজাধারী জমিদার 
ও সমাজপতি। কুলীন ত্রাক্ষণ, সমাজের দোহাই দিয়ে নিরপরাধা পুত্রবধূকে 
গৃহ থেকে বিতাড়ন করতে তার বিন্দুমাত্র চিতবৌর্বল্য জাগে না। কিন্তু 
বস্ততঃ লোকটি প্রচণ্ড লোভী ও স্বার্থপর, বিশুদ্ধ বকধাখিক। যে 
দেবী চৌধুরাণীর অনুগ্রহে তিনি কয়েদবাস থেকে পরিত্রাণ পেলেন, তাঁর খণ 
শোধ করা দুরে থাক_-অসংকোচে তিনি ইংরেজের গোয়েন্দা হতে পারলেন, 
দেবী রাণীকে ধরিয়ে দেবার চক্রান্তে সোৎসাহে অংশগ্রহণ করলেন । হরবল্পভের 


ভীরুতা, নীচতা ও লোলুপতা তথাকথিত সমাজপতিদের সম্পর্কে বঙ্কিমের 
অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা-প্রস্থত। 


প্রফুল্পর শ্বমাত 


দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে হরবল্পভ রায়ের গৃহিণী এবং ব্রজেশ্বরের জননী 
বাঙালীর ঘরের ন্বাভাবিক পুরনারী। হ্বামীর ইচ্ছার দ্বারা তিনি প্রভাবিত 
কিন্তু হববল্পভের নীচতা এবং শঠতা তাঁর চরিত্রের মধ্যে নেই। প্প্রফুল্পুকে 
প্রথমে তিনি গৃহে স্থান ধিতে সম্মত না হলেও পরে পুত্রবধূর চাদমুখ 
দেখে তার হৃদয় দ্রাবিত হয়েছে। স্বামীকে সম্মত করাবার যথাসাধ্য চেষ্টাও 
তিনি করেছিলেন কিন্তু তার প্রয়াস সফল হয় নি। দ্বাভাবিক সন্ৃদয়তা 
১৬। দেবী চৌধুরাণী £ ওয় খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ । 
১৭। দেবী চৌধুরাণী £ ৩য় খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ । 


৮৭ 


এবং স্গেহ অথচ স্বামীর নির্দেশের কাছে একান্ত নিরুপায় বাঙালী পুরাঙ্গনার 
একটি ম্বাভাবক রূপ এই চরিত্রের মধ্যে আমরা দেখি। 


সীতারাম 2 
গঙ্গারাম 

গঙ্জারাম “সীতারাম” উপন্যাসের ছ্বৈতনায়ক। পরিত্যক্ত স্ত্রী শ্রীকে কেন্দ্র 
করে সীতারাম আর গঙ্গারামের ভাগ্য বিধাতাপুরুষের এক নির্মম কৌতুকের 
মত একসঙ্গে গ্রন্থিব্ধ হয়েছে । এই গ্রস্থিবন্ধনের মূলে শ্রী। গ্রন্থিচ্ছেদন 
করেছে শ্রীর বিধিলিপি । 

গঙ্গারাম বীর্ধবাশ পুরুষ, সীতারামের বিশ্বাসভাজন, নির্ভরযোগ্য সেনাপতি 
বিশেষতঃ সীতারামই তার প্রাণরক্ষা করে আশ্রয় এবং প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। 
কিন্ত ম্যাকবেথের লোভের বীজ গঙ্গারামের চরিত্রে । রূপলালসার রন্রপথে 
কি করে একটি চকিত্রবান বলিষ্ঠ বীর চরিত্র অধঃপতনের একটি একটি করে 
ধাপ দ্রতবেগে অতিক্রম করে মনুষ্যত্বের শেষ সম্বলটুকু বিস্জন দিয়ে নারকীয় 
জীবে পরিণত হয়, গঙ্গারাম তারই প্রতিচ্ছবি। গ্রন্থের প্রথমাংশে গঙ্গারামের 
বলিষ্ঠ ব্যক্তত্বের পরিচয়, শেষাংশে রমার রূপের আগুনে দগ্ধ পতঙ্গ গঙ্গা- 
রামের ভন্মাবশেষ। 


চন্দ্র তর্কালঙ্কার 

ইনি বাজ! সীতারাম রায়ের গুরু ও রাজকার্ষের উপদেষ্টা ও মঙ্ললাকাজ্ী | 
তার চরিত্রে আদর্শ ব্রাঙ্মণপপ্ডিতের বিষ্ভা, নিষ্ঠা; সংযম, সততা ও ত্যাগের 
সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে, রাজনীতিজ্ঞের তীস্ষ বুদ্ধি, কৌশল এবং রাজমন্ত্রীর 
ক্গভীর বিশ্বস্ততা, যা রাজা ও রাজ্যের কল্যাণ কামনায় স্থির ও সজাগ। 
বঙ্কিমচন্দ্র তীর সম্বক্কে বলেছেন +******** বামুনগিরির সমান সব আছে। 
*০০০০০০ আমরা আজিকার দিনেও এমন ছুই একজন অধ্যাপক দেখিয়াছি 
যে, টোলে ব্যাকরণ সাহিত্য পড়াইতে যেমন পটু, অশাসিত তালুকে দা 
করিতেও তেমনি মজবুত । চন্দ্রচুড় সেই শ্রেণীর লোক ।*১৮ 


১৮। সীতারাম £ ১ম খণ্ড, ওয় পরিচ্ছেদ । 


১০ 





গঙ্গাধর ব্যার্মী 

হন্তিগুল্ষাবাসী ভ্রিকালজ্জ ধ্যানমগ্র যতিপুরুষ । বাইরে সংসারের সমস্ত 
সম্বন্ধ ছিন্ন করে গুহামধ্যে তিনি আত্মন্থ ও “মৌনী হয়ে আছেন।' নিস্পৃ 
বিরাশী এই পরমহংসও হিন্দুধর্মের, দেশের মঙ্গলচিস্তায় বিরত নন, উপরস্ত 
তার ত্রিকালদশিতা তাঁকে এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করেছে । অত্যন্ত শ্বল্প- 
ভাষী ইনি, ধ্যানভঙ্গ হলে প্রয়োজনীয় সামান্য কথা সংস্কৃত ভাষায় বলেন। 
তার সেই স্বল্লভাষণের মধ্য দিয়েই তিনি শ্রী ও জয়স্তীকে সীতারামের নিকট 
যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন | উদ্দেশ্ট তিনি ব্যাখ্যা করেন নি, সেই অনুচ্চারিত 
উদ্দেশ্ট হ্য়ত সীতারায়ের কল্যাণ, হিন্দুরাজ্যের কল্যাণ 


শাহ, সাহেব 

মুসলমান ফকির । অতান্ত হিন্দুবিছেবী এবং হিংম্রপ্রকৃতির । ফকিরের 
সম্মান ও শ্বীকৃতি সর্বত্র । দেশের শাসনশক্তি তীর ইচ্ছাধীন। সন্াসের 
প্রতি ভারতীয়ের শ্বাভাবিক শ্রদ্ধাবশতঃ দেশের মুসলমান হিন্টু সকলের নিকটই 
ফাঁকর সম্মানিত। মানুষের শ্রদ্ধা ফকিরকে যে অমিতশক্তি দান করেছে, 
শাহ, সাহেব তার অপব্যবহার করে নিরপরাধ গঙ্জারামকে কাজীর লাহাযষ্যে 
মৃত্যুর পথে পাঠাতে চেষ্টা করেছেন । 


টা শাহ, 

ফকির চাদ শাহ্‌ সীতারাষের বিশেষ হিতাকাজ্ষী। এ'র প্রকৃতি শাহ্‌, 
মাহেবের বিপরীত । নিঃশ্বার্থ, নিরাসক্ত এর ব্যক্তিত্ব, সর্ষপ্রকার যাক্ষষের 
মঙ্গলপ্রয়াপই চাদ্দশাহের লক্ষ্য। এই ফকিরের চতিত্রে একটি আশ্চঘ 
বিশ্বস্ততা আমাদের মুখ করে। ফৌজদার তোরাব খাঁ এবং লীতারাম উভয়ের 
কাছেই চাদ শাহের যাতায়াত এবং উভয়ের সঙ্গেই কৃষ্তা। কিন্তু এই ধর্ম- 
প্রা মানুষটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । সীতাবামেরই নগবুরক্ষক গঞঙ্জাবাম যখন প্রতু 
এবং আত্মীয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তোরাব খার সহারতার় উদ্কাত হ'লে 
অন্ঠারকারীর দে অপরাধকে চাদ শাহ ক্ষমার চক্ষে দেখেন নি। 

বঙ্কিমচন্দ্র যে সাম্প্রদ্মারিক ছিমেন না-্পর্মপ্রাণ ও উন্নতচরিত্রের যা্ছযযাত্রেই 


৮৯ 


বহ্ধিম--* 


যে জাতিধর্মনিবিশেষে তার শ্রদ্ধা ছিলেন, চাদ শাহের মধ্য দিয়ে এই 
সত্যটিও আমরা লক্ষ্য করতে পারি। 


রমা 
রাজা সীতারামের কনিষ্টা মহিষী। রমার লৌন্দধ, সরলতা, স্েহমুঞ্ততা 
সবই বিস্ম্ঘ জাগায়। বঙ্কিম বলেছেন, প্রমা যেন জলে ধোওয়া ধূ"ই ফুলটি।* 
সংসারানভিজ্ঞা এই অতিসরল1 বালিকাটি একসময়ে সীতারামের বড আদরের 
ছিল। রাজমহিষীর দ্রার্ট তার ছিল না। স্বামী আর সস্তানের প্রতি 
মমতায় অন্ধ তার মনে রাজ্য, প্রজা, সামাজিক রীতিনীতি সম্বদ্ধে কোন 
চেতনাই ছিল না। অতি সাধারণ একটি পল্লীবধূর মমতা, ভীরুতা আর 
অজ্জতার সে আচ্ছন্ন। তার অতুলনীয় সৌন্দর্য আর এই প্ররুতিই তার 
সর্বনাশের স্থচনা করল। স্থামীপ্রেমের এশ্বধ হারিয়ে মৃত্যুবরণেই রমার সকরণপ 
পরিণতি, রাজমহিষীর ভুলের স্থকঠিন প্রায়শ্চিত্ত । 
স্ব্গতঃ সতীশ মিত্র মহাশয়ের “যশোহর খুলনার ইতিহাসে" সীতারামের 
যে স্ত্রীদের সংবাদ পাওয়া যায় হয়ত রম! তাদেরই একজনের ম্মরণে স্থষ্ট। 
( যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৫৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) 


নন্দ 

নন্দ সীতারামের দ্বিতীয়া পত্তী। প্রথয' পত্বী শ্রী বিবাহের পরেই পরিত্যক্তা, 
স্থৃতরাং নন্দাই বাজমহিষীর পদে বৃতা। বীর্ধবান ও ধগিষ্ঠ হিন্দুরাজার যোগ্য 
মহিধী নন্দ্া। ব্রাজঅন্তঃপুরের বক্ষফিত্রী তিনি। সেখানকার সমস্ত কর্তব্য 
তিনি ঈর্ধাবিহীন উদ্ধার অস্তরের পরিপূর্ণ দায়িত্ববোধ নিয়ে পালন করেছেন। 
রমা পত্রী হলেও নন্দার যথোচিত দেবা, যত্ব ও স্বেহ থেকে বঞ্চিত হন 
নি। রাজার নির্মম অবহেল! সত্বেও মীর মেবাপত্বায়ণতা থেকে নন্দ্া কখনও 
বিচ্যুত হন নি। কঠিন বিপথে দ্বিনেও এই ধৈর্ধধীলা নারীর বিশেষ 
ধৈর্ঘচ্যুতি ঘটতে দ্রেথা যায় নি, উপব্প্ত অপরকে মান্না ঘান করতে গিয়ে 
আপন হ্বয়ের ছম্ঘ-সংঘাঁতকে দৃঢ়ভাঘে সংফত করেছেখ। মন্দার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র 
রাজমহিষী বূপকেই পল্লিন্ুট করেছেন, রমধীহবন্কে বেখেছেন যযনিকার অস্যরালে। 


৪টি & 


ইন্দিরা 2 
বমপণবাবু 

“ইন্দিরা” উপন্যাসে ইন্দিরার আশ্রয়দ্বাক্রী পরম গুণবতী, রূপসী ও দয়ার্রচিতা 
স্ুভাষিণীর ম্বামী। উচ্চশিক্ষিত সুহৃদয় যুবক-_হুভাষিপীর সঙ্গে তার রাজ- 
যোটক হয়েছে বলা যায়। জীবিকার তিনি উকিল। একান্ত পত্বীপ্রাণ 
ইন্দিরার সঙ্গে তার স্বামী উপোন্জ্রের পুনমিলন ব্যাপারে স্ত্রীর কৌশলে যথাসাধ্য 
সহায়তা করেছেন। বুদ্ধিমান, সরসিক, পরোপকারী। “ইন্দিরা উপন্যাসের 
কাহিনী-পরিণামে তীর কৃতিত্ব ও গুরুত্ব অনেকখানি । রমণবাবুরর চিত্রটি 
মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র একটি শিক্ষিত ও রুচিবান তৎকালীন যুবকের মনোজ্ঞ 
প্রতিকৃতি করেছেন--একটি আদর্শ দাম্পত্যজীবনও আভাদত হয়েছে । 


ইরমোহন দত 

'ইন্দির” উপন্যাসের নায়িকা ইন্দিরার পিতা। 'বুনিয়াদী বড় মানুষ" 
নিজের এখ্বর্ধ সম্পর্কে অহঙ্কারী, তাই বিবাহিতা কন্যা উনিশ বৎসরে পদার্পণ 
করলেও তাকে অপেক্ষাকৃত নিম্াবস্থার শ্বশুরালয়ে পাঠাতে রাজী হন নি ঃ 
*াগে আমার জামাতা উপার্জন করিতে শিখুক'**.*এধন আমার মেয়ে 
লইয়1 গিয়া খাওয়াইবেন কি ?”১৯ হরমোহনের এই দ্রাস্তিকতার সঙ্গে পিতৃন্দেহের 
'অন্ধতাও মিশেছে । 

ক্বামাত বিদেশে গিয়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করে ফিন্রে এলে এবং বধূকে 
নেবার জন্ত সুসজ্জিত পান্ধী ও ভোজপুরী দারোবান পাঠালে হরমোহন 
“আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ * বলে বিদ্প করেছেন। স্বল্প ইন্সিতের সাহায্যেই 
বঙ্কিমচন্দ্র হুরমোহনের মধ্যে এশ্বধাভিমানী ধনী জমিদারের চরিত্রটি 
পরিস্ফুট করেছেন। 


রামরাম দত্ত 
রামরাম দত কলকা'ভার একজন ধনী গৃহস্থ । তার পুত্রবধূ স্থৃভাবিশীর 
সহদয়তাতেই ইন্দিরা শেষ পর্ধস্ত তার গৃহে আশ্রয় পেরেছে । 'অতি তদ্রলোক" 


১৯। ইন্দিত্রা ১ ১ম পরিচ্ছে। 





তার সম্পর্কে সংশরবাতিকগ্রন্তা প্রৌঢা গৃহিণীর কিছু আশঙ্কা থাকলেও তিদি 
“জিতেক্জিয় ”। নিরঞ্চাট, শান্তিপ্রির এবং পরোপকারী মাচুব। তা ছাডা 
স্থরুসিক, গৃহিণীর ছূর্বলতা জেনে মধ্যে মধ্যে তাকে একটু ক্ষ্যাপাতেও ভালো- 
বাসেন £ “ও কালোরূপ আর রাতদিন ধ্যান করিতে পার! যায় নাঁ।” ২০ 


রামরাম-গৃহিণী 

ইন্দিরা উপন্যাসের একটি চমৎকার চরিত্র। এই বয়স্ক! মহিলাটির কিঞ্চিৎ 
সন্দেহ-ব্যাধি আছে-স্অত্যন্ত অকারণেই তিনি সংযতচিত্ত মাঞ্জিতরুচি প্রো 
স্বামী সম্পর্কে শঙ্কিতা। এই বাতিকের জন্যই তিনি স্থন্দরী এবং যুবতী 
ইন্দিরাকে প্রথমে গৃহে স্থান দিতে আপত্তি করেছিলেন। অথচ অতিশয় 
পুত্রবৎসলা এবং ন্বেহপরায়ণা, যেহেতু তার পুত্র বামন-ঠাকরুণের রান্না মুখে 
দিতে পারেন না সেজন্য ইন্দিরাকে আশ্রয় দিতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। 
তাছাড পুত্রবধূর বুদ্ধি ও বিবেচনায় তার আস্থা আছে। এক সংশয়ব্যাধির 
অন্যই ইন্দিরার মতে, “কালির বোতলটার গলায় গলায় কালি ভরা”২১ 
এখানে ইন্দিরার বর্ণনাটি উপভোগ্য । *.."পাটীর ওপর কাত হইয়া পড়িয়া 
গিয়াছে । পাকা! চুলগুলি (কালির ) বোতলটির টিনের ঢাকনির মত শোভা 
পাইতেছে । অন্ধকারট1 বাড়াইয়া তুলিয়াছে।”২২ 

রামরাম-গৃহিণীর আর একটি দুর্বলতাও আছে । মাথায় রাশিরাশি পরকেশ 
সত্বেও নিজের বয়স তিনি শ্বীকার করতে চান নাঃ «আবার বেটার বলে, 
সব চুলই পাকা*।২৩ শেষ পর্যস্ত কলপের জাদুমন্ত্রে ইন্দিরা তাকে বশ করেছে । 
“তিনি নিজের বহুকাল পরিত্যক্ত এক জোড়া সোনার বাল! *ইন্দিরা* কে 
'বকশিস” দিয়েছেন ।*২৪ লেখক দত্বগৃহিণীর মধ্যে রুপণতা, নির্ব্দ্ধিতা ও 
বাতিকগ্রস্ততার একটি রসায়িত সমাবেশ ঘটিয়েছেন । চরিত্রটি জীবন্ত, শ্বাভাবিক 


২০। ইন্দিরাঁঃ ৭ম পরিচ্ছেদ । 
২১। ইন্কিরাঃ পয পরিচ্ছেদ । 
২২। ইউন্দিরাঃ ৭ম পরিচ্ছেদ । 
২৩। উদ্দিরা£ ১ম পরিচ্ছেদ । 
২৪। ইন্দিরাঃ ৯ম পরিচ্ছেদ 


৯২ 


সরস। অবস্থাপক্ন বাঙালী অস্তঃগুর সম্পর্কে বঙ্কিমেন অভিজ্ঞতা একটি সুন্দর 
| 


কামিনী 

“ইন্দিরা উপন্যাসের নায়িকা “ইন্দিরা”্র কনিষ্টা ভগিনী । বয়স সতের। 
ক্থরূসিকা। উপন্যাসের প্রথম অংশে এই চরিত্রটির কোন দাম্িত্ব নেই। 
রামরাম দত্তের গৃহ থেকে স্বামী উপেক্দ্রের সঙ্গে ইন্দিরার পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের 
পর কামিনীর লঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে সাক্ষাৎ হয়। কামিনী 
একটি কৌতুকোজ্জল চপল চরিত্র। হাদি কৌতুক এবং বাকচাতুর্ধে সে 
উপধুক্তভাবে রপিকা শ্যালিকার কর্তব্যপালন করেছে । কামিনী বাংলাদেশের 
সেই আদর্শ শ্যালিকা, যার কণ্টক এবং মাধূরধ যে কোন তগ্নীপতির কাছে 
একাধারে পরম আকর্ষক এবং একান্ত আতঙ্কজনক। 

বিশেষতঃ বাসরদৃশ্তে কামিনী তার নিজের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। 


হারাণী 

“ইন্দিরা” উপন্যাসের ছোটবড ছুই সংস্করণেই হারাণীকে ইন্দিকার দুতীরূপে 
দেখা যায়। ছোট “ইন্দিরা”্র ব্যাপারট! তেমন নির্দোষ নয়। তবে সেখানে 
ইন্দিরার স্থভাষিণী সখীর অভাবে ইন্দিরাকেই একাই মামলা তদ্বিরের সব 
ভার নিতে হয়েছে, হারাণী প্রামরামদত্তের পরিচারিকা* কূপে এই প্রণয় ব্যাপারে 
দুর্তির কাজ করেছে। 

কিন্তু গৃহস্থবাডীতে এরূপ ঝি থাকা দুষণীয়; বড “ইন্দিরা"য় হারাণী 
চরিত্রের আমুল পরিবর্তন ও লংশোধন করে দিলেন। এই পরিবর্তনটি 
হারাণী চরিত্রকে একটি সুন্দর মাধুরধ ও তেজস্বিতায় বিশিষ্ক করে সাধারণ 
দাসীচরিত্র থেকে উন্নীত করেছে। 

বড় ইন্দিরা" সে স্থভাষিণীর 'খাস ঝি'। হভাবিণী প্রয়োজন হলেই 
তাকে দিয়ে রমণবাবুকে ভেকে পাঠাতেন। গৃহস্থঘরের দূতীগিরি এই পর্বস্তই 
চলে। যদিও হারাণী মালিনীর যত, প্চল্লিশ পার, হাসি মুখে ধরে না, 
সকল তাতেই হাসি, একটু তিরবিরে ।*২৫ কিন্তু ইন্দিরা অপরিচিত ভদ্রলোকের 


২৫। ইন্দিরা ঃ ৮ম পরিচ্ছেদ । 


৪৩ 


(নিজের স্বামীর ) সংবাদ আনবার কথা তাকে বলামাত্র হাঁরার্ী “একেবারে 
হাসি বন্ধ করিল। এত হাসি, যেন ধৃ'য়ার অন্ধকারে আগুন ঢাকা পড়িল ।*২৬ 
হারাণী দৃন্ধরে অন্থরোধ প্রত্যাখ্যান করে বসল। শেষে ইন্দিরার কান্নার 
বিচলিত হয়ে বৌঠাকুরাশীকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে বুঝলো! “দোষ নেই।, 
সেই বিশ্বাসেই হারাণী ইন্দিরার পত্রহারী দূতী হল এবং হেসে ইন্দিরাকে 
বলে গেল--ণ্যদি এ জন্মের (স্বামী) হন, তবে আমি পাঁচশত টাকা 
বকৃশিস্‌ নিব, নহিলে আমার বাটার ঘা! ভাল হইবে ন11”২৭ তারপর 
হারাণীর সহায়তায় ইন্দিরার অভিসার যাত্রা । 

আখ্যায়িকার শেষ অংশে গ্রন্থকার হারাণীর দোষ ক্ষালনের জন্ত আবার 
স্থভাবিশীর মারফত আমাদের গোচর করেছেন। “হারাপী প্রথমে কিছুতেই 
টাক। লইবে না। বলে, আমার লোভ বাড়িম্বা যাইবে । এটা যেন ভাল 
কাজই ককিয়াছিলাম। কিন্তু এরকম কাজ ত মন্দইহয়। আমিযদ্দি লোভে 
পড়িয়া মন্দেই রাজি হই।”২৮ 

“হীরা, মালতী গোয়ালিনী, ফুলমণি নাপিতানী, মুরলা প্রভৃতির সহিত 
তাহার চরিত্রের স্থম্পষ্ট প্রভেদ লক্ষণীয় ।”২৯ 

এই চরিত্রবল তার আছে বলেই সে স্থভাষিণীর দাসী হতে পেরেছে 
এবং উপেন্দ্র-ইন্দিরার মিলন ব্যাপারে স্থভাষিণী তাকে দৌত্যকার্ধে নিয়োন্িত 
কৰেছেন । 


রাজসিংহ ? 
মাণিকলাল সিংহ 

রাজসিংহ উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা আকর্ষক এক অপূর্ব কর্মোগ্ঠোগী, শৌর্ধকীধ, 
প্রভৃভক্তি এবং চাতুধে মাণিকলাল তুলনারহিত। রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মাধর্ম 
অনাবশ্থাক*-_-মাণিকলাল এই বাণীটির মূর্ত বিগ্রহ। আমাদের সংস্কৃতসাহিত্যে 
২৬। ইন্দিরাঁঃ ৮ম পরিচ্ছেদ । 
২৭। ইন্দিরাঃ ১৩শ পরিচ্ছেদ । 
২৮। উন্দিরাঁঃ উপসংহার, ২২শ পরিচ্ছেদ । 
২৯। সী £ শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


৯৪ 


'মৃচ্ছকটিক' নাটকের সপিলক এবং '“দশকুমার চরিতের” বিভিন্ন চরিজ্রের সঙ্গে 
মাণিকলালের তুলনা! করা চলে। সপিলক মদনিকাকে বলেছিলেন, "'অপগ্ডিতে ! 
সাহসে শ্রী প্রতিবলতি”* এবং এই সাহস সিদ্কির জন যে কোন কর্মপস্থাই 
অবলম্বন করা যেতে পারে, ধর্মাধ্ম সেখানে সম্পূর্ণ অনাবস্ঠক। মাণিকলাল 
সিংহ এই এঁতিন্েরই সার্থকনাম। উত্তরপুরুষ । 

ইংরাজীতে যাকে 'কুইক্‌ আযকৃসন* বলে মাণিকলাল তারই পক্ষপাতী । 
দস্থ্যতা থেকে রাজভূত্য হতে তার কয়েক মৃহূত্ঠমাত্র সময় লাগে। বিশ্বস্ততার 
পরিচয় দিতে নিজ অঙ্গুলিচ্ছেদনে সে তিলমাত্র দ্বিধা করে না, এমন কি 
প্রেম ও বিবাহের মত জটিল ব্যাপারও সে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিষ্পত্তি 
করে ফেলে। অনায়াস লঘুতার লঙ্গে নির্বোধ নূর মহশ্্্দ থাকে তক্তপোষের 
তলায় মুষিকদংশনের ব্বর্গস্থখ দান করে, তার পোবাক, হাতিয়ার, অশ্ব 
অপহরণ করে। তারপর যথাব্রীতি দিল্লীযাত্রিণী চঞ্চলকুমারীর শিবিকার পশ্চাতে 
স্থান করে নিয়ে নিপুণভাবে হরণ কীর্যটির সমাধা করে এবং যাথোচিত 
চাতুর্ষের সঙ্গে মোগলভক্ত বিক্রমসোলাক্কীর সৈম্তকে মোগলের উপরই লেলিরে 
দেয়। বস্বতঃ রাজসিংহ উপন্তাসে মাণিকলাল সর্বাপেক্ষা সক্রিয় এবং সজাগ 
চরিত্র । তার দিল্লীর দৌত্য এবং যথাকালে পলায়ন, মৃত্যুমুখী যবারকের 
প্রাণরক্ষা এবং গিরিকন্দরে যুদ্ধের সময় অতুল বীরত্ব এবং ধূর্ততার সহযোগে 
অওরংজেবের সমগ্র হারেমকে বাজসিংহের অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি 
সর্বক্ষেত্রে সে যেন অঘটনসংঘটক। একদিকে এই বুদ্ধিচাতুধ এবং বীরত্ব 
ও অন্যর্গিকে যাতৃহীনা কন্যার প্রতি নেহ, অবিচল প্রভৃভক্তি এবং পত্বীপ্রেম 
সমন্ত মিলে মাণিকলাল চরিত্রটি অসাধারণ । বঙ্কিমচন্দ্র এই বীরপুরুষটির 
মধ্য দিয়ে যেন 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেছ* এই চাপক্য-শীতির সম্যক, উদাহরণ 
দেখিয়েছেন, অন্যদিকে ওদার্ধ, মহত্ব ও ম্ষেহপ্রেমের সমাবেশে তার মধ্যে এক 
মহৎ মানবতার সমাবেশ ঘটিয়েছেন । মাঁণিকলালকে সম্যক অন্থধাবন করতে 
হলে মবারকের প্রাণরক্ষার দৃষ্টাস্তগুলি স্মরণ করলেই যথেষ্ট। 


৬৫ 


দরিয়াবিবি 

রাজসিংহ উপন্তাসের একটি জটিল ও নাটকীয় চরিত্র। তরুণী রূপসী 
দরিয়াবিবি বাহুতঃ দিজীনগরে স্ুগন্ধির পসারিনী, মূলতঃ মোগল অবরোধে 
সংবাদ বিক্রপনকারিপণী। মন্সবদার মবারক আলি থার সে বিবাহিতা পত্ত্ী, 
স্বামীর নিয়ত কল্যাপপ্রাথিনী। সে স্থন্দরী স্থগাত়িকা, বহুগুণবতী | কিন্তু 
মবারক মধূপান তৃপ্রভৃজের মতো তাকে পরিত্যাগ করে জেব-উন্নিসার 
লালস1 ও রূপবহ্ছিতে মৃত্যুমুখী। সম্রাটকন্তার বিষাক্ত প্রণয়ের পাশমুক্ত হয়ে 
শেষ পাস্ত দরিয়া ও মবারকের পুনমিলনও সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু চক্রান্ত 
ও ঘটনাচক্র তাঁকে নিয়ে গেল সর্পপিপ্তরে । নবজীবন-লন্ধ মবারকের জীবনে 
পুনঃপ্রবেশ ঘটল অন্থৃতাপবিদ্ধা জেব-উদ্লিসার। নাটকের শেষাঙ্কে যবনিকা 
পডল উন্মািনী দরিয়ার নিক্ষিপ্ত গুলিতে মবারকের মৃত্যুতে । 

প্রবল প্রতাপান্িতা সম্রাটনন্দিনী ও দীনদরিদ্রা আতরওয়ালীর এই প্রণয়চ্দে 
জীবনের মর্মমূল পর্বস্ত আলোড়িত হয়েছে--রচিত হয়েছে এক প্রবল নাটক। 
দরিয়া কোনও বিশেষ সামাজিকতার প্রতিনিধি নয় এক বঞ্চিত বিক্ষু নারী- 
হৃদয়ের যন্তরণাই তার মধ্য দিয়ে রূপায়িত। দবিয়ার চরিত্র রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র 
চমৎকার নাট্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। দরিয়া ষে কোনও উচ্চাঙ্গের 
বিষাদাস্ত নাটকের নায়িকার সঙ্গে তুলনীয়া। 


কমলাকান্তে ব্রদপ্তর £ 
প্রসন্ন গোয়ালিনী 

কিমলাকান্তে'র একটি চমৎকার চরিত্র । কচিৎ সাধু ঘোষের পত্বী-_মঙ্গলা 
নামে একটি ছুগ্ধবতী গাভীর অধিকারিণী এবং দই-ছুধ-ক্ষীর বিক্রয় তার 
উপজীবিকা। এই প্রসন্ন ভবঘুরে কমলাকান্তকে একাধারে ন্ষেহ ও শ্রদ্ধা করে, 
বিনামূল্যে অহিফেনের অণুপান ছুপ্ধও সরবরাহ করে। অবশ্য কথনে। কখনো 
কলহভবে মূল্যও দাবি করে থাকে, কিস্তু সেট আস্তরিক নয় । 

প্রসন্ন চিত্রটি দপ্তর, পত্র এবং জোবানবন্দিতে নান! ভাবে আবির্ভূত। 
বিশেষতঃ জোবানবন্দির গরু চুরির মোকাদ্দমায় তার এবং কমলাকান্তের 
অন্তর্গত সম্সেহ সম্পর্কটি অতি হ্বন্দর ও সরসভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। 


ক 


“কমলাকাস্ত' ভাবাশ্য়ী ও প্রতীকধর্মী রচনা, তাই চরিতগুলি প্রারশঃ পূর্ণ 
নয়। তারা আভাসমাত্র। তথাপি প্রসম্ম অনেকাংশে জীরিত--সে মুখর 
এবং কলহকুশল হয়েও যে অন্তরে স্েহশীলা ও কমলাকাস্তের প্রতি ভক্কিমতী, 
দগ্তর-পত্র জোবানবন্দীতে তা পরিস্ফুট । শিল্পী বহিমচন্দ্র এখানেও অর্ধ- 
সচেতনভাবে জীবন-ন্রষ্টা হয়ে উঠেছেন । 

পূর্ববঙ্গের প্রখ্যাত লেখক কালীপ্রসম্ন ঘোষ বিষ্তাসাগরের উদ্দেশ্যে নিরীহ 
পরিহালচ্ছলে বলেছিলেন, “প্রসন্ন গোয়ালিনী কল্পিত*_-এই রকম জনশ্রতি আছে। 
কিন্তু সে প্রনঙ্গে না গিয়েও এই চরিত্রটির সরল সৌন্দধই স্বয়ং দীপ্ধ হয়ে উঠেছে। 


ভীম্মদ্দেব খোশনবিশ 

বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্স্থ্টি “কমলাকান্তের দপ্তরে" ভীম্মদেব খোশনবীশ বার 
বার উল্লিখিত। কমলাকান্ত বিবাগগী হওয়ার সময় এই ভীম্মদেবকেই তার 
অমূল্য দপ্তরটি “বখশিস্* দিয়ে বান এবং এই ব্যক্তিই “বঙ্গদর্শনে' দপ্তর নিয়মিত 
প্রকাশ করে কমলাকাস্তকে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। 'কমলাকাণ্ডের ভূমিকায় 
ভীম্মদেব শ্রধু কমলাকান্তের পরিচয়ই দেন নি, সেই সঙ্গে মন্তব্য করেছেন__ 
“হার! অনিদ্রারোগে পীভিত, তাহাদের উপকারার্থে আমি কমলাকাস্তেপ 
রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম ।”৩০ 


ভীম্মদেব খোশনবীশ ( জুনিয়র ) 

ভীম্মদেবের পুত্র । বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন উচ্চশিক্ষিত 
বাঙালীর বিষ্ভাবত্তার প্রতি তীক্ষ কটাক্ষ করেছেন (দ্রষ্টব্য-_“কমলাকান্তের পত্র” 
“কি লিখিব ?)। ইনিই “ইউটিলিটি” শব্দের আশ্চর্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 
*ইউ টিল ইট*-_অর্থাৎ 'তোমর] চাষ করিয়াই খাও। ইনি পরে কৃতবিদ্য 
হয়ে এম. এ পাশ করেছেন। তারপর এর বিগ্তা অঘটনঘটনপটীয়সী রূপ 
ধারণ করেছে। “কি লিখিব* প্রসঙ্গে সেই ছুরস্ত বিদ্বানের অলৌকিক প্রতি- 
ভার একটি দীর্ঘ তালিকা আছে, তার অংশবিশেষ এই রকম £ 

“তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একথানি জীরনচরিত দশ- 
পনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাধিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্য-সমালোচনাবিষয়ক 


৩*। কমলাকান্তের দগ্তর  শ্রীভীম্মদেব ধোশনবিশ। . 


৯৭ 


একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত কৰিয়! রাখিয়াছেন তাহাতে কোমত 
ও হার্যট ম্পেন্সানের মত খণ্ডন আছে ; এবং ভারউইন যে বলেন, যে মাধ্যাকর্ষণের 
বলে পৃথিবী স্থির আছে, তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন।*৩১ 

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত অথচ অন্তঃসারশুন্ত তৎকালীন বাঙালী বুদ্ধিজীবী 
সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কি মতবাদ পোষণ করতেন, এই চরিত্রই তার উদাহরণ । 


সখ্য ও সৌহার্দ্যের সমাবেশ 


এই পধায়ের আলোচনার মধ্যে একটি উপবিভাগের আবশ্তকতা আছে। 
বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে প্রধানা নারীদের সহচরীরূপে, নায়কচরিত্রের 
সুহবদ্রূপেও কিছু উজ্জ্বল ও উল্লেখযোগয চরিত্র বিদ্ঘমান। কেবল সামাজিক 
পায়ে বিন্যস্ত করেই এদের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া যায় না। সথা বা সখীর 
ভূমিকায় এই সব চরিত্রে যে মাধূর্ধ ও সৌন্দর্যের একটি অতিরিক্ত দীপ্তি 
প্রতিফলিত হয়েছে, তা থেকে এর! শ্বাতন্ত্রো ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাই 
একটু পৃথক্‌ ভাবে এদের পরিচয় দেওয়া হল। 

সহৃদয় লহচর অথবা সহ্‌চরী যাহ্থষের মনের ভাবনা-বাসনার ছায়াকে 
বহন করে। পাঠকের কাছে সাহিত্যের পান্র-পাত্রীর ব্যক্তিত্বকে স্থুপরিস্ফুট 
করবার সহায়তা করে সখী বা স্থুহদের সঙ্গে তাদের সংলাপ ও লাহ্‌চর্য। 
স্থতরাং কথাসাহিত্যের নায়ক-নায়িকাও বিশিষ্ট চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্বকে উপলদ্ধি 
করবার জন্য সখী ও হহদ্‌শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা অনন্বীকার্ধ। 

সাহিত্যে সধীর প্রয়োজনীয়তা নান! ভাবে হতে পারে তার একটি পধায- 
ভাগও চলতে পারে। 

ক) নিছক বয়স্তা হিসাবে ছুর্গেশনন্দিনীর আশমানী ও বিষবৃক্ষের মালতী 
গোয়ালিনী প্রভৃতিকে গ্রহণ করা যায়। অবশ্য আশমানীর অনুতর পরিচয়ও, 
আছে | বিমলার সঙ্গে স্থদীর্ঘদিনের সম্বদ্ধের ফলে সে তার সৃথছুঃখের সমভাগিনী | 


্্্,._ 


৩১। কমলাকান্তের দপ্তর ৫ ১ম সংখ্যা। 
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থ) অনেকক্ষেত্রে সধী সুখ-দুঃখের ভাগিনী শুধু নয় সহোদরার মত হয়ে 
উঠেছে। ইন্দিরায় স্থভাষিপী, ছৃরগেশনন্দিনীতে আরেষা, লীতারামে জয়স্টী 
প্রভৃতিকে সথীত্বের এই শ্রেীভূক্ত করা যেতে পারে, ভিখারিণী গিরিজায়! 
প্রীতি ও সহবদয়তায় ধনীর ছুলালী মৃপালিনীর সখী ও ভগিনীস্থানীরা। 

গ) পরিচারিকা হয়েও নারিকার বান্ধবীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে এমন 
কয়েকটি চরিত্র পাই। কপালকুগুলায় পেশমন্‌, চন্দ্রশেখরে কুলসম, মৃণালিনীতে 
গিরিজায়] প্রভৃতিকে এই শ্রেণীভূক্ত করা যেতে পারে। এই জাতীয় চরিত্র- 
গুলির অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হল। 

থ) ইন্দিরায় স্থুভাষিণী, রাজসিংহে নির্লকূমারী, মৃণালিনীতে গিরিজায় 
প্রভৃতি নায়িকার সঙ্কল্পসিদ্ধির বিশেষ সহায়িকা । নায়িকার প্রতি এদের 
নেহপ্রীতি এবং আত্মত্যাগ অসাধারণ 

উ ) আরও কয়েকটি নারীচরিত্র পাওয়া যায় যারা আত্মীয়তার স্থত্র ধরে 
নায়িকার অন্তরঙ্গ সথী হয়ে উঠেছে। এই শ্রেণীর চরিত্র কমলমণি ; 
শ্যামান্থন্দরী, বিমলা, নিমাইমণি প্রভৃতি । 

বঙ্কিম-উপন্যাসে হুহ্বদ বা বন্ধৃশ্রেণীর পুরুষচরিত্র ছুই-একটিই আছে। 
সেইজন্য অপ্রয়োজনবোধে তাদের পর্ধায়তুক্ত করা হল না। 

পরবর্তী অংশে পূর্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত চরিব্রগুলির সংক্ষিগ্ত পরিচয়সহ তাদের 
স্বকীয়তা এবং কাহিনীতে তাদের দ্বারা কোন প্রয়োজন কতখানি সাধিত 
হয়েছে, উপস্তাসে তারা কি স্থার অধিকার করে আছে এবং তাদের ভূমিক৷ 
সেখানে মুখ্য বা গৌণ প্রভৃতি বিষয়ক সংক্ষিতধ আলোচনা করা হল। 


লুৎফ-উন্নিস 

কপালকুগ্তল! উপন্যাসে মতিবিবি বা পল্মাবতীর আগ্রার পোষাকী নাম 
লুৎফ-উন্লিসা। উপন্াসের কাহিনী বিবর্তনে চরিত্রটি প্রতিনায়িকার পরিপত 
হয়েছে। যদিও প্ঠিনি সেলিমের রাজপুতমহিষীর সহচারিণী ছিলেন কিন্তু তার 
উচ্চাকাজ্ষা তাকে বহুদূরে অগ্রসর করে দিয়েছিল। “লুৎফ1 উন্লিসা প্রকাহ্ে 
বেগমের সখী, পরোক্ষে যুবরাজের অস্গ্রহভাগিনী””৩২ ছিলেন। চক্রান্ত এবং 


৩২। কপালকুগুলা £ ৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছে। । 
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ক্ষমতাপ্রিরতা তার শ্বভাবধর্ম, এ ব্যাপারে তিনি থসকু-জননীর সহাদ্দিকা, 
সেলিমের সঙ্গে মেহেরউন্নিসার মিলন যাতে না হুয়, সে সম্পর্কেও তার 
লক্ষ্য ছিল। এইরকম স্বার্থপর কুটবুদ্ধি চরিত্র সখীত্বগুণে কখনও বিকশিত 
হতে পারে নাস্পলুৎফ-উন্লিসাও পারে নি। 


মালিনী 

“মৃণালিনীষ্তে পায়িকা মালিনী মথুরায় রাজকন্যার সথী ছিলেন। মৃণালিনী 
রাজকন্যার বুত্তিভোগিনী ছিলেন না। এ “সখীত্বে'র কোন চিত্র নেই, কেবল 
মথুরার রাজকন্যার সঙ্গে জলবিহারে গিয়ে ডুবে গিয়েছিলেন, তখন হেমচশ্রর 
তাকে উদ্ধার করেন। 


মণিমালিনী 

উপন্যাসের আখ্যানাংশে সখীত্বের কাল সর্বব্যাপী হলেও এই সম্পর্ক যে 
কত নিবিড় তা বিভিন্ন ঘটনায় বোঝা যাম্ন। হ্বধীকেশের গৃহ থেকে বিতাডিত 
হওয়ার সময়ও মৃণালিনী সখীসম্ভাষণ না করে যেতে পারেন নি এবং মণি- 
মালিনী সেদিন সরোষে দুশ্চরিত্র ভ্রাতাকেই ভর্খদনা করেছিলেন। এই 
কোমলহ্ৃদয়া৷ ন্েহশীল। নাব্ীকে মুণালিনী কখনই ভুলতে পারেন নি; তাই 
উপন্যাসের 'পরিশিষ্টে* জানা যায় £ “'মৃণালিনী'"'মণিমালিনীকে আপন রাজ- 
ধানীতে আনাইলেন। মণিমালিনী বাজপুরীমধ্যে সবণালিনীর সখীশ্বপ্প বাস 
করিতে লাগিলেন। তাহার স্বামী রাজবাটীয় পৌরোহিত্যে নিষুক্ত হইলেন।” 

অধ্যাপক ল্লিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ম্ণালিনী ও মণিমালিনীর সথীত্বের 
একটি সুন্দর ভাষ্য রচন! করেছেন £ 

"১ম খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে দেখা যায়, এই ছুইটি তরুণী কক্ষপ্রাচীরে 
আলেথ্য লিখিতেছিলেন” ও কথোপকথন করিতেছিলেন। সংস্কতসাহিত্যে 
বহুনায়িকা চিন্রবিষ্তায় পারদশিনী । বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজীঞ&নাহিত্যের আদর্শে আখ্যা- 
য়িক৷ রচনায় প্রবুতত হইলেও এক্ষেত্রে মৃণালিনীর চিন্্বিস্ভাপটুতার বেলায় 
সংস্কতসাহিত্যের আদর্শ ই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে ' ইংরেজী লাহিত্যে আনেক 
স্থলে নায়িকাকে চিজবিষ্যায় পারদশিনী দেখ! ঘায্ন ।৮৩৩ 


৩৩। সী: শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যান্থ । 


১৬৬ 
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মশিমালিনী ও স্ৃণালিনীর সধীগ্লীতির চিত্র ক্ষুদ্র হলেও হৃদয়গ্রাহী ও উজ্জ্বল 
মধুর ] 


রত্বুময়ী 

মুণালিনী নবদ্ধীপে যখন পাটনীর গৃহে বাস করতেন, তখন পাটনীর 
যুবতীকন্তা রত্বুময়ীর সঙ্গেও সীত্বে আবদ্ধ! হয়েছিলেন। তবে সামাজিক 
অবস্থার তারতম্যে রত্বময়ীর হৃষ্ঠতা গিরিজায়ার সঙ্গেই বেশী হয়েছিল। 

পপরিশিষ্টে” দেখ! যায়, রত্ময়ী এক সম্পন্ন পাটনীকে বিয়ে করে হেমচন্ত্রের 
নৃতন রাজ্যে গিয়ে বাস করতে থাকে। “মুণালিনীর অন্থগ্রহে তাহার স্বামীর 
বিশেষ সৌষ্ঠটব হইল । গিরিজায়। ও রুত্বময্রী চিরকাল “সই” “সই+ রহিল ।” 


ঠাপা 

€বিষবৃক্ষ” উপন্াসের চাপা ভাগ্যবিডন্বিতা কুন্দনন্দিনীর জীবনে একমাত্র 
বান্ধবী। কুন্দের পিতার মৃত্যুর পরে এই সমবয়স্কা এবং সঙ্গিনী টাপাই 
কন্দের মানসিক দুর্ভাবনার ভার গ্রহণ করেছে-কুন্দ তার কাছে হ্বপ্রবৃতাঙ্ঘটি 
বর্ণনা করে নিজের সারল্য এবং বিশ্বাপরায়ণ মনটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 


গঙ্গাজল 


মালতী গোয়ালিনীর সঙ্গে হীরার সখীত্বের “গঙ্গাজল' সম্পর্ক । মালতীর 
চণ্রিত্র বিশেষ উজ্জ্বল নয়--অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপারেও সে দৌত্যে প্রস্তত। 
হীরার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে তার "গলায় গলায় ভাব।” কিন্তু এই সম্পর্ক 
যে কত অগভীর এবং স্বার্থকলুধিত, মালতীর স্থকৌশলে হীরার ঘরে কুন্দর 
অবস্থান জেনে নিয়ে দেবের কাছে সেটি প্রকাশ করে দেওয়ার মধ্যেই তা 
প্রকাশিত হয়। | 


হরদেব ঘোষাল 
নগেঞ্নাথের প্রিয় স্থত্বদ হরদেব ঘোষাল। দৃরদেশে ইনি বাস করতেন। 


১৬৯ 


কাহিনীতে এই চবিত্রটিকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই না। কুন্দ সম্পকিত 
নগেন্দ্রসাথের মুদ্ঠতাও ক্রমশঃ তাঁর চিত্ততদ্ব এই ঘোষাল মহাশয়ের কাছেই 
একমাত্র নগেন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছিলেন । নগেন্দ্রনাথের আত্মকথনের প্ররোজনেই 
সম্ভবতঃ বস্কিমচন্দ্র অদৃশ্য হরদেব ঘোষালকে স্থ্টি করেছিলেন। 

হরদেব ঘোযালের একটি উত্তর আছে নগেন্দ্রের পত্রের। হরদ্বে 
নিষ্পৃহ, মুক্তদৃষ্ঠি, নগেন্দ্রচরিত্রের সম অনুরাগ, বিরাগ, বিকৃতি তার মনের 
দর্পণে নুষ্পষ্ট প্রতিফলিত । হরদেবের এই চিঠির মধ্যে নগেক্দ্রনাথ সম্বন্ধে 
বঙ্কিমচন্দ্রের নিজন্ব বিশ্লেষণই যেন আত্মপ্রকাশ করেছে। 


শ্বরেন্দ্রনাথ 

জমিদার দেবেন্দ্রনাথের মাতুলপুত্র এবং একমাত্র সুহ্নদ। স্ত্রী হৈমবতীর 
দুব্যবহারে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ যখন অধঃপতনের চরমসীমায় 
অবতরণ করতে লাগলেন তখন এই স্থরেন্্রনাথই তার একমাত্র শুভাকাজ্ী 
হ*য়ে বার বার তীকে স্থপথে ফেরানোর চেষ্টা করেন । একমাত্র স্থরেন্্রনাথের 
সমবেদনা! ও সছুপদেশেই দুশ্চরিত্র দেবেন্ত্রনাথের চিত্তবিকারে অস্কৃতাপের ছায়া 
পড়ত । হুরেজ্দের মর ত্যাগ করার ব্যাকুল অনুরোধে দেবেন্দ্র একবার অশ্রসজল 
চোখে বলেছিলেন-- 

“আমাকে যে সৎপথে যাইতে অন্থরোধ করে, তুমি ভিন্ন এমন আর 
কেহ নাই। যদি কখন আমি ত্যাগ করি, সে তোমারই অস্থরোধে 
কারব ৮৩৪ 

এই যুবক ধনবান্‌ হলেও অত্যত্্র সন্ত এবং ওুঁশবান্‌, মগ্যাির প্রতি 
তার অপরিসীম ঘ্বশা। কিন্তু দেবেজ্রনাথের প্রতি গভীর স্বেহবশতঃই মদের 
জন্ মদ্চপকে ত্যাগ করতে পারেন নি। দেবেন্দ্র মঙ্ুয্ত্বহীহ হলেও স্থরেন্দের 
সম্বন্ধে তার অনুরাগ গভীর । কিন্ত পরস্পযের এই থভীব অস্ক্রাগ সত্তেও 
দেবেস্রের কুন্মর প্রতি পাপ আকর্ষণের ফলে সুেন্্নাথ তুঃখের সঙ্গে তাকে 
ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। 


৩৪। বিষবৃক্ষ : ১০ম পন্বিচ্ছেদ 


১৩৭ 


সুন্দরী 

“হুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীয় কন্ঠা সম্বন্ধে তাহার ভগিনী, শৈবলিনীর 
সী ।৮৩৫ শৈবলিনীর প্রতি হ্ন্দরীর স্থগভীর ভালবাপা, অসীম মমতাম 
ও উদার ক্ষমায় তাকে সর্বপ্রকার ছুংখ, বিপত্তি, লজ্জা থেকে রক্ষা করার 
প্রাণপণ চেষ্টা আমাদের মুগ্ধ করে। এই গ্রাম্যবধূ যদিও শ্বভাবতঃই ভীরু- 
ন্বভাবা, কিন্তু ছুরন্ত শৈবলিনীকে ভালবেমে তাকেও ছৃঃসাহুসিকা৷ নাপিতানী 
হয়ে ইংরেজের নৌকায় উঠে শৈবলিনীকে রক্ষার চেষ্টা করতে হরেছে। এই 
নারী অত্যন্ত স্পষ্ট ও তীক্মভাষিী কিন্তু অন্তরে অত্যস্ত মধুরন্বভাবা ও 
ন্েহশীলা। শৈবলিনী গৃহত্যাগ করবার পর স্থন্দরী রাত্রিদিন শৈবলিনীর 
মৃত্যুকামনা করেও তারই রক্ষার জন্য সর্বক্ষণ সচে্, আবার গৃহপ্রত্যাগতা 
উন্মত্তা শৈবলিনীকে সেবা দিয়ে মত দিয়ে স্থস্থ করবার জন্য একান্ত ব্যাকুল] । 


বসস্তকুমারী 

বসম্তকুমারী রাধারাণীর প্রিয়সধী । উভয়ে সমবয়স্কা । বাধারাণীর পিতৃবন্ধ 
কামাখ্যানাথবাবুর কন্যা বসস্ত অত্যন্ত সহদয়া, কৌতৃকপ্রিয়া ও বুদ্ধিমতী। 
পিতামাতার মৃত্যুর পর একান্ত নিঃসহায়া৷ বালিকা রাধারাণীকে শ্বঘৃহে নিয়ে 
এসে কামাখ্যানাথ যখন কন্তার সঙ্গে সমান যত্বে ও নেহে শিক্ষা দিয়ে 
প্রতিপালন করেছেন, তখন বসস্তর দেহ, মমতা, সহৃদয়তাই বরাধারাণীর জন্য 
ছায়া ও শান্তির নীড় বচন! করেছে । ম্থরাসিকা ও দরদী এই সথীরই 
সহৃদয় সহায়তায় কুক্সিণীকুমার ও রাঁধারাণীর ঈদ্সিত মিলন সম্ভব হয়েছিল। 


চিত্র 

“রাধারাণী ও কষম্মিণীকুমার যে মুহূর্তে মালাবঘল করিলেন, ঠিক সেই মুহৃর্ঠে পো 
করিয়া শাক বাজিল | বরাঁধান্বা্থী হানিত্বা জিজ্ঞাল] করিল, শাক বাজাইল কে ?”৩৬ 
তাহার একজব্র দ্বাপী চিত্রা, উত্তর কহিল, “আজে আম্মি 1”***চিত্র। বলিল, 
“কিছু পাইঘ বন্নিয্11” বলা বাহুত্য যে তাহার কথাটি! মিখ্যা1। রাধারাণী 


৩৫। চন্জ্রশেখর £ ১ম থণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ । 
৩৩। রাধারাপী £ ৮ম পরিচ্ছেদ । 


তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়! ছ্বাবের নিকট বসাইয়া আসিয়াছিল। «ইহার 
পর্বে বা পরে চিত্রার আর কোন প্রস্জ নাই। এটুকু বাদে সে রাধারাণীর 
শিক্ষামত করিল, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নহে, তথাপি ইহাতে একটু মাধুর্য 
একটু চমৎকারিত্ব আছে ।”৩৭ এই ছোট ঘটনাটুকু থেকে মনে হয়, চিত্রা 
দার্সী হলেও কিছু রসবোধসম্পন্না এবং একান্ত নিঃসঙ্গ ও একাকিনী রাধারাণীর 
যনের কিছুটা কাছাকাছি চিত্রা একটা স্থান করে নিতে পেরেছিল। চিত্রার' 
প্রতি রাধারাণীর মনোভাবের মধ্যে দাপীত্বের সঙ্গে সখীত্ব যুক্ত হয়েছিল। 


দিবা ও নিশি 

“দেখী  চৌধুরাণী”তে রূপাস্তবিতা প্রফুল্লের ছুই সহচরী, দিবা ও নিশা । 
এর! দেবীর পরিচর্ধা করেছে, সঙ্গদান করেছে, সহধমিণীও হয়েছে। 

এদের মধ্যে দিবার চরিত্রটি অপেক্ষাকত ক্ষীণপ্রভ, সে 
পরিচারিকার সীমাতেই প্রধানত আবদ্ধ, অশিক্ষিত, দেবীর 
সঙ্গে তার অস্তরঙ্গতাও তেমন নিবিড নয়। পক্ষান্তরে নিশার সঙ্গে দেবীর 
হৃদয়সংযোগ নিবিড--সেই প্রকৃত সখীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। নিশ! বিদ্বধী, 
কৌতুক-পরারণ *প্রুল্পর একপ্রকার সহাধ্যায়িনী* আবার শিক্ষতিত্রীও ছিল।” 
সব চাইতে বড় কথা-_নিশার এবং প্রফল্পর আত্মিক এঁক্য একটি নিবিডতর 
স্ত্রে রচিত---উভয়েই শরীক অপিতপ্রাণা, গীতার নিষ্কাম কর্মযোগে দীক্ষিতা। 

এদের সম্পর্কে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন ঃ 
"এই যুগ্লসখীর আবির্ভাব আমাদিগকে শকুস্তলার যুগলসথী অনম্ুয়া-প্রিয়ংবদাকে 
স্মরণ করাইয়া দেয়।*৩৮ 


সীতারামের অন্যতম! পত্বী শ্রী পপ্রির়প্রাণহ্নত্রী* হওয়ার আশঙ্কার অজানার 
পথে পদক্ষেপে করল। কিন্তু শ্রিক্ষেত্রের পথে পাগার উপদ্রবে যাত্রীর দল 
পরিত্যাগ করে নিঃসহায়া শ্রী আত্মহত্যার উদ্ভতা, তখন তার জীবনে 


ত্র সখী £ ৩১ পৃষ্টা, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 
৩৮। সথীঃ আ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


১৬০ 








। সন্্যাসিনী জয়ন্তীর আবির্ভাব ঘটল। 
ছুইজন যেন পারস্পরিক প্রয়োজনেই সধীত্বে আবদ্ধ হল : *সন্্যাসিনশ 
বিরাগিনী প্রত্রাজিতা। অনেকদিন হইতে তাহার সথহদ নাই। আজ একজন 
সমবয়স্কা প্রব্রাজিতাকে পাইয়৷ তাহার চিত্ত একটু প্রফুল্ল হইল ।*৩৯ 
এই সখীত্ব “সীতারাম” উপস্তাসের কাহিনী এবং পরিণামে বিশেষ গুরুত্ব- 
পূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। 
জয়ন্তী শ্রীকে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করেছে, তার মনের কথ! জেনেছে। 
»তার “সহায়িনী ও সঙ্গিনী” হয়েছে । স্ভারপর কাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে 
পর্যায়ে শ্রী জীবননাটেয অংশ নিয়েছে । পরিশেষে *ন্রাতৃশো কাতুর1” শ্রীকে 
সাত্বন! দান এবং তার দুঃখে সহায়তা করবার পর দুজনে একযোগে লোকালয় 
পরিত্যাগ করেছে । এব্র পরে শ্রী ও জয়ম্তভীর সখীত্বের বিবরণ উপন্যাসে 
অন্ুল্লিথিত। কিন্তু অধ্যাআ্সসাধনার জগতে তাপা নিকটতর সন্বদ্বধে আবদ্ধ 
হয়েছে এমন অনুমান করা যেতে পারে। 
বঙ্কিম উপন্যাসে অনেক সন্গ্যাসীর ভীডে একমাত্র নারী ন্াদিনী। এই 
সন্ন্যাসিনীর মধ্যে লেখক শুধু তার চিরন্তন সন্নাসের আদর্শকেই পরিস্ফুট 
করেন নি; নারীর শক্তি আর আত্মিক এশ্বর্ষের একটি সৌন্দর্যদীপ্ত তেজ- 
স্থিনী মৃতি অঙ্কন করেছেন; এই অভিনব শক্তিময় সৌন্দর্যের সঙ্গে অলৌকি- 
কতার ছায়া! জয়ন্তীকে পরম রহস্যময়ী করে তুলেছে। বঙ্কিমসাহিত্যে সন্ন্যাসী 
বারবার এসেছেন কিন্তু কাহিনীতে তাদের আাদর্শায়ত ব্যক্তিরূপের ছায়ামাত্র 
দেখতে পাই। কিন্তু সীতারাম উপন্তাসে জয়ন্তী শুধু দৈবী গুণে মহিযান্থিতা 
নয়, মানবিক দুর্বলতায় প্রাণবন্ত । চরমলজ্জার নির্মম আঘাতে সন্্যাসের 
নিবিকার আসক্তিশুন্ততার গোপন দস্তকে লোকালয়ের আলোয় চু করতে 
দ্বিধা করেন নি লেখক। 
মনে হয় প্রফুল্ল বঙ্ছিমস্থষ্ট অন্্মীলনতত্বের গৃহলক্্ীৰপ আর জয়ন্তী অনুশীলন- 


তত্বের সন্গ্যাসিশীরূপ। 


৩৯। সীতারাম : ১ম খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ | 
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বস্কিম-৭ 


সথভাষিণী 

ইন্দির। ও স্ুভাষিণী প্রথম সাক্ষাতেই সখীত্ব রচন! করেছে । যেখানে 
আশ্রয়দাত্রী এবং আশ্রিতার মধ্যে উচচন্মন্যতা এবং হীনন্মন্ততার একটা দুরত্বই 
স্বাভাবিক ছিল, সেখানে স্থভাষিণীর অপূর্ব সহ্ৃদয়তায় ইন্দিরা মর্যাদার সঙ্গে 
পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । নামতঃ পরিচারিক হলেও বস্ততঃ ইন্দিরা 
ক্ভাষিণীর সখীত্ব ও শ্তভেচ্ছায়, তারই প্রয়াসে স্বামীর সঙ্গে পুনমিলিত হতে 
পেরেছে, তার ছুঃখরাত্রির অবসান ঘটেছে। 

ইন্রির ও আুভাষিণীর সম্পক খাংলাসাহিত্যে মধুরতম সবীত্ের 
উদাহরণ । স্থভাষিশীর মধ্য দিয়ে বস্কিমচন্দ্র অভিজাত পরিবারের একটি 
সহৃদয়! বধূর অনন্য অস্তরৈশ্বর্ষের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে 
এইরকম একটি সমৃদ্ধ পরিবারের সন্তান--এই হৃদয়, গৃহকল্যাণী এবং 
স্থুরসিক অন্তঃপুরিকাদের তিনি ন্বচক্ষেই দেখেছেন। এরাই বাঙালীসংসারের 
অন্তর-লক্ষ্মী, তাকে ক্সিপ্ধ করেন--তার সংকট মোচন করেন। সখী স্ুভাষিণী 
এই কল্যাণদীপ্চিতে উজ্জল। চরিন্রটি আমাদের বিষবৃক্ষের কমলমণিকে মনে 
পড়িয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিটি ম্মরণ 
কর] যেতে পারে-- 

“এক হিসাবে স্ুুভাষিণীর সখীত্ব কমলমণির সবীত্ব অপেক্ষাও বড়, কেননা 
কমলমণির সখীত্ব নিজের ভাজের সঙ্গে, আর স্ুভাষিণীর সখীত্ব নিতান্ত 
নবপরিচিতার ( অজ্ঞাতকুলশীলা বলিলেও চলে) সঙ্গে এই তুলনার কথা 
ছাড়িয়া দিলেও স্ভাষিণী প্রথম শ্রেণীর সবীদ্দিগের মধ্যে সর্বতেষ্ঠা, 
তাহ] নিঃসন্দেহ 1৮৪০ 


নির্মলকুমারী 

সবীনূপে বঙ্কিমের উপন্যানসাহিত্যে ছুটি চরিত্র সবচেয়ে উজ্জল । এ 
ছুটি হল যথাক্রমে এতিহামিক উপন্যাসের নির্মলকুমারী এবং সামাঙ্জিক 
উপন্যাসের স্থভাষিণী। 

রাজপিংহ উপন্যাসের এই চত্রিত্রটি প্রথমদিকে রাজসধীর মতোই রঙ্গে 


৪০1 স্থী: শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
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রসে, যৌবনে উজ্জ্ল। কিন্তু উপন্ান যখন ইতিহাস এবং নিয়তির 'দ্বৈত- 
তাড়নায় “জ্ন্তনিত রবে ফেনাইয়৷ ফেনাইয়া চলিয়াছে'। তখন শির্মলকুমানী ও 
চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সেই ভাগ্যক্রোতে, নিজেকে ভাঙিয়ে দিয়েছে--গৃহকপোতীর 
মত বিলাপ করে নি। তার চাতুর্ধ, তার সাহস, তার উপস্থিত বুদ্ধি, 
স্্ষচন্দ্র নিষিদ্ধ মোগল অবরোধের বালন1 কামন। চক্রান্ত হিংশ্রতার মধ্যেও 
নিজের জন্য স্থ্মস্থণ গতিপথ রচনা করেছে, এমনকি বিশ্বত্রাপ অপনিন্দেয 
আলমগীর পর্যস্ত তার ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়েছেন। নির্মলকুমারীর বিচিত্র 
কর্মোগ্ম এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ঘুণিবাত্যার মধ্যেও তার অন্তরে একটি 
ফ্রব সঙ্কল্প অচঞ্চল হয়ে থেকেছে, তা হল চঞ্চলকুমারীর প্রতি শুভৈষণ!; 
সখীর জন্য জীবনের সব স্থখ, সব শ্বাচ্ছন্দ্ এমন কি আত্মপ্রাণ পর্যস্ত 
বিসর্জন দেওয়া তার কাছে তুচ্ছ। সখীত্বের এমন উজ্জল দৃষ্টান্ত সাহিত্যে ছুর্লভ। 


এই গ্রস্থে অন্তপ্রসঙ্গে আলোচিত কয়েকটি চরিত্রের অতুলনীয় সৌহার্দ্্ের 
কথাও এখানে স্মরণ করি। 

আয়েষা কতলু খাঁর কন্যা। তিলোত্তম! কতলু খাঁর বন্দিনী, আয়েষার সঙ্গে 
তিলোত্তমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল ন1]। তবু আয্নেষা তিলোত্বমার সবচেয়ে 
ছুর্দিনে পরমবিশ্বস্তা প্রিয়সখীর কাজ করেছেন। তিলোত্তমা যখন কারাগারে 
জগৎসিংহের রূঢ় ব্যবহারে মৃচ্ছিতা তখন জগখ্সিংহের আহ্বানে সেখানে এসে 
তিলোত্ুমার পরিচয় পেয়ে 'তিলোত্তমাকে কোলে করিয়া! বসিলেন, আর কেহ 
কোনরূপ সঙ্কোচ করিতে পারিত3) সাতপাচ ভাবিত) আয়েষা একেবারে 
ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। লেখক আয়েষার এই মহৎ ব্যক্তিত্বে চমৎকার 
কারিণী পরহিত মৃতিমতী'র করুণা, উদারতা ও ঈর্ধাহীনতার পরিচয় দিয়েছেন । 

কপালকৃগ্ডলা উপন্তাসে মতিবিবি বা পল্মাবতীর আগ্রার পোষাকী নাম 
লুৎফ-উন্নিসা। উপন্যাসের কাহিনী বিবর্তনে চরিত্রটি প্রতিনায়িকায় পরিণত 
হরেছে। যদিও তিনি সেলিমের রাজপুতমহিষীর সহচারিণী ছিলেন কিন্তু 
তার উচ্চাকাজ্ষা তাঁকে বহুদুরে অগ্রসর করে দিয়েছিল। “লুৎফ-উন্নিস 
প্রকাস্তটে বেগমের সখী, পরোক্ষ যুবরাজ্জের অনুগ্রহভাগিনী ছিলেন। চত্রাস্ত 
এবং ক্ষমতাপ্রিয়তা তীর স্বভাবধর্ম, এ ব্যাপারে তিনি খসরুজননীর সহার্িকা 
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সেলিমের সঙ্গে মেহের-উন্মসিসার মিলন যাতে না হয়, সে সম্পর্কেও তার 
লক্ষ্য ছিল। এইরকম স্থার্থপর কৃটবুদ্ধি চরিত্র সখীত্বগুণে কখনও বিকশিত 
হতে পারে না- লুৎফ-উন্নিসাও পারেন নি। 

“মৃণালিনী”তে নায়িকা মৃপালিনী মথুরার রাজকন্তার সথী ছিলেন। মৃণালিনী 
রাজকন্যার বৃত্তিভোগিনী ছিলেন না। এ “সখীত্বের কোন চিত্র নেই, কেবল 
মথুরার রাজকন্যার সঙ্গে জলবিহারে গিয়ে ডুবে গিয়েছিলেন, তখন হেমচন্্র 
তাকে উদ্ধার করেন । 

কমলমণি হ্্মুখীর ননদিশী, অতএব উভয়ে মধ্যে সম্পর্কদিদ্ধ সথীর পাঠ 
প্রত্যাশিত; কিন্তু প্রণয়বেদনাজর্জরিতা কুন্দের হৃদয়ে কমলমণি ক্ষণ- 
সখীত্বের শান্তিবারি সেচন করেছেন। এই সথীত্বের পরিধি ব্যাপ্ত নয়, কিন্ত 
কমলের মধুর চরিত্রটি এই প্রসঙ্গে মধুর্ুতর হয়েছে। 


উপন্যাসের চরিত্রচিত্রশালায় শ্রেণীবৈচিত্র্য 


বন্কিমসাহিত্য “চরিত্রচিত্রশালা+ | সামাজিক জীবনভূমির সর্ধপ্রাস্তকেই তিনি 
স্পর্শ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পপ্রতিভা এবং মানবচেতন? ছুইই অসাধারণ। 
এই দ্বৈতপ্রেরণায়, কথাসাহিত্যের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে সমাজের বিভিন্ন 
শ্রেণীর মানুষকে শিক্পভূমিতে প্রতিষ্ঠা করা তাঁর পক্ষে অপরিহার্ধ। কিন্তু 
একদিকে ইতিহাসের এঁতিহ ও রাজকীয় গরিমায় সমুজ্জল চরিত্রগোষ্ঠী তার 
লেখশীতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে কিছু শ্রমন্সীবী সাধারণ মানুষের 
মনের অভ্তঃপুরেও তিনি আশ্চর্য কৌশলে অনুপ্রবেশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 
চাকুরিজীবনের অভিজ্ঞতাও এই ভাগ্ারকে আরো খদ্ধ করে তুলেছিল। 

ওপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাপ, সমাজ অথবা রোম!ন্স-এর যে উপাদানই 
অবলম্বন করুন না কেন তাদের প্রায় প্রতিটিকেই তিনি শিল্পোৎকর্ষে মণ্ডিত 
করতে পেরেছেন। কাহিনীবিন্যাস, চরিত্ররচনা, অন্যবিশ্লেষণ এবং কবি ও 
দার্শনিকের সম্মিলিত দৃষ্টি এই সাফল্যের প্রধান প্রধান কারণ বটে, কিন্তু এ 
ছাডাও বঙ্কিম প্রতিটি উপন্যাসের অনুপুজঙ্থ (৫618115 ) নির্মাণে ও সমান সজাগ 
ছিলেন । কারণ যে কোন সার্থক উপন্তাসই সমগ্রভাবে একটি একতান--প্রধান- 
অগ্রধান প্রতিটি চরিত্রই একই সুরে যদি সমন্বিত না! হয় তাহলে কাহিনীর 
মাধ্ষ অনেকাংশে ক্ষুপ্ন হয়ে যায়। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র যেমন পটভূমি পরিবেশের 
প্রতিটি তুচ্ছ বিষয় সম্পর্কেও সচেতন তেমনি বিভিন্ন গৌণ ও প্রাসঙ্গিক 
চরিত্রের নির্মাণেও তিনি সঙ্গাগ ব্ূপকার | বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সাহিত্যে মূল 
চরিত্র ছাডাও সংখ্যাতীত নরনারী উপস্থিত। এরা কখনও অভিজ্ঞতাপ্রস্ত 
হয়ে প্রত্যক্ষ, কখনও বা অসামান্য কল্পনায় স্থষ্ট হয়ে প্রত্যক্ষবংৎ। সামাঙ্জিক 
উপন্যাসগুলিতে বাস্তব অভিজ্ঞতা জীজ্জল্যমান, এতিহা'সিক উপন্যাসে বা কপাল- 
কুণগ্ডল৷ জাতীয় রোমান্সে, এর কল্পনার দ্বারা সত্যরূপে প্রতিভাত। 

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাত্মক সমাজদৃষ্টির পরিচায়করূশে তার বিভিন্ন উপন্যাস 
থেকে সংগৃহীত বিচিত্র চরিত্রের শ্রেণীবৈচিত্র্য আমর! এই প্রসঙ্গে আলোচনা 
করব। 

এই চরিত্র আলোচনার মধ্যে আমর1 পধায়ভাগ করার রক্ষা চেষ্টা করেছি। 


১০৪ 


প্রথম ভাগটিতে উচ্চবিত্ত পর্ধায়ের, দ্বিতীয় ভাগটিতে মধ্যবিত্ত পর্যায়ের চরিত্রসমাবেশ 
লক্ষ্য কর! যাবে। পরবর্তী ভাগগুলিতে সর্বত্রই উপন্তাসের ক্রম অনুসরণ 
করা হয়েছে। 


“দুর্গেশনন্দিনী*র উদ্মিলাদেবী যোধপুরসম্ভৃতা রাজপুত কন্যা । যানসিংহের 
তৎকালীন নবোটঢ়া মহিষী। দিল্ীীতে বাস করতেন। ইনি নানারকম কলাবিগ্যায়ও 
বিশেষ নিপুণা ছিলেন। উদ্মিলাদেবীর সহায়তায় ও সহৃদয়তায় বিমলা তার 
সহচারিণীরূপে বিশেষ সুখী হয়েছিলেন। প্বহু সৎ গুণ-বিশিষ্টা এই মহিষীর 
সম্বন্ধে বিমলার বিশেষ মুগ্ধত৷ ছিল ।”১ 

“দুগেশনন্দিনী” উপন্যাসে দিলীর মাগলরাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিসম্পন্ন 
এক পাঠান মুদলমান ওলমানের বাল্যকালে একবার বঙ্গদেশ থেকে দিল্লী 
গমনকালে কাশীধামে নৈশ আশ্রয়ের প্রয়োজনে বিমলার মাতার কুটাবে আশ্রয় 
পান ও বালিকা বিমলার সহায়তার শিশুপুত্র ওসমানকে বালকচোরের 
হাত থেকে রক্ষা করেন। কৃতজ্ঞতাবোধে সহ্বদয় এই পাঠানের সহায়তাতেই 
বিমল! পরে পিতার সন্ধান পান। 


“কপালকুগুলা'য় নবকুমার শর্মার প্রথমা স্ত্রী পন্মাবতীর পিতা সপরিবারে 
পুরুষোত্তমদর্শনে যাওয়ার পথে পাঠানদন্থ্য কতৃক অবরুদ্ধ হয়ে মুসলমান ধর্ম 
গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ম্বজনত্যক্ত ও সমাজচ্যুত হয়ে পরে রাজপ্রাসাদে 
উচ্চপদস্থ হবার আকাক্ষায় সপরিবারে মহম্মদীয় নাম ধারণ করে রাজধানী 
বাজমহলে গিয়ে বাস করেন। 


'মুনালিনী,তে শান্তসীল গোঁড়ের ধর্মাধিকাঁর পশ্তুপতির “দক্ষিণহত্ত', কোনো 
বিশিষ্ট সেনানায়ক। পশুপতির সঙ্গে বখতিয়ারের চক্রান্তে অন্ততম প্রধান 
চক্রী-_সৈম্তবাহিনীকে নিক্ষিয় করেছে, পশ্তুপতির দৌত্যে তৎপর থেকেছে। 
এই ব্যক্তি লোভী, স্বার্থপর এবং বিবেকবজিত। মুসলিম বিজয়ের পর হিন্দুিগের 
প্রতি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বার শীদ্র সে মনস্কাম সিদ্ধ ক'রে উচ্চপদে 
অধিষ্ঠিত হয়েছে । 


১। ছুর্গেশনন্দিনী £ ২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ । 


১১৬ 


পশুপতির রাজ্যলাভের জন্য যে ব্যাপক যড়যনত্র, তাতে রাজসভাস্থ বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণকে কিভাবে সাহায্য করেছেন শান্তসীল, তারই বর্ণন প্রসঙ্গে মদন 
সেনের সহায়তার কথাও উল্লেখ করেছেন লেখক। রাজা লক্ষ্মণ সেনের বিশ্বাস 
উৎপাদনের জন্য শ্লোক রচনা করে পুরাতন গ্রন্থে কৌশলে সংযোজিত কর! হয় 
তাতে ভবিষ্যৎ গৌড়বিজেতার রূপ বণিত হয়েছে। সম্প্রতি কাম প্রত্যাগত 
মদনসেন যবনরাজপ্রতিণ্ধির যে বর্ণনা দিলেন, তা শ্লেকাহুরূপ হওয়াতে যবনভীত 
বৃদ্ধরাজার বখ্‌তিয়ারকেই তার গোৌডবিজেতা বলে স্থির বিশ্বাস হল। মদনসেন 
জ্ঞাতেই হোক অজ্ঞাতেই হোক এইভাবেই পশুপতির বড়যন্ত্রের সহায়ক হল। 


“বিষবৃক্ষে'র নায়ক নগেক্দ্রের ভগ্মীপতি কমলমণির স্বামী কলিকাতার 
কোন সাহেবী হৌঁসের মুত্দ্দী। একটি পত্বীপ্রাণ ভদ্রব্যক্তি, বন্ধুগণের মতে 
কিঞ্চিৎ "স্তর । স্ত্রী এবং শিশ্তপুতর সতীশকে নিয়ে যে স্থখের সংসার তিনি 
রচনা করেছেন, তা যেন নগেন্দ্রনাথের অভিশপ্ত পারিবারিক জীবনের একটি 
বৈপরীত্যবোধক €০০92850) চিত্র। নগেক্দ্রের চরম ছুঃসময়ে তিনি তাকে 
যথাসাধ্য সাত্বনা ও সহায়তা দেবার চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধি-বিবেচনার ক্ষেত্রে 
স্বীর উপর নির্রশীল। তাঁকে অনেকখানি 'রজনী'র রমনবাবুর সঙ্গে তুলনা 
করা যায়। 

হৈমবতী বিষবৃক্ষ উপন্যাসের শঠচরিত্র দেবেন্দ্রনাথের ভার্ধা। দেবেন্দ্রনাথ 
নগেক্্রনাথেরই জ্ঞাতিভ্রাতা, দেবীপুরের জমিদার । ইনি হরিপুর জেলাবাপী 
জমিদার গণেশবাবুর কন্1। 

এই নারীর ছ্মুখ স্বভাবের জন্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত শুভবৃত্তি দিয়েও 
সমূলে ধ্বংস হয়েছেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র নিছেই হৈমবতীয় গুণব্যাখ্যা করেছেন। “সে কুরূপা, মুখর 
অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা।."*স্থখ, দুরে থাকুক, দেবেন্দ্র দেখিলেন যে 
হৈমবতীর রসনাবধিত বিষের জালায় গৃহে তিষ্ঠানও ভার ।১২ 

নারীর চরিত্রবৈচিত্র্যই অনেকক্ষেত্রে পুরুষের জীবন নিয়স্তা। হৈমবতী 
সেই জাতীয় ছুঃসহপ্রকৃতির রমণী যাদের ছুর্ণান্তপ্রকৃতিতে পুরুষের পক্ষে গৃহ অরণ্য 
হয়ে ওঠে । তার শুভবুন্ধি লুপ্ত করে তাকে নৈরাশ্ত ও বিরতির পথে চালিত করে। 


২|। বিষবৃক্ষ £ ১*ম পরিচ্ছেদ | 


১১১ 


“যুগলাঙগুরীয় উপন্যাসে তাত্রলিপ্তের অধিপতি ন্ঠায়বান ও বিচক্ষণ 
রাজারূপে এই উপন্যাসের নাট্যাংশে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ 
করেছেন। জ্যোতিরগণনার ফলে শ্রেঠীদম্পতি হিরগ্ময়ী ও পুরন্দরের যে 
বিবাহোত্তর পঞ্চবাধিকী আবশ্তিক বিচ্ছেদ, তার পরবর্তী অধ্যায়ে উভয়ের মিলনের 
অংশে তিনি অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে হিরখ্রীর সতীধর্ষম পরীক্ষা করেছেন 
হিরগ্মযী এবং পুরন্দরকে যখাকালে পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
রাজস্থলভ মধাদাবোধের সঙ্গে উপচিকীর্য এবং সরসতার সংমিশ্রণে মদনদেবকে 
আদর্শ নৃপতিন্ধপে নির্ণয় কর যায়। 


“চন্দ্রশেখর” উপন্যাসে রূপসী চন্দ্রশেথরের ভগ্মী, প্রতাপ রায়ের স্ত্রী। কাহিনীতে 
রূপসীর কোন বিশেষ প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই কিন্তু শৈবলিনীর হৃদয়ে কণ্টকক্ষতের 
মত তার স্থতি জাগৰক কারণ যে প্রতাপ তীরই একান্ত, সে রূপলীর 
হল, তার কেউ নদ্ব। বাংলার নশাবের কাছে সেই নালিশই জানানোর 
আকাজ্জা তার “হয়ত রূপসীর সঙ্গে হ্বামী লইয়া দরবার করিবার জন্য তোমার 
কাছে আসিব ।*৩ 

শৈবলিনী ফষ্টর কতৃকি অপহৃত হ'বার পর বূপপী ও সুন্দরীর সংলাপ থেকে 
রূপপীর মধ্যে একটি স্গিগ্ধ মধুর প্ররূতির নারীকে আমর! পাই, তার মধ্যে 
একটি কৌতুকদীপ্ত বুদ্ধিরও আভাস ফুটে ওঠে । 


'রাধারাণী'তে রাধারাণীর পিতৃবন্ধু, কমিষ্ঠ, ধনবান পুরুষ কামাখ্যাবাবু। 
ইনি অত্যন্ত সহদয়, পরোপকারী, সৎ, বন্ধুবংসল। 

রাধারাণীর মা বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হ'য়েও আত্মীয়ের চক্রান্তে অত্যন্ত 
দীনদশ] যখন প্রাপ্পু হন তখন তার পক্ষে হাইকোর্টের উকিল কামাখ্যানাথ- 
বাবু বিশেষ সচেষ্ট হ'য়ে সেই সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেন। রাধারাণীর কুগ্রা 
মায়ের স্বৃত্যুর পর তাকে নিজের কাছে রেখেই সযত্বে স্থশিক্ষা দিয়ে তার 
সম্পত্তিকে যত্বে রক্ষা করে ইনিই তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

“কামাখ্যাবাবু নব্যতত্ত্রেরে লোক”, স্ৃতরাং রাধারাণীকে বাল্যবিবাহ না দিয়ে 
আধুনিক শিক্ষা ও বিষয় পরিচালনা সংক্রান্ত শিক্ষা সুশিক্ষিত করে তোলাই 
তার লক্ষ্য ছিল। 


সপন 


৩। চন্দ্রশেখর £ ৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ । 
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কামাখ্যাবাবুর চরিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে নব্যশিক্ষাপ্রাত্ত আদর্শ ভদ্রলোক 
সম্বন্ধে বন্কিমচন্দ্রের ধারণার পরিচয় পাই। “কামাধ্যাবাবু অতি ভদ্রলোক ।* 


রজনী” উপন্তাসে রামসদয় মিত্রের প্রথমা স্ত্রী চিরকুগ্রা, কাহিনীর নায়ক 
শচীন্দ্রনাথের মাতা। উপন্তাসে তিনি নেপথ্যেই বিরাজিতা। রজনী কৌতুক- 
ছলে তাঁকে বলেছে--“আধখান1 গৃহিণী”, তার কথম্বরের 'শাই শাই? শবে 
রজনীর তাকে 'ভূবনেশ্বরী” নাম দিতে ইচ্ছে হত। 

প্রথম। স্ত্রীর পিতৃদত্ত অর্থের জোরেই বাঞ্থারামের ত্যজ্যপুত্র রামসদয় মিত্র 
অর্থসম্পে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। 

বাগ্ছারাম মিত্র রামসদয় মিত্রের পিতাঁ। ইনি পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান এবং 
বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, দরিদ্রপিতার পুত্র হ'লেও নিজের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের 
জোরে বিপুল সম্পত্তি অর্জন করেন। এই তেজন্বীপুরুষ বিষরী হ'লেও অত্যন্ত 
্যায়পিষ্ঠ, সবিবেচক, নিজের কর্তব্যাক্তব্য সম্বন্ধে দৃপ্রতিজ। ফে বিপুল 
বিভব বাঞ্চারাম অর্জন করেছিলেন তাতে প্ররুত সহায়ক ও তার পরম 
হিতৈষী বন্ধু মনোহর দাপ। পুত্র রামসদয় তাকে অপমান করাতে পুত্রকে 
ত্যজ্যপুত্র করতে তান দ্বিধা করেন নি। তাঁর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি মনোহর 
দাস ও তাঁর উত্তরাধিকারীদ্দের উইল করে দান করেন। রক্ধনী উপন্যাসের 
মূল কাহিনীর বিস্তার ও পরিণতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এই উইল। নিজের 
পরিশ্রমে ধন অর্জন করেছিলেন বলেই হয়ত বাঞ্ছারাম সাধারণ সম্পদশালী 
ব্যক্তিদের অপেক্ষা! ভিন্নচরিত্রের । 

বাঞ্চারামের চরিত্রে নিজের বিত্বের প্রভাবের চেয়ে ব্যক্তিত্বের প্রভাব বড়। 
এই জন্তই উচ্চবিত্ত বাঞ্ছারাম বিত্বে নয়, স্বীয় অন্তরধর্মে বিশিষ্ট মানুষ । 


যামিনী “রুষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসে ভ্রমরের জোষ্ঠা ভগ্নী। বাংলাদেশের 
পারিবারিক জীবনে জ্ঞোষ্ঠা ভগিনীর যে অসীম মমতা, ভশ্মীর জন্য সমবেদনায় 
কোমল যে নারীপ্রককৃতি, তারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই ভ্রমরের ম্ৃত্যুশধ্যাপার্থে 
শুশ্রামাকারিণী যামিনীর মধ্যে । 

একটি সংক্ষিপ্ত অথচ শ্বাভাবিক চরিত্র । 

'কুষণকান্তের উইলে'র গোবিন্দলালের মায়ের চতিত্রসম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে 
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মন্তব্য করৈছেন, “আমার এমন বিশ্বা আছে যে গোবিন্দলালের 
মাতা যর্দি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকারমাত্রে এ কাল! মেঘ 
উড়িয়। যাইত।”৪ গোবিন্দলাল-জননী জানতেন যে পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে 
বিচ্ছেদ ঘটেছে, কিন্ধ স্ুগৃহিণীর নৈপুণ্য তাঁর ছিল না; তদুপরি পুত্র বমানে 
পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী হওয়ায় তার অন্তরযন্ত্রণা অসহ হয়ে উঠেছিল । 
স্থতরাং পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে মিলনরচনার প্রয়াস দূরে থাক, পুত্রবধূর অন্নদালী 
হওয়ার কাল্পনিক আশঙ্কায় তিনি কাশীধামে চলে গেলেন এবং কাহিনীর 
বিপর্যয় ত্বরান্বিত হল। পুত্রবধূ সম্পর্কে যে ঈর্ধা, বাঙ্গালীর সংসারে বন্থ 
ছুবিপাক ঘটিয়েছে, গোবিন্দলালের মাতা তার অন্যতম নিদর্শন। সম্ভবতঃ 
এই চরিত্রের প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথ তীর “চোখের বালি'তে রাজলম্ষ্ীকে রচনা 
করেছেন। 

শচীকান্ত গোবিন্বলালের “বরঃপ্রাপ্ত” ভাগিনেয়। ভ্রমরের মৃত্যুর পর 
গোবিন্দলাল নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াতে শচীকান্তই তাদের একমাত্র উত্তরাধিকারী 
হিসাবে সম্পত্তিভার গ্রহণ করেন । 

শচীকান্ত সেই জাতীয় শ্বল্পসংখ্যক শির্লোভ সন্ৃনয় ব্যক্তিত্ব, যার] ঘটনাচক্তে 
পরধনে ধনী হলেও সম্পদাসন্ত হন না। সেইজন্য সমবেদনাশীল হৃদয়ের 
মমতায়, শ্রদ্ধায়, শচীকান্ত ভ্রমরের দ্্ণমূতি স্থাপন করেছেন বারুণীর উদ্যানে, 
এবং নিরুদ্দিষ্ট গোবিন্দলালের সন্ধান পাওয়ামাত্র তাঁর সম্পত্তি প্রত্যর্পণে উৎসুক 
হয়েছেন । 

কৃষ্ণকান্ত “কৃষ্ণকান্তের উইল+ উপন্যাসে হবিদ্রীগ্রামের জমিদার । তারই উইল 
রচনাকে কেন্দ্র করে উপন্যালটির ঘটনাচক্র আবতিত হয়েছে । কৃষ্ণকান্ত ছিলেন 
তেজন্বী এবং ন্যায়নিষ্ঠ। এই স্তায়পরায়ণতা ও তেজশ্বিতার জন্য তিনি ভ্রাতুদ্পুত্ 
গোবিন্দলালকে যেমন স্ায্যপ্রাপা থেকে বঞ্চিত করতে চান নি, তেমনি পরবর্তীকালে 
রোহিণী-সম্পকিত জনশ্রতি এবং গোবিন্দলালের চিত্তবৈকল্যের লক্ষণ দেখে 
ভ্রাতুপ্পুত্রের প্রাপ্য সম্পত্তি ভ্রমরের নামে লিখে দিয়েছেন । এর ফলে কাহিনীতে 
আরও জটিলতার স্য্টি হয়েছে। কিন্তু কুষ্ণকান্তের বিচার-বিবেচনা সম্বন্ধে 
আমাদের মনে প্রশ্ব জাগে না। বঙ্কিমচন্দ্র রুষ্কান্তের মধ্যে এক সত্ানিষ্ঠ, 
সংসারাভিজ্ঞ এবং [বিবেচক গ্রাম্য ভূত্বামীর প্রতিমূতি রচনা করেছেন। প্রবল 
৪ | কৃষ্ণকান্তের উইল £ ১ম থগ্ত, ৩ তম পরিচ্ছেদ। 
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প্রতাপান্বিত জমিদার কৃষ্ণকান্তের হঁদয়ের মেহের উৎসটিও প্রয়োজনমত মুক্ত 
করে দিয়ে একটি শ্বাভাবিক ও হ্ন্দর চরিত্র পাঠকের সম্মুখে উদ্ভাসিত 
করেছেন লেখক। 


'কমলাকাস্তের দণ্তর”-এ ভবঘুরে ভাবুক ব্রাক্ষণ কমলাকাস্তের আশ্রয়দাতা 
এক জমিদার, কমলাকান্তের জু আফিডের যোগান দিতেন। তার 
বৈঠকথানায় বনে কমলাকান্ত মানবচরিত্রের বহু-বৈচিত্র্য ( মনুষ্যফল, '“বসস্তের 
কোকিল” ) এবং জীবনের পতঙ্গ-বৃত্তি (পতঙ্গ) ইত্যাদি লক্ষ্য করেছেন। 
নসীবাবুর ম্বৃত্যুর পরেই কমলাকাস্ত আশ্রয়বজিত, তখন “ভোজনং যত্র তত্র'-_ 
শয়ন কথনে। “হট্রমন্দিরে কখনো প্রসন্নের গোয়ালে। “সেখানে মঙ্গলা থাকে, 
আমিও থাকি ।”,৫ 

কুস্থমলতা কমলাকাস্তের আশ্রয়দাতা জমিদার নসীরামবাবুর কন্তা। “ফুলের 
বিবাহে” এই পুষ্পকপিণী বালিকাটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কমলাকাস্ত যখন 
নসীবাবুর উদ্ভানে অহিফেন প্রসাদাৎ ন্বপ্ঘোরে ফুলের বিবাহ দেখছিলেন, 
তখন এই কুম্থমলতা বাম্তবভাবে সেই বিবাহ নিষ্পন্ন করছিল, বাবধ পুম্প 
আহরণে মালা গাথছিল । 

" “আমিও যে ফুলের বিয়ে দিয়েছি । 

“কই ? 

"এই যে মালা গাখিয়াছি। দেখিলাম দেই মালায় আমার বরকন্তা 
রহিয়াছে ।৮৬ 


“ছর্গেশনন্দিনী'তে (২য় খণ্ড, €র্থ পরিচ্ছেদ ) গড় মান্দারণে পাঠানের সঙ্গে এক 
ভীষণ যুদ্ধ করবার পর জগৎসিংহ যখন ক্ষতবিক্ষত ও মৃতপ্রায় তখন বন্দী 
অবস্থায় কতলু খার দুর্গে আনীত হন। সেখানে তাকে বিশেষ যত্বপূর্বক 
চিক্কিৎসা করে সুস্থ করে তোলে হাকিম। সেই মরণাস্তিক কঠিন ব্যাধিতে এই 
চিকিৎসকের অক্লান্ত নিপুণতা ও স্থদক্ষ অভিনিবেশে জগৎসিংহ প্রাণলাভ করেন । 


€ | কমলাকান্তের দর্ধর । 


৬। কমলাকান্তের দপ্তর । 
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আয়েধারর আশ্চধসেবার সঙ্গে এই চিকিৎসকের সত্ব চিকিৎমাই জগংসিংহকে 
আরোগ্যলাভে সহায়তা করেছে। 

তিলোত্তমার মাতামহী দরিদ্র: ব্রাহ্মণকন্তা। গড় মান্দারণের অধিবাসিনী। 
এ'র হ্বামী কার্ধোপলক্ষে প্রায়ই প্রবাসী থাকতেন। বিমলার পিতা শশিশেখর 
ভট্টাচার্ষের রসে এই রমণীর যে পরমাহ্ুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ :করেন সেই 
কন্যাই বীরেন্দ্রপিংহের পরী, তিলোত্তনাজননী। কন্যার জন্মের পর বৈধব্য 
ঘটলে কায়িক পরিশ্রমেই তিনি জীবিকার সংস্থান করেন। লোভহীনতা এবং 
চারিত্রিক নিষ্ঠা তাঁর বৈশিষ্ট্য । 

বিমলার মাতা কাশীধামে শশিশেখর ভট্টাচার্ধের গৃহের নিকটস্থ এক শুত্রীর 
নবযুবতী সেবাপরায়ণা কন্ঠা। এই শূদ্রীকন্তার গভে শশিশেখরের গুরসে 
বিমলার জন্ম। ইনি শশিশেখরের বিবাহিতা স্ত্রী নন। এই রমণী দরিদ্রা 
হ'লেও নিলো5, তেজন্থিনী, নিষ্ঠাবকতী ও সহ্দয়া ছিলেন। শৈশবে ও প্রথম 
কৈশোরে এই শৃত্রীমাতার নিকটই বিমল! প্রতিপালিতা এবং এই নিঃসহায় 
জননীর পরিশ্রমাজিত অর্থে ই উভয়ের উদরান্নের সংস্থান হয়েছে। 


“কপালকুগ্ডলা” উপন্যাসের স্চশায় তীর্ঘযাত্রীবাহী নৌকা যখন কুয়াপায় 
পথভ্রষ্ট, 'তখন এক বুদ্ধকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখা যায়। পরকালের চিন্তায় 
পুণ্যলোভে ইনি সাগরতীর্ঘযাত্রী, কিন্তু এখন ঝডের মুখে পডে বাড়ী ও 
বিষয়টিস্তায় বিব্রত। তিণি ভ্রুত গৃহপ্রত্যাবর্তনে উৎ্স্থৃক, কারণ-_““বেটার! 
বিশ পচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সম্বৎসর খাবে কি ?”৭ 
ঘোর বৈষয়িক এবং দ্বার্থপর গ্রাম্যচরিত্র । প্রকুতির সৌন্দর্ঘ অথবা তীর্থদর্শনের 
মহিমা ছুই-ই তার কাছে অর্থহীন। ইনিই আবার গ্রামে ফিরে ব্যান্রের 
হাতে নবকুমারের প্রাণনাশের কাল্পানক কাহিনীতে নিজের মিথ্যা বীরত্ব ঘোষণ। 
করেছেন। 

নারীজাতি সহজে ছুর্বলা। বিশেষতঃ গ্রাম্য প্রীলোকের স্বাভাবিক গাভীর্ষ 
কম থাকাতে বিপদে ধৈর্ধহীন। সাগরতীর্থ থেকে ফিরবার পথে যখন কুয়াস! 
আর দুর্যোগের ঘনঘটায় দিকৃ আচ্ছন্্ তখন কপালকুগুলার তীর্থযাত্রিণীদের 
রোদন কোলাহলে চারিদিক পূর্ণ । তারই মধ্যে লক্ষ্য করা যাঁর, এক গ্রাম্য 


৭ কপালকুগ্ুলা £ ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 
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* তীর্থযাত্রিণী ধৈর্ধের প্রতিমার মত স্থির নির্বাক। সংস্কারাচ্ছন্ন মনের মোহে 
আপন সন্তানকে রোগমুক্তির আশায় তিনি গঙ্গাসাগরে দিয়েছিলেন! প্ররকাতির 
স্বাভাবিক নিয়মেই সেই সন্তান ফিরে পান নি। কঠিনতম ছঃখ যখন মানুষ 
পায়, তখন অন্ত ছুঃখ-বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ হয়ে যায়। সম্তানহননের 
সীমাহীন মুঢডতার বেদনায় এই মৃতবৎস! জননী স্তম্তিতা, তাই আত্মপ্রাণহানির 
ভীতি আর তাকে বিচলিত করতে পারে নি। 

শ্যামার শ্বামী একটি বিশেষ যুগের কুলীন ব্রাক্ষণের প্রতিনিধি । স্ত্রীর 
জন্য মমতা, প্রেম এদের পক্ষে বাহুল্য । শত শত কুলীন কন্যার সীমস্তে 
সিন্দুর স্বাক্ষর দিয়ে এরা শ্বামীর ইতিকর্তব্য সমাপ্ত করে শ্বশুরবাড়ীর অর্থ- 
শোষণের একটি কায়েমী অধিকার স্থাপন করে নিতেন। কোন কোন নির্বোধ 
যুবতী এই স্বামীদের বশ করবার চেষ্ট! করতেন মন্ত্রতন্ত্র ও ওষধির সাহায্যে । 
কপালকুগ্ডলা উপন্তাসে আমরা! শ্যামার স্বামীকে প্রত্যক্ষ করি নাঁকিস্তু ামীকে 
বশীভূত করে তাকে একদিণের জদন্ প্রাপ্তির আকুলতা শহামাহন্দরীর মধ্য 
দিয়ে কৌলিন্যের অভিশাপকে মূর্ত করে তুলেছে। আর সেইসঙ্গে কুলীনকুল- 
ধভের চরিত্রটিও পরিস্ফুট হয়েছে । 

1মান্ন্দরী নায়ক নবকুমারের অনুজা। মুন্ময়ীরূপিণী কপালকুগুলার 
স্থরসিকা সংসারাভিজ্ঞা ননদ্দিনী। এই শ্যামাস্থন্দরীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার 
মধ্য দিয়েই আমর! জানতে পারি। বসবিহঙ্গী কপালকুগুলা গৃহপিঞ্জরবন্দিনী 
হয়ে স্বখী হতে পারেন নি_-পাংসারিক সখ, সন্তান, দাম্পত্যজীবন সবই 
তার কাছে তাৎপর্ষবিহীন । 

শ্যামান্ন্দরীর পরম ছুর্ভাগ্য এই যে তিনি কুলীনকন্তা। তৎকালীন 
কুলীনের! নিধিচারে ও অর্থলোভে শত শত কন্যার পাণিগ্রহণ করতেন_-ছ 
চারজন ব্যতীত অবশিষ্ট পত্ীরা বিবাহের পর কখনে! পতি-সন্দর্শন লাভ 
করতেন কিনা সন্দেহ। সমগ্র জীবনে যদি দ্রিনেকের জন্যও খামীদেবতার 
আবির্ভাব ঘটত স্ত্রী যথাপর্বস্থ দিয়ে তার পরিতোষ বিধান করতে চাইতেন-- 
তাকে বশীভূত করবার প্রাণপণ প্রয়াস পেতেন। 

হ্যামান্ছন্দবীর মধ্যেই এই ছুর্তাগিনী কুলীনদুহিতার দরীর্ঘগ্থাস। তারই 
পতিবণীকরণের ওষধসদ্ধানে অরণ্যে প্রবেশ করে নিশিরাত্রে কপালকুগুল1 মতিবিবির 
সাক্ষাৎ পান এবং উপন্তালের পরিণতি নিয়তি-নিয়ন্ত্রিতের মত অগ্রসর হয়। 
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ঘ্বণালিনী' উপন্যাসে ম্ববীকেশ লক্ষণাবতী নগরের ব্রাক্ষণগ্ডরু মাধবাচার্ধের ' 
নির্দেশে যুখালিণীকে শ্বগৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন । ছুরাচার:পৃত্র ব্যোমকেশ মৃপালিণী 
সম্পর্কে অন্যায় ব্যবহার করতে গিয়ে ব্যর্থ হলে নিজ অপরাধ গোপন করার 
মানসে ব্যোমকেশ মৃণালিনীকে ছুশ্চারিণীরূপে অভিযুক্ত করে। স্সেহান্ধ হৃধীকেশ 
সত্যাসত্য বিচার ন1 করেই ক্রোধবশে নিরপরাধা মুণালিদ্দীকে গৃহ থেকে তাড়িয়ে 
দেন। 

হ্বধীকেশ অবিবেচক ও অ্েহমুগ্ধ সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের প্রতিনিধি। 

ব্যোমকেশ ম্বণালিনীর আশ্রয়দাতা লক্ষ্ণাবতীনিবাসী ব্রাঙ্ষণ হৃধীকেশের . 
পুত্র, ঘোন মূর্থ ও দুশ্চরিত্র । মৃণালিনীর প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত হয়ে প্রাধি- 
সম্ভবনা! ন! দেখে বলপ্রকাশের সঙ্কল্প করেছিল। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বখতিয়ার 
খিলিজী নবদ্বীপ জয় করলে মুসলমান সৈম্তের হাতে তার মৃত্যু ঘটে। 

ব্যোমকেশের শঠতার জন্যই হেমচন্দ্র ম্ণালিনীর চরিজ্রে অন্যায় সন্দেহ 
করেছিলেন । মৃত্যুকালে ব্যোমকেশ সে সন্দেহের নিরসন ঘটিয়ে যায়। 

তারাচরণ “বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দনন্িনীর ন্বামী। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 
শ্টগ্লাগাওয়া টেরিকাটা মাস্টার ।” সে দেবেজ্্রদত্তের সৌধীন ব্রাঙ্ষদমাজের 
অন্তুন্ত হয়ে অন্ধকার থেকে আলোকে আসবার চেষ্টায় ছিল কিন্তু কুন্দনন্দিনীর 
দিকে দেবেজ্রের দৃষ্টি পডাতে সভয়ে পশ্চা্পসরণ করে। কুন্দের সঙ্গে 
তারাচরণের প্রণর প্রসঙ্গে লেখক নীরব এবং ইঙ্গিতে যা বলেছেন তাতে 
মনে হয় একট? পোষ1 বানরীর প্রতি তার অনুরাগ ছিল। মোটের উপর 
বল্লাযু তারাচরণ ভীরু এবং ব্যক্তিত্বহীন একটি পুরুষচরিত্র এবং এই কারণেই 
কুন্দনন্দিনীর স্মতিতে কোথাও তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা যায় না। তারাচরণ 
সর্ধমুপীর পিতৃগৃহের দাসী শ্রীমতীর পুত্র। শ্রীমতী কুলত্যাগিনী হলে নিরুপায় 
তারাচরণ স্্ধমুখীর সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত পালিত হয়। 

টাপা বিষবৃক্ষ উপন্যাসে পিতার মৃত্যুর পর কুন্দনন্দিণীকে সঙ্গদানে আগতা 
প্রতিবেশিনীর বালিকা! কন্যা । কুন্দের সমবয়সী এবং সঙ্গিনী । কুন্দ তাকে 
আপন ন্প্রবৃত্তান্ত বলে। নগেন্দ্রকে দেখবার পরে--ইনি যে সেই স্তপ্দৃষ্ট 
পুরুষ, সে কথাও জানার । 

রামকৃষ্ণ রায় “বিষবৃক্ষ” উপন্যাসে গ্রামীণ কবিরাজ। গ্রামে তার চিকিৎ- 
সায় স্থনাম আছে। বৈগ্কশান্মে ইনি স্থুপপ্তিত। সাধারণ গ্রীম্য চিকিৎসকের 
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, মত রোগসন্বদ্ধে অজ্ঞতা বা অর্থগৃপ্,তা এর নেই। নিরাশ্রিতা রোগে মুগূর্ং, 
অবস্থায় ব্রদ্ধচারী যখন স্্ধমুখীকে হরমণির কুটারে নিয়ে শুরা করেন তখন 
এই রামরুষ্ণ রায়ই তার চিকিৎসা করেন। এই ঘটনা উপলক্ষ্যে এঁর যে 
সামান্য পরিচয় পাওয়! যায় তাতে মনে হয় বাংলাদেশের গ্রামে যে হ্বল্প- 
সংখ্যক স্থৃবিজ্ঞ সহ্ৃদয় বৈদ্যের সন্ধান পাওয়া যেত ইনি তাদেরই একজন । 

ডাক্তার এখানে কোন চরিত্র হয়ে ওঠে শি, বিষপানের ফলে কুন্দর মৃত্যু 
যখন আসন্ন তখন তাঁকে ভাকা হয়েছিল। তিনি যথারীতি পরীক্ষা করে 
মৃত্যুলক্ষণ দেখে বিষপ্নমুখে চলে গেলেন, ওষ,ধ আর দিলেন না। এই 
ডাক্তারের বিষ্ঞার ন্বরূপ বুঝতে পারি যখন হীরার হিষ্টিরিয়ার ওষুধ হিসাবে 
হীরার আয়িকে ক্যাস্টর অয়েল দেন এবং তাকে গরম রাখার উপদেশ দেন 
অর্থাৎ বিশ্তদ্ধ হাতুড়ে চিকিংসক। 

কুন্দের পিতার মৃত্যুর পর এক প্রতিবেশিনী শ্বাভাবিক কর্তব্য বুদ্ধিতে 
সে রাত্রে কুন্দের কাছে থেকে তাকে সাত্বনা ও সাহস দান করেছেন। 

প্রতিবেশীদের চত্রিত্রগুলি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। সামাজিক 
কর্তব্যপরায়ণতা এদের যথেষ্টই আছে। কুন্দের পিতার মৃত্যুর পর তার 
দাহকার্ধাদি সম্পন্ন করতে অনেকেই এর! অগ্রসর হয়েছিলেন, অবশ্ত তারও 
পেছনে নগেন্দ্রনাথের অস্থরোধ এবং আম্ুকৃল্যও ছিল। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের 
আথধিক ভরসায়ও কুন্ব্ন দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করতে রাজী হল না। কোনো 
বড় দায়িত্ব অন্টের স্কষ্ধে চাপাতে পারলে কেউ নিজে নিতে চায় না, 
বিশেষতঃ যেখানে ব্যয়ের ব্যাপার আছে। সকলেই স্বভাবতই স্বার্থসন্ধানী, 
স্বার্ঘত্যাগ কেউ সহজে করে না। এ সম্বন্ধে বন্িমের মন্তবাটি নিরাবরণ__. 

“নগেন্দ্র যদি নগদ টাক1 ফেলিয়া! দিতেন, তাহা] হইলে অনেকে তাহার 
কথায় ্বীকুত হইতে পারিত। পরে নগেন্দ্র চলিয়া গেলে বুন্দকে বিদায় 
করিয়া দিত, অথব! দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করিত। কিন্তু নগেন্্র সেরূপ মুঢ়ুতার 
কার্য করিলেন না। স্থৃতরাং নগদ টাকা ন1! দেখিয়া কেহই তাহার কথার 
বিশ্বান করিল ন]1।”*৮ 

শিব্রসাদ ব্রদ্ধগারীর পত্রপ্রাপ্তির পর নগেন্দ্র যখন ন্তধমুখীর অনুসন্ধানে 
বেরিয়েছেন, তখন পধিযধ্যে একগ্রাম্য বৃদ্ধকে শিবপ্রসাদদের সন্ধান জিজ্ঞাসা 
৮। বিষবৃক্ষ: ৪র্থ পরিচ্ছেদ । | 


১১৯ 


করায় সে উত্তর দিয়েছিল £ "আজ্ঞে মশাই ছেলেমান্ষ আমি অত জানি ন1।৮ 

কথাটি বলবার হেতু আছে। ভদ্র পোশাকধারী কোনো বহিরাগতকে 
দেখলে সেকালের গ্রামের লোক মনে করত--হয় মামলায় সাক্ষী দেওয়াবে 
অর্থাৎ ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দেবে । সুতরাং এক্ষেত্রে শিশু হয়ে থাকাই নিরাপদ । 

সেকালের যে কোনে! ধনাঢ্য পরিবারে বহু আশ্রিত আশ্রিত বাস করত, 
এর! অনেকে নিকট আত্মীয়া, অনেকে স্থদূর, অনেকে মাত্র সম্পকিত। 
কেউ কেউ বা সম্পূর্ণ সম্পর্কবিরহিত। ধনী পরিবারের তৎকালীন অন্ন- 
প্রাচুর্ষের মুগে অকাতরে এদের স্থান দিতেন এবং সংসারের বিভিন্ন কর্মভার 
এঁদের উপরে অপিত হত। বিশেষভাবে অন্তঃপুরের মহিলামহলই ছিল 
সর্ধাপেক্ষ! কৌতৃহলজনক £ 

“মাসী, মাসীত ভগিনী, পিসি, পিসীত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা 
ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীত ভাইয়ের মেয়ে ইত্যাদি নানাবিধ 
কুটুপ্ষিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় রাত্রিদিবা কল কল করিত |”৯ 
এরা পরিবারের বিচিত্র জীবননাট্যে মধ্যে মধ্যে অংশ গ্রহণ করতেন, কখনো 
প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষভাবে । তা ছাড়৷ পরচর্চা, কলহ, মন্ত্রণাদান, গৃহভেদ 
ইত্যাদিতেও এদের সবিশেষ ভূমিকা থাকত। “বিষবৃক্ষ” উপন্যাসের কুন্দনন্দিনীও 
অবস্থাচক্রে এই আশ্রিতাদেরই অন্যতমা। অন্যান্য চিত্রগুলি দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র 
পটভূমিটিকে সরন ও সজীব করতে সক্ষম হয়েছেন_-জমিদার বাড়ীর অন্দর 
মহলের একটি নিখুত চিত্রণও এদের সাহায্যে নিম্পন্ন হয়েছে । বিশেষভাবে 
হরিদাসী বৈষনী"র অন্তঃপুরে প্রবেশ অংশটি ম্মর্ণীয়। 

নগেন্দ্রনাথের সম্পত্তি পরিদর্শনের দায়িত্ব ছিল দেওয়ানজীর | ইনি বিশেষ 
বর্তন্যনিষ্ঠ, সহৃদয়, রাশভারী এবং দত্ত পরিবারের বিশেষ হিতাকাজ্ষী । 
ইনি খিশ্বাসী এবং শুভার্ী জনৈক কর্মচারীর প্রতীক। 

কুন্দের রূপমোহে নগেন্্রনাথ যখন বিবেকবুদ্ধিহীন হতে বসেছেন এবং 
বিষ্য়সম্পত্তির দিকে অমনোযোগী হয়ে পড়েছেন তখন দেওয়ানজীই বিষয়ের 
অবস্থাসন্থন্ধে সুর্যমুখীকে সচেতন করেছেন। আবার বিবাহের পর কুম্দ যখন 
অবহেলিতা, দেওয়ানের কাছে লেখা নগেন্দ্র পত্রহই তার একমাত্র সম্বল 
তখন কুন্দর অবস্থা বুঝে পত্রগুলির নকল রেখে কুন্দকে পড়তে দিতেন আর 
৯1 বিষবুক্ষ £ সপ্তম পরিচ্ছেদ। 


১৩৬ 


, ফেরত চাইতেন না। কুন্দর প্রতি হীরার অত্যাচারের প্রতিবাদও তিনি 
করেছেন, অবশ্য শেষপর্বস্ত অপমানের ভয়ে চুপ করতে হয়েছে। 


“রাধারাণী” উপন্যাসে রাধারাণীর মা ধনীগৃহিণী হয়েও ম্বামীর মৃত্যুর পর 
আত্মীয়ের বড়যন্ত্রে সম্পত্তিচ্যতা হ*লেন। তারপর কঠিন দারিদ্র্যকষ্টে ও 
মানসিক ক্লেশে ধারে ধীরে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। তার 
অবলম্বন একমাত্র বালিকা রাধারাণী। নিষ্ঠুর নিরম্ন দিনগুলিতে বালিকা 
বনফুলের মাল! বিক্রীর সামান্য অর্থে কখনও মায়ের জন্য একটু পথ্যের 
সংস্থান করে। তথাপি এই তেজন্বিনী আত্মমর্ধাদাসম্পন্না নারী দারিদ্র্যের 
অভিমানেই মাথা উচু করেছিলেন শেষদিন পর্যন্ত । কারও সহায়তা গ্রহণ 
করেন নি। স্বামীর বন্ধু সম্পদশালী ও সন্ধদয় কামাখ্যানাথ অনেক চেষ্টা 
করেও মাতাকন্যাকে ম্বগৃহে আনতে পারেন নি। 

অল্নকথায় দারিয্রযগ্রস্তা অথচ আভিজাত্যবোধসম্পন্না মহিলাটির পরিচয় 
স্থন্দরভাবে ফুটেছে। 

পল্পলোচন লাহা বস্ত্র ব্যবসায়ী । রাধারাণীর মার কুটীরের পাশেই এর 
দোকান । বিদেশী ক্ঝ্সিণীকুমার রাধারাণীর জন্য দুখানা শাডীর দাম পদ্মলোচনকে 
দিয়ে শাডী রাধারাণীকে পৌছে দিতে বলে যান। এই শ্থযোগে পল্মলোচন 
তার ব্যবসায়িক কৌশলটি ব্যবহার করতে ছাড়ে নি। এ প্রসঙ্গে লেখকের 
ছোট মন্তব্যটি লক্ষণীয় 

"পন্পলোচন চারিটাকার কাপড় আবার মায় মুনাফা আট টাক সাডে 
চৌদ্দ আনায় বিক্রয় করিয়াছিলেন ।”৯০ 

'াধারাণী” উপন্তাসে একজন নরম বিশ্বস্ত দেওয়ানকে নহে। কামাখ্যানাথের 
যত্বে রাধারাণী যখন তার পূর্বম্পত্তি আরও বদ্ধিতাকারে লাভ ক'রে সেই 
বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণীরূপে প্রতিষ্ঠাতা হলেন, তখন এই দেওয়ানই 
সমঘ্ত দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়ে কাভার গ্রহণ করলেন । রাধারাণী অভিভাবক- 
হীন] এবং কুমারী যুবতী । রাধারাণীর বিবাহকালে অভিভাবকের সমস্ত 
দায়িত্ব ও কর্তব্য এই দেওয়ানজীই রাধারাণীর নির্দেশে পালন করেন। 


১০। রাধারাণী £ ১ম পরিচ্ছেদ | 
বস্কিম-৮ ১২১ 


টাপা 'রজনী” উপন্তাসে গোপালবাধুর স্ত্রী। এই গোপালের সঙ্গেই লবঙ্বলতা . 
রজনীর বিবাহ স্থির করেছিলেন। ডাপার সন্তানাদি না হওয়ায় এবং সেই 
সঙ্গে অর্থলোভবশত: গোপাল বিংশতিবধধীয়া অন্ধ রজনীকে বিবাহে সম্মত 
হয়। কিন্ত গ্রাম্য মুখর স্ত্রী চাপা স্বভাবতই সপত্বীলাভে ইচ্ছুক নয়। 
বিবাহে রজনীর অসম্মতি জেনে ঠাপাই নিজগ্তণের ভ্রাতা হীরালালের সঙ্গে 
রঙ্নীর সাময়িক পলায়নের ব্যবস্থা করে । 

হীরালাল “রজনী” উপন্যাসে একটি চমৎকার চরিত্র । “রিজনী"র প্রস্তাবিত 
বিবাহের পাত্র গোপালবাবুর শ্যালক, টাপার ভাই। হীরালাল দুশ্চরিত্র, 
মগ্প ও গঞ্জিকাসেবী। কদয সংবা্পত্র এবং অশিক্ষিতপ্রায় নিম়শ্রেণীর 
লেগকে দেশ ভরে গিয়েছিল। হীরালাল এই “সাংবাদিকদের একজন । 
অশ্'লতার দায়ে পুলিশের দৃষ্টি পডলে কাগজ ফেলে হারালাল উধাও হয় 
এবং সামর্থান্যাকী নাটক লিখতে আরস্ত করে__-নাটক একখানিও বিক্রয় 
ভহল না।১ নিব্পায় হয়ে সে চাপার কাছে আশ্রিত। নানা দিক থেকে 
তার “এগজাম্পনল সেট করার” বিশেষ বাসন! ছিল-_শেষপর্যন্ত রজনীকে 
সে বিবাহ করতে উৎসাহিত হয়েছিল। কিন্তু রজনী সন্মতি না দেওয়ায় 
অন্ধ মেধেটিকে সে নদীর চডায় নামিয়ে দেয় এবং যষ্ট্যাহত হয়ে কদঘ ওম 
গালাগাপিতে গন্গাবক্ষ কলঙ্কিত করতে করতে প্রস্থান করে। আপাতঃদৃষ্টিতে 
হীরালাল একজন গ্রাম্য ছুর্জন মাত্র। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন হ্বল্পশিক্ষিত 
এবং ইতরকরুচিমম্পন্ন একটি তথাকখিত “সাংবাদিক-সাহিত্যিকে"র চরিত্র এর 
মদের বপায়িত করে তুলেছেন বলেই এর বিশেষ মূল্য আছে। 'হীরালালের 
মাজিত ও উন্নত সংস্করণ বমানকালে ৪ মম্তবতঃ বিরল নয় । 

গোবিন্দকান্ত দর্ত কাশীধামের কোন সচ্চ ব্িত্র অতি প্রাচীন সম্থান্ত ভদ্রলোক । 
এরঠ ঝাছে পুলিশের অত্যাচার প্রমঙ্গে রজনীর নাম অমরনাখ প্রথম শুনতে পান | 

রাজচন্দ্র 'রজনী'র মেসোমহাশয়--ভার পিতা হরেকৃষ্ দাসের শ্যালীপতি। 
কলিকাতায় ফুলের ব্যবসায়। এরই সংসারে রজনী কন্তারপে লালিতা। 
নিরীহ হ্ষল্পারী ব্যক্তি । রজনীর সম্পর্তিলাভে তিনি ত্বভাবতঃই আননিতি। রজনীর 
সঙ্গে শচীন্দ্রের বিবাহ-প্রস্তাবে ততোধিক আনন্দিত। একটি সরল নিধিরোধ চরিত্র । 

মালীবৌ রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী। ভগ্মীকন্তা রজনীকে নিজ ছুহিতার মত 
লালন-পালন করেছেন। রজনী বিষয়ের অধিকানিণী হবে, অমরনাথের সঙ্গে তার 


১৭২, 


বিবাহ হবে এই আশাতীত সৌভাগো কিঞ্চিৎ গধিতা। দরিদ্র হলেও তার 
কিঞ্চিৎ ব্যক্তিত্ব আছে--লবঙ্গলতার সঙ্গে মালী বউয়ের আলাপে তা পরিষ্ফুট। 
মিত্র বাড়ীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতাবোধও চরিন্রটির মধ্যে বিষ্যমান। 
অমরনাথ তীদ্দের সবিশেষ উপকার করলেও মালী। বউ-এর ম্বামীর মতোই 
বাসনা রজনী ও শচীক্রের বিবাহ হোক। লবজের ভাষায় “মোটা বুদ্ধি” 
হলেও চরিত্রটি সিপ্ধ ও সহজ, বরজনীকে কন্তারপে গ্রহণ করার মধ্যেই তার 
স্থকোমল মাতৃহৃদয়ের পরিচয় পাওয়। যায় । 

রামসদয় মিত্রের পিতা বাঞ্চারাম মিত্রের পরম হিতৈধী বন্ধু মনোহর 
দাস। মনোহর বয়োজ্যেষ্ঠ, এজন্য বাঞ্জারাম তাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায়ই 
সম্মান করতেন ও ভালবাসতেন। মনোহর নিলেণভ, নিষ্ট।বান্‌, পরিশ্রমী ও 
পদ্ধিমান। তারই অক্লান্ত চেষ্টা ও কৌশলে বাঞ্ছারাম প্রভূত বৈভবের 
অধিকারী হয়েছেন কিন্তু নজে কোন ধনসঞ্চয়ের চেষ্টা না করে নিজের সল্প 
অবস্থা নিয়েই তৃপ্ত থাকতেন । মনোহর দাসের একটি শীরব তেজস্বিতা ও 
প্রথর আত্মমধাদানোধ আছে। বাঞ্থারামের পুত্র রামসদয় যখন কোন কারণে 
তাকে “সহনাতীত অপমান করে+, তখন বাঞ্ছারামের সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা 
করেই মনোহর সপরিবারে দেশত্যাগ করেন। বাঞ্চারাম পরে সমন্ত সম্পত্তির 
অধিকারী মনোহর দাস ও তার উত্তরারধিকারীদের করে গির়েছিলেন কিন্তু সে 
সংবাদ মনোহর দাসের জীবিতাবস্থার় তার কাছে পৌছায় নি। 

কেবলরাম মিত্র বাঞ্চারামের পি'তা। ইনি দরিদ্র নিঃম্থ ব্যক্তি ছিলেন। 
ভণানীনগর গ্রামেই এঁদের আদি বাসস্থান ছিল। কেবলরাম খিত্রের প্রপৌত্র 
শচীন্্রনাথই কাহিনীর নায়ক । 


কিষ্ণকান্তের উইল'-এ দেখা যায়, 'ভাকঘরে অন্ধকার চালাঘরের মধ্যে 
মাসিক পনেরো টাকা বেতনভোগী একটি ডেপুটি পোষ্টমাস্টার বিরাজ 
করিতেছিলেন।” মাত্র ছু-তিনটি রেখায় দীন গ্রাম্য পোষ্টমাস্টারের একটি 
স্ন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তিনি পনেরো টাকা পান এবং পিয়ন সাত টাকা 
পায়__অতএব পিয়ন অপেক্ষা পোষ্টমাস্টারের মর্যাদ1 যে বেশী এ সম্পর্কে তিনি অতি 
সচেতন। লোকটি “বঙ্গদেশীয়__নিবাস বিক্রমপুর |” এই “বাঙাল? পোষ্টমাস্টারকে 
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প্রথমে উৎকোচ, পরে ভীতি প্রদর্শন দ্বারা ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথ গোবিন্দলালেক . 
প্রসাদপুরের ঠিকানা সংগ্রহ করে নিয়েছেন। ্ষল্লাক্ষরে রচিত এই চরিত্র অত্যন্ত 
বাস্তবসিদ্ধ রবীন্দ্রনাথের রোম্যার্টিক গ্রাময পোষ্টমাস্টারের সম্পূর্ণ বিপরীত। 

দানেশ খা ওস্তাদ গায়ক। প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের বাড়ীতে যখন 
রোহিণী ছিলেন তখন দানেশ খা তাবে শান শেখাতেন। ইনি একজন 
মুসলিম সঙ্গীতশিক্ষক । 

এ উপন্থাসে যশোহরের একজন স্থুদ্* ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টরের চারত্র 
পাই। আরও পাই সেশনে বিচারের সরকারী উকিল। গোবিন্দলালের 
রোহিণী খুনের বিচারের সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজে ইনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। 
একজন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটেও পাই । স্থবিচারের জন্য গভর্ণমেন্ট প্রশংসিত। 
এখানে গোবিন্দলালের বিচারের ভারপ্রাণ্ড। একজন জজের চরিত্র পাই। 
গোবিন্দলাল রোহিণীকে থুন করার বিচারের ভার ছিল এই জজের উপর। 

ব্রদ্ষানন্দ “কুষ্ণকান্তের উইলে” জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের একজন দরিদ্র 
আত্মীয় এবং তার একজন কর্মচার]। কাহিনীর দ্বিতীয়া নায়িক রোহিণী তারই 
ভ্রাতুদ্পুত্রী। কুষ্ণকান্ত রায়ে” উইলের লেখক ছিলেন ব্রদ্ষানন্দ এবং সেই 
হযোগে পাচ শত টাকার বিনিময়ে হরলাশ তাঁকে উইল পরিবর্তনে প্ররোচিত 
বরেন। নিম্নবিত্ত ব্রদ্ষানন্দ লুন্ধতা বশে রাজী হন এবং ভীরুতাবশে ব্যর্থ 
হন। কিন্তু তার এই সামগ্সিক প্রলোভন রোহিণীকে কাহিনীর মধ্যে 
আকর্ষণ করে এব, সবনাশের ক্থব্রপাত হয়। 

ব্রহ্ধানন্দ সাধারণ বাঙালী নিষ্বিত্ত গৃহস্থ । তিনি দোষেগুণে মানুষ 
নশহিনীর গতিপরিব্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ভূমিকাও ন্বাভাবিক, চিত্রটি 
বঙ্কিমের বাণ্তবৃষ্টির পরিচয় | 

বিনোদিশী, সবরধনী-_ এরা ভ্রমরের প্রতিবেশিনী । এরকম প্রতিবেশিনী আরও 
অনেককেই দেখা গিয়েছিল ভ্রমরের ছুঃখের দিনে । কালো ভ্রমরের এত 
স্থথে তাদেপ রাত্রাদন গাত্রদাহ হ'ত। গোবিন্দলালের রোহিণী সম্পকিত 
দুর্বলতার সংবাদটুকু ত্বাচ বরবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিবেশিনীরা গল্পরচনাগ্ 
প্রবৃত্ত হ'ল তারপর জনে জনে ভ্রমরকে সেই গল্প জানিয়ে তার সরল, 
বিশ্বস্ত অন্তরে সংশয়ের বাজ বপন ক'রে তার যন্ত্রণা শতগুণ বৃদ্ধি করল। 
এই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তুলে ধরেছেন প্রতিবেশিনী গ্রামা 
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বমণীদের মনের সন্কীর্ণতা, চরিজ্রের আশ্চর্ধ দৈম্ত ও হিংশ্রতা। প্রতিবেশিনীদের 
মধ্যে কারও অধিক স্থুধ এদের অসহনীয়। ছুঃখিনী প্রতিবেশিনীর দুঃখ 
বাড়িয়ে তুলতে এদের নিষ্ঠুর আনন্দ । লেখকের এ প্রসঙ্গে বর্ণনা 

“পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী 
সঙ্গে করিয়া, কেহ কবরী বীধিয়া, কেহ কবরী বীাধিতে বাধিতে, কেহ 
এলোচুলে সংবাদ দিতে আসিলেন। ভ্রমর তোমার স্থখ গিয়াছে । কাহারও 
মনে হইল না যে, ভ্রমর পতিবিরহবিধুরা, নিতান্ত দোবশূন্া, ছুঃখিনী বালিকা ।৮১১ 

সম্পর্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কৃষ্ণকান্ত রায়েরও দেওয়ান আছেন একজন । 
গ্রন্থে তীর উল্লেখ আছে কিন্তু কোন বিশিষ্টতা লাভ করেনি চরিত্রটি। 


“আনন্দমঠে' জীবানন্দ গোস্বামীর অন্ুজা-নাম নিমাইমণি ভৈরবীপুরে 
( ভরুইপুরে ) বাস করত। এই বিবাহিতা ভগ্ীর গুহেই জীবানন্দ মহেক্দ্ের কন্ঠা 
স্থকুমারীকে রেখে এসেছিলেন । নিঃসন্তান! নিমাইমণি মাতৃন্সেহে কন্যাটিকে বুকে 
টেনে নিয়েছিল। সন্তানব্রতধারী জীবানন্দের অনাদৃতা পত্ী শান্তিও নিমাইয়ের 
কাছেই থাকত। 

ন্েহ, মমতায় এবং সরলতায় চরিত্রটি অন্থপম। তারই উদ্যোগে এই 
গৃহে শাস্তি ও জীবানন্দের সাক্ষাৎ__জীবানন্দের ব্রতভঙ্গ ও শাস্তির নবীনানন্দ 
হওয়ার সঙ্কল্প। কাহিনীর শেষাংশে নিমাইয়ের কাছ থেকে মহেন্দ্র কন্যা 
ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া অশ্ররতে সকরুণ। 

বঙ্কিমের সহৃদয়তায় রচিত একটি স্থকোমল পল্লীবধূ-_নিমাইমণি। 

উপন্যাসে অনুপস্থিত নিমাইমণির শ্বামীর চরিত্রটিকে পরোক্ষভাবে যতটুকু 
জানা যায়, তাতে তাকে পরোপকারী ও পরম সঙ্জন বলে অনুমিত হয়। 
দুিক্ষের দিনেও সে অকাতরে অন্তকে চাউল দিয়ে সাহায্য করে । 

কল্যাণীর প্রাণদানের পর অর্ধবয়স্কা কালো মোটাসোট1 বিধবা গোৌরীদেবীর 
গৃহে ভবানন্দ কল্যাণীকে এনে রেখেছিলেন । এই মহিলাটির নিজের বয়স ও 
চেহারা সম্বদ্ধে হাম্তকর অজ্ঞতা ও বিবাহের আকাজ্ষাকে লক্ষ্য করে ভবানন্দের 
গোৌরীদেবীর সঙ্গে রসিকতা উপভোগ্য । পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে গোৌরীদেবীর 
নিরতিশয় কূপণতাও লক্ষণীয় । 


১১। কৃষ্ণকান্তের উইল £ ১ম খণ্ড, ২১তম পরিচ্ছেদ । 
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“দেবী চৌধুরাণীতে প্রফুল্পর মা অনাথা ব্রাহ্মণবিধবা। যথাসাধ্য ব্যয় করে 
পরমাস্থন্দ্রী গুণব'তী কন্যাকে ধনাঢ্য হরবল্লভ রায়ের পুত্র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে বিবাহ 
দিয়েছিলেন। বিবাহকালে বরপক্মীয়দের অধিক আদর আপ্যায়ন করায় গ্রামবাসিগণ 
রুষ্ট হয় এবং প্রফুল্লর মাতার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করে। ফলে, প্রযুল্প 
স্বামিপরিত্যক্তা হয়-_কোনোমতে চরকা কেটে অসীম দারিদ্র্যের মধ্যে মাতা 
ও কন্যার জীবিকাশির্বাহ চলতে থাকে। 

দিরুপায় হয়ে পরিশেষে কন্যাকে নিয়ে জননী বেহাইগৃহে উপস্থিত হন। কিন্ত 
ব্রজেশ্বরের জননা পুরণুর পুনগ্রহণে কঠিন-হদয় স্বামীকে সম্মত করাতে পারেন নি 
_ ত্রজেশ্বরওপিত মাজ্ঞা লঙ্ঘনে অসমর্থ হন। আশাহত ছুঃখিনী জননী কন্যাকে নিয়ে 
দরিদ্রকুটিরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বেদনা ও মনোভঙ্গজনিত পীভায় তার মৃতু হয়। 

বাংলাদেশের সামাজিক অত্যাচ।রের এক নিষ্ঠুর রূপ প্রফুললজননীর জীবনে 
প্রকটিত হয়েছে। গ্রাম কুটিলতা অসহাধের উপর কী নিধাতন করতে পারে 
__এ তারই একটি করুণ দৃষ্টান্ত | 

রঙ্গরাজ 'দেবী চৌধুরাণী” উপন্যাসে দন্থ্যপতি ভবানী পাঠকের প্রধান অনুচর | 
পরবর্তীকালে দেবীটোধুরাণীর বিভিন্ন অভিযানে নিত্যসঙ্গী। এই দস্থ্যর চরিত্রেও 
শৌরধ-ব'ঘ-সরসতার বেশ সমন্ব্ ঘটেছে। দিশ্বস্ত হায় ও বীরত্বে রঙ্গরাজ স্মরণ্‌- 
যোগা। দেবীর সখী দিবানিশি এ'কে প্াাডিবাবা, বলে ডাকতেন । 

ইংলগ্ডের বিখ্যাত দক্যুণেতা রবিন হুডের মতোই বাংলাদেশের একদা 
ছুর্জনপীডক ও দরিদ্রবান্ধব একদল দন্থ্যর আধিাব ঘটেছিল জান যায়। “রঘু 
ডাকাত", “বশে ডাকাত, ইত্যাদি বিখ্যাত দন্থ্যরা সেই ইতিহাস-চিহ্নিত। 
ভবাশীপাঠক এবং তান দক্ষিণহণ্ঞ রঙ্গরাজ এই ধারারই অন্তর্গত । 

ব্রজেশ্বরের কোণ সম্পকিত গাকুণমা অদচাকুরাণী 1 নিরাশ্রিতা ও নিইসহায়া 
এই রুদ্ধ হরবল্লভের সংসারেই বাস করেন ও রদ্ধনাদি করেন। চরিত্রটি 
জিদ্ধমধুর, রহম্প্রিয়। স্পেহে, সরলতায় তিনি গৃহের সকলেরই প্রিয়পাত্রী। 
বালিকাবধূ সাগরের দৌরাত্মাই এই বৃদ্ধার ওপর সর্বাধিক। সাগরের চরকাঁ- 
ভাঙা, রূপকথা শোনা প্রভৃতি চাঞ্চল্য সম্বন্ধে বৃদ্ধার স্সেহপূর্ণ অনুযোগ, ব্রজেশ্বরকে 
তার প্রথমা বব প্রফুল্পকে কেন্ত্র করে তার 'বাগী” আশ্যা নিয়ে রসিকতা 
প্রভৃতি উপভোগ্য । এই সন্ৃদয়! বৃদ্ধার সমবেদন! প্রফুল্লর অভাবে ব্রজেশ্বরের 
ক্িষ্ই হৃদয়কে শ্িপ্চতার স্পর্শ দিয়েছে। 
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্রদ্মঠাকুরাণীর চরিত্রটি প্রাণবন্ত । বৃহৎ পরিবারের এককোণে স্নেহশীলা 
পিতামহীর একটি মমতান্সিপ্ধ ছবি ফুটে উঠেছে এই বৃদ্ধার চরিত্রটির মধ্যে। 

দুর্লভচন্দ্র চক্রবর্তী “দেবী চৌধুরাণী” উপন্তাসে জমিদার পরাণ চৌধুরীর 
গোমস্তা। ফুলমণি নাপিতানীর সঙ্গে সে প্রফুল্পকে অপহরণের চক্রান্ত করে 
রাত্রিযোগে প্ররুল্লর হাতমুখ বেঁদে পালকিতে চাপিয়ে অগ্রপর হয়। পথিমধ্যে 
কাল্পনিক দশ্থ্যর ভয়ে পালকি রেখে সকলের পলায়ন, ফলে ছুর্লভের লোভের গ্রাস 
থেকে প্রফুললর টৈবত্রাণ। 

ছুর্লভ গ্রাম্য নায়েবগোমন্তাদের একটি বিশেষ ও বাস্তব প্রতিমূতি। এইসব 
জমিদার কর্মচারীর অধিকাংশই ছিল দুনীতিগ্রস্ত_কোনো অন্তায় কাজেই 
তাদের কুগ্ঠা ছিল না। বিবেকহীন, অসচ্চরিত্র এবং একান্ত ইতরশ্রেণীর 
ব্ক্তিত্বরূপেই দুর্লভ উপন্তাসে প্রতিফলিত ! ী 


“সীতারাম" উপন্যাসে সীতারামের রূপোন্মত্ততা দেখে শ্রী যখন চিত্তবিশ্রাম ত্যাগ 
করে পলারন করলেন তখন ক্রোধে, তৃষ্ণায় ঠিতাহিতজ্ঞানশৃন্ত সীতারাম রাজ্যের 
কুলবধূ কুলকন্তা অপহরণ কুরে বলপূর্বক ভোগের উপকরণ করে তোলেন। 
সীতারামের চিত্তবিভ্রান্তির ফলে তীর ম্বাধীন হিন্দুরাজ্য যখন মুসলমানের 
করতলগত হবার উপক্রম তখন বিলাসিনীদের ত্যাগ করে শেষবারের মত 
তিনি জেগে উঠলেন। যেণ নিদ্রোখিত স্বপ্তসিংহের মৃত্যুপণ। সেইসময় 
আমরা শ্তনতে পাই ভানুমতী "মার অন্ান্ঠ বিলা্সিনীদের বিদ্রপপূর্ণ কলহাস্ত- 
তীব্র শ্লেষে তিক্ত নাক্যরাশি__- 

“মহারাজ ! আজ জানিলে বোধ হয় যে, সত্যই ধর্ম আছে। আমরা কুলকন্যা, 
আমাদের কুলনাশ,ধর্মনাশ করিয়াই। মনে করিয়াছ কি। তার প্রতি নাই ?**”৯২ 

এই নারীদের ভবিষ্যৎ দিকৃচিহৃহীন এক অ৩ল অন্ধকারে আঙ্ষি&ু। অপমানিত 
নারীত্বের ছুঃলহ জালা পর্মম প্রতিবাদের ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে, তাদের কণ্ে। 

রায়টাদ শ্যামটাদ এইসব নামগুলো কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, সীতারাম 
রায়ের রাজ্যের সাধারণ মানুষ, যার] তার অত্যাচারে শঙ্কিত হয়ে নলতা- 
ডাঙায় পলায়ন করে বসবাস করে। জনমত প্রকাশের জন্য লেখক এই চরিত্রগুলিকে 
প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। 


১২। সীতারাম £ ওয় খণ্ড, ২১তম পরিচ্ছেদ । 
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“ইন্দির? উপন্যাসে গ্কষ্দাস বনু ইন্দিরার রক্ষাকারী বৃদ্ধ যাজক ব্রাক্ষণের 
যজমান। রৃষ্দাস বয়সে প্রাচীন, ভালোমানুষ । ইনি ধনাঢ্য ন! হলেও সঙ্গ তিপন্ন 
সহদয় ভদ্রলোক । সপরিবারে কলকাতা যাত্রার সময় বিপন্ন ইন্দিরাকে সঙ্গে করে 
নিয়ে গিয়েছিলেন । 

স্থভাষিণীর পা'তান মাসীমাটি বা্তববুদ্ধিসম্পন্না মহিলা । তিনি তার 
সাংসারিক অভিজ্ঞতা অনুযায়ী অনাথ! ইন্দিরা সম্পর্কে একটা সমাধান করতে 
চেয়েছেন--তার জন্য স্থভাষিণীর বাড়ীতে দাশীবৃত্তি ঠিক করে দিয়েছেন। 
পরের দায় থেকে ন্ঞ্কিতি পাওয়ার জন্য একজন সাধারণ বাঙালী গৃহিণীর পক্ষে 
যা স্বাভাবিক, কৃষ্ণদাসগৃহিণী তাই করেছেন। 

দন্থ্যক্্‌ক ছুর্দশাগ্রস্ত ইন্দিরা বনমধ্যে পথত্রষ্টা হয়ে চলতে চলতে এক 
প্রাচীনা গ্রামবামিনীর সাক্ষাৎ পেয়ে প্রথম তার গৃহেই আশ্রয়লাভ করেন। 
তার মমতাপুর্ণ যত্বে সামান্য সুস্থ হয়ে--তীরই কাছে পথের নির্দেশ গ্রহণ 
করে ইন্দিরা আবার মহেশপুরের সন্ধানে যাত্রা! করেন। ঘটনা থেকে অনুমান 
করা যাধ প্রাচীনা দরিদ্রা গ্রাম্যনারী । সাধারণ পল্লীবধুর শ্বন্তাবসিদ্ধ করুণ! 
ও সহ্ৃদয়তা এই নারীটির মধ্য দিয়ে প্রকটিত। 

ইন্দিরার পিতৃগৃহের এক প্রতিবেশিনী, তার বয়স পয়তালিশ, রং কালো, 
স্থলাজিনী। ইন্দিরা প্রত্যাবর্তনের পর মহিলাদের যে আশন্দবাসর বসেছিল, 
তিনি সভানেত্রীর ভূমিক1 গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার বুদ্ধি বিশেষ তীক্ষ 

নয়--“পিদীরূপা মহিষী” সম্ভাষণে তীর ক্রোধেই তার প্রমাণ। 

আরও একজন প্রতিবেশিনী, বয়স পঞ্চষণী, জাতিতে বৈদ্য, পচিশ বৎসর 
বৈধব্যে কেটেছে, কুচরিত্রা। গ্রাম্য যুবতীদের সম্বন্ধে ঠানদিদি। এককালে 
তার “তোল” অপবাদ ছিল, এইজন্তা যে কেড 'তোল? সম্পাকত কোন রাঁসকতা 
করলেই তিনি ক্রুদ্ধ হ'তেন। 

রঙ্গময়ী ইন্দিরার সমবয়সী যুবতী । বুদ্ধিমতী, কথা কম বলে কিন্তু মাঝে 
মাঝে সভাস্থ অন্ত গ্রতিবেশিনীদের তটস্থ করে ছুই একটি তীক্ষ প্রশ্ন করে। 

যমুনা ঠকুরানীর “ভাইঝি” চঞ্চল! ইন্দিরার গৃহবাসরে ঘোমটার আবরণ 
রেখে পেছনে বসেছিলেন। চঞ্চলা লল্জাশীলা গ্রাম)বধূ হ'লেও রসবোধ ও 


*ইনিদির। £ ৪থ পরিচ্ছেদ । 
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প্রগল্ভতাও আছে। ঘোমটার আডাল থেকে তার বাক্যবাণগুলি বেশ 
উপভোগ্য । 

রসিকা যুবতী অনঙ্গমোহিনী দাসী ছম্মবেশ ধারণে সুদক্ষ । গ্রাম্য রসিকতার 
পদ্ধতিতে ইন্দিরার স্বামীকে কেন্দ্র ক'রে গ্রাম্য মহিলাদের সভা বসেছিল। 
সেই সভায় অনঙ্গমোহিনী মোগল সেজে এসে উপেনবাবুকে প্রতারণা করেছিল। 

ব্রজন্গন্বরী দাসী বডমানুষের স্ত্রী।  ইনিও দীনদরিদ্রার ছদ্মবেশে এসে 
উপেনবাবুর কাছ থেকে অর্থভিক্ষা লাভ করেন। আবার ইন্দিরা ও কামিনীর 
রসিকতায় একবারে মিষ্টি খাওয়ার জন্য ষোলটাকা বের করতে দ্বিধা করেন 
নি। ইনি শ্বধু নিজের পোষাকে বড যান্ষ নন মেজাজেও বড়মানুষ। 


'রাজসিংহ” উপন্যাসে আগ্রার তসবীর “য়ালী বৃদ্ধার পুত্র খিজির শেখ, তপবীর 
আকত, দিলীতে তার দোকান ছিল, মাঝে মাঝে আগ্রায় শ্বগৃহে বাস করত। 
তসবীরওয়ালী রূপনগর থেকে ফিরে চঞ্চলকুমারী কতৃকি অগরংজেবের তসবীর 
ভাঙার কাহিনী গোপন করতে না পেরে পুত্রের কাছে বলে দেয়। খিজির শেখ 
বোৌতুহলী, সাংসারিক লাভালাভ সম্বন্ধে সচেতন। নিজের আথিক লাভের 
জন্য অন্বোর সবনাশ তার কাছে তুচ্ছ। এই সংবাদ অওরংছেবের নিট 
পৌছলে রূপনগরী পাজকন্তার পক্ষে যত ক্ষতিকরই হোক না কেন খিজির 
শেখের সমূহ লাভ, কারণ সংবাদ মূলাবান। সুতরাং শিজেের বিবি ফতিনার 
সাহায্য শাহী বেগমমহলের সংবাদ বিক্রয়িত্রী দরিয়ার কাছে খিজির শেখ এট 
প্রেরণ করে ক্ষান্ত হ'ল। 

থিজির শেখের বিবি দিল্লীতে বাদ করত। খিজির শেখের অর্থ উপার্জনে 
ফতিমা বিবি নানাভাবে সহায়তা করত মনে হয়। 

উদয়পুরের এক জ্যোতিষী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ফলে এন্ু 
কাছে সর্বদাই ভবিষ্যৎজিজ্ঞান্থ মান্থষের ভীড়। নির্মলকুমারী এই জ্যোতিষীর 
কাছে চঞ্চলকুমারীর ভাগ্যগণনা করতে 'যান। এই জ্যোতিষীই বলেছিলে 7 
শ্যদি সদাগর1 পৃথিবীপতির মহিষী আসিয়া কখন তোমার সখীর পবিচর্ষা 
করে, তখন বিবাহ হুইবে।”*৯৩ 

দিল্লীর টাদনী-চৌকে জ্যোতিষীগণ রাজপথে আসন পেতে, পুধি-পাজি 
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নিয়ে গণনা করতে বসে। তারই মধ্যে একজন ৃদক্ষ জ্যোতিষী সেবার 
এসে বসেছিলেন। ভবিষ্তুংজিজ্ঞাস্থর সংখ্যা সেখানেই অধিক। এরই কাছে 
দরিয়াবিবি মবারককে জোর করে ভাগ্যগণনা করাতে নিয়ে যায়। এই 
জ্যোতিষী মবারকক্ে বলে “আপনি কোন রাজপুত্রীকে বিবাহ করুন ।*৯৪ 
এই সংবাটিকে দরিয়া পরে মবারকের প্রণয়িণী জেব-উন্নিসার কাছে বিক্রয় 
করে; ও জেব-উন্নিসার মনে মবারক সঙ্গন্ধে আক্রোশের স্প্টি করে। 

মপারকের ভাগ্যগণনার সময় দরিয়ার নেপথ্য মন্তব্যগুলি জ্যোতিষীকে চকিত 
করেছিল । এই জ্যোতিবিদ মবারকের হস্তরেখার লক্ষণের সঙ্গে দরিয়ার কথা 
গুলির মিল খু'জে পাচ্ছিলেন--সমগ্র ব্যাপারটি তার অলোৌকিকবৎ বোধ 
হয়েশিল। তিনি বলেছিলেশ, «৪ বোধ হয় মনুষ্য নয়। আমি আর 
আপনার হাত দোখব ন11” 

এক বৃদ্ধা পিসি মাণিকলালেব একমাত্র আত্মীর, যার কাছে সময়ে অসময়ে 
মাতৃহীনা শিশুকন্যাটিকে মাণিকলাল রেখে যেতে পারেন। নুদ্ধা অত্যন্ত ধূর্ত, 
অথলোড প্রবল, সআ্সেহমমতা তার চখিত্রে বিশেষ দেখা যায় না। কিন্ত 
মোহন্রের লোভে বৃদ্ধা কন্তাটিব দায়িত্ব সাময়িক ভাবে নিতে সম্মত হয়েছেন 
এবং মাণিকলাল জানেন যতদিন আশরাফির আশা আছে ততদিন বুদ্ধার 
কাছে কন্ঠাটির অযত্ব ঘটবে না। 


“মুচিরাম গুড়ের জীবন্চধিতে, যশোদ] দেবী মুচিরাম গুডের মা। পুত 
সঙ্গদ্ধে অন্ধমোহে ইশি অনেক হ্প্রই দেখেছেন। পুত্র বিদ্বান হবে এই 
আশার শান্জরমতে হাতেখাঁড দিয়ে তার বগ্ারস্তের আয়ে'জশ করলেন। পুত্র 
কিন্তু শিক্ষা ও পৌরোহিত্য ছাডা অগ্ত পমণ্ত 'বগ্ঠাতেই পার্দশী হয়ে 
উঠল । স্থতরাং যশোদাদেবীর প্রতিধিনই অশ্রধারায় ন্বপ্নভঙ্গ হতে লাগল। 
অবশেষে ন্বামীর মৃতু)র পর ধান ভেশে যশোদাদেবীকে অন্নসংস্থানের চেষ্টা 
করতে হল। এদিকে মুচিরাম যাত্রাদলে ভিডে যাবার পর বহুদ্দিন তার 
সংবাদ শাঁ পেয়ে, শোকে আহারনিদ্রা ত্যাগ করে অবশেষে প্রাণত্যাগ করলেন। 

সফলরাম গুড মুচিরামের পিতা । মোহনপল্লীতে করেকঘর মাত্র কৈবর্ত 
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«বাস করত । সফলরাম স্থানে একমাত্র ব্রাহ্মণ । স্থতরাং কৈবর্তে: পৌরো- 
হিত্যই তাঁর একমাত্র পেশা । এতে লাভ তার মন্দ হত না। সফলরাম 
শিজে লেখাপড়া জানতেন না। তিন পুরুষের মধ্যে ও কর্ম বিশেষ কিছু 
ঘটেছে বলে মনে হয় না। যশোদাদেবীর পুত্রকে বিদ্যার্জনে ব্রতী করার 
সাধ সফলরামের বিশেষ অশান্তির কারণ হয়ে উঠল । নবম বৎসরে মুচিরামকে 
স্ধ্যাহ্ছিক শিখিয়ে পৌরোহিত্যে স্থশিক্ষিত করবার একট! বাসনা সফলরামের 
হয়েছিল, সে বিষয়েও বিফলমনোরথ হয়ে অবশেষে ওলাওঠা রোগে প্রাণত্যাগ 
করে বাচলেন। 

ঈশানবাবু একজন সৎকুলোত্তব কায়স্থ। একশত টাকা৷ বেতনে যেবজদারী 
অফিসের হেড কেরাণী। ইঈশানবাবু বড়লোক নন এবং ঘঙলোক হবার মত 
বুদ্ধিমানও নন, কিন্তু তার মনুষ্যত্ব আছে। অধিকারীর অত্যাচারে যাতার 
দল পরিত্যাগী মুচিরামকে ঈশানবাবু আশ্রয় দিলেন এবং মুচিরামের মত 
অকর্মা বুদ্ধিহীনকে প্রাণপণে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার চেষ্টা করলেন । 
ম]াজিট্রেটের কাছে দঈশানবাবু বিশেষ প্রতিপন্তিশালী। মুচিরামের ব্ছ্যালাভের 
অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে তাকে দশ টাকার মুহুরিগিরিতে ঢুকিয়ে আলাদা 
বাসার ব্যবস্থা করে দিযে, পেন্সনলাভের পর সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান করলেন । 

মুচিরামের যোগ্য শ্তালক ভজগোবিন্দ চক্রবর্তী। ভজগোবন্দ বুদ্ধিমান, 
কর্মঠ, কালেক্টরীর অফিদে সে তাইদনবিশের কাজ করত, বারে বছর ধরে 
সে কালেক্টুৰী অফিসের কাজকর্ম ভালো বর্েই শিখেছিল কিন্তু স্থবুদ্ধর 
অভাবে এবং উন্নতির কলাকৌশল মুচিরামের যত আক্ভ করতে না পারাতে 
তার বেশী উন্নতি হল ন1। মুচিরাম নিজের উন্নতির পর থেকে ভজগোবিন্দকে 
কাছে রেখে পরে মৃ্রিগিরি জোগাড করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে 
মুচিরামের বিষয়সংক্রান্ত সমস্ত সমৃদ্ধি, ধশসম্পদধুদ্ধি এবং জমিদারী ও এইসব 
ব্ষয় আশয়ের যথোপযুক্ত পরিচালনা এই ভজগোবিন্দই করেছেন। মুচিরামের 
মত নির্বোধ বড়লে'ককে ভাঁঙ্গয়ে ভজগোবিন্দ বড়লোক হতে পারতো কিন্ত 
সে অসৎ ছিল না। মুচিরামের স্বার্পরতার চরম প্রকাশিত হল যখন 
ভজগোবিন্দের পুত্রবিবাহের সংবাদে মৌথিক আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই 
তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হল ন]। 

ভদ্রকালী মুচিরামের ক্ত্রী। চতুর্দশবর্ধীয় ভদ্রকালীর দৌরাত্ম্য এবং জেদের 


১৩১, 


মান রক্ষা করেই মুচিরাম রায়বাহাছুরকে চলতে হয়। স্ত্রীর বিষ খাওয়ার . 
ভয়ে চট্টগ্রামের ডেপুটিপদে যোগ না দিয়ে মুচিরাম চাকরী ছেড়ে দিল। 
তেঁতুলগোলায় লবণ ও শর্করাসংযোগ পূর্বক অন্নে ভদ্রকালীর বিশেষ রুচি। 
ক্র বেনামীতে মুচিরাম অনেক জমিদারী পত্তনি নিয়েছিল। ফলে 
অল্পকাল মধ্যেই ভদ্রকালী জেলার মধ্যে একজন প্রধানা ভূম্যধিকারিণী 
হল। ম্ব্লঙ্কারও ত্তার লাভ হল অনেক। কিন্তু সেই অলঙ্কারে 
সেজে সবাইকে দেখাতে না পারলে স্থুখ পরিপূর্ণ হয় না। এইজগ্তই 
কলকাতায় গিয়ে বাস করতে ভদ্রকানদীর এত উৎসাহ । কিন্তু কলকাতায় 
এসে দেখলেন, অলঙ্কারে সেঙ্জে যারাঁ রাজপথ কলুষিত করে, ভদ্রকালী 
তাদের শ্রেণীভুক্ত হবার ইচ্ছা রাখেন না। অন্থত্র-_ “দেখিলেন, তাহার 
অঙ্গের অলঙ্কার দেখিয়া! কলিকাতার স্ত্রীলোক হাসে। ভদ্রকালীর অলঙ্কারের 
গর্ব ঘুচিরা গেল।*৯৫ স্ৃতরাং ভদ্রকালীর কলকাতায় আসা একদিক থেকে 
বুথা হল। 

কৈবতদের বারোয়ারীপুজোয় যে যাত্রার দল এসেছিল, সেই দলের কর্তা 
হারাণ আধকারী। নিজের ব্যবসায় অধিকারী ভালোই বুঝতেন এবং যেখানে 
অর্থাগমের সম্ভাবনা সেখানে তার চক্ষু কর্ণ সজাগ । এইজন্তাই মুচিরামের 
স্থক্ঠ তাকে আকর্ষণ করেছিল-_““মুচিরামের সুগ্বর অধিকারী মহাশয়ের কাশের 
ভিতর গেল। কানে যাইতে যাইতে মনের ভিতর গেল,_মনের ভিতর 
গিয়া, কল্পনার সাহায্যে টাকার সিন্দুকের ভিতরেও প্রবেশ করিল ।”১৬ 
অধিকারী যাত্রার জন্য ছেলে জোগাড় করেন, তাদের যথাসম্ভব দোহন করে 
নেন। ম্থৃতরাং যাত্রা ক্বার সথের পরিবর্তে মুচিরামের লাভ, প্রাণধারণোপযোগী 
কিছু খাছ, আধকারীর বেত, উপরন্ত “মর্গিকারীর কানখলায় দুই কানে ঘা 
হইল। শুধু তাই নয়; অধিকারী মহাশয়ের পা টিপিতে হয়, তাকে 
বাতাস কারতে হয়, তামাক সাজিতে হয়, আরও অনেক রকম দাঁসত্্‌ 
করিতে হয়।?”৯৭ 


১৫। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত £ ১২শ পরিচ্ছেদ 
১৬। মুচিরাম গুডের জীবনচরিত £ ২য় পরিচ্ছেদ । 
১৭। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত £ ওয় পরিচ্ছেদ । 


৮: 


সেকালের যাত্রাদলের অধিকারীদের একটি সরস রেখাচিত্র চরিত্রটর মধ্যে 
“বিষ্যমান। 
সঃ ও ক ক্রু ৪ 

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। বাংলাদেশের কোমল ম্বৃত্তকার 

আবেগধমিতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার যোগ নিবিড়তর । এই দেশের গৃহজীবনের 
পাশে পাশে সন্্যাসচর্ধার সাধনা । ধর্মের বিচিত্র মত ও পথের অন্নস্থতি 
দেখা গেছে বিভিন্ন শতাব্দীর ধর্মীয় বিপ্রবের মধ্যে । সন্ধ্যাসীদের সাধনাধার! 
ও লক্ষ্যও তাই ভিন্ন ভিন্ন। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচিন্তা পাশ্চাত্যমনীষীদের 
, চিন্তার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে বস্কিমমানসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে । 
এই সমন্বয়ী ধর্মচিন্তার ফলেই বঙ্ষিমচন্দ্রের অন্ুুশীলনতত্বের সৃষ্টি। ভার 
ভগবদ্গীতাভাস্তে নিষ্ধামকর্মযোগের মৌলিক ব্যাখ্যা, তাঁর ম্বকীয় অধ্যাত্মাচন্থার 
ফলশ্রুতি। এই গ্রস্থগুলিতে বস্কিমচন্দ্রের মত ও চিন্তাধারা লক্গা করলে মনে 
হয় আত্মমুক্তিকামী নন্্যাপীর বৈরাগ্যের প্রতি তার কোনো অনুরাগ নেই) 
তার মন্ত্র “জগদ্ধিতায়; আর “তেন ত্যক্তেন ভুগ্ধীথাঃ,১৮  অন্বশীনের 
মাধ্যমে দেহমনের সমস্ত বৃত্তির উতৎকর্ষসাধন করতে হবে, কিন্তু আত্মমুক্তি নয়, 
জগতের মঙ্গলসাঁধন, মান্থষের কল্যাণচেষ্টা এহ হবে লক্ষ্য । সন্গ্যামী হবেন 
নরাসক নিষ্কাম কর্মের সাধক, তার ভোগ হবে ত্যাগপুতি। 

বর্ধিমচন্ত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বস্কিমচন্দ্রের জীব)তে 
দেখা যায় তার তৈশোর ও কৈশোরোত্তর জীবনে সন্যাসের প্রভাব পড়েছে 
নানাভাবে । বিপদে, ছুধিনে দৈবী আশীর্বাদের মত সন্ন্যাসীর করুণা তাদের 
পরিবারকে রক্ষা করেছে বার বার। সন্্যাসীর দ্বতঃস্ফৃত্ত মানবকল্যাণচেষ্টা 
ও অলৌকিক শক্তিকে বঙ্কিমচন্দ্র তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে 
বৃবারই প্রত্যক্ষ করেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের “বঙ্কিমজীবনী”্র এই একটি ঘটন] উল্লেখ কর যেতে পারে । 

'*“বৈতরণীর খেয়াঘাটে নীত মৃতপ্রায় বহ্ছি মচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র আকম্মিক ভাবে 
আগত তেজোদীপ্ত এক সন্গ্যাসী কর্তৃক পুনজীবন প্রাঞ্ত হলেন । এই সন্ন্যাসী 
পরে যাদবচন্দ্রকে বৈতরণী তীরে দীক্ষা দেন।” 

“বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জাঙ্গয়ারী মাসে নাগৌয়াতে বদলি হইয়া 


১৮। ঈশোপনিষদ---১ম শ্লোক । 


১৩৩, 


গেলেন ।**এই নাগৌয়ায় বঙ্কিমচন্্র কাপালিকদর্শন পাইয়াছিলেন ।% 

এই কাপালিকের দর্শন বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকবারই লাভ করেন এবং তীর 
সম্বন্ধে তার মন নিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠেছিল যার প্রভাব তার পরবর্তী 
“ক পালকুণ্ডলা"তে দেখতে পাই । এছাডাও হ্বীয় পরিবারে সন্গ্যাসীর প্রভাব 
ভাপভীয় এঁতিহে শ্রদ্ধাশীল বস্কিমচন্দ্রের মনকে সাধুসন্ন্যাসী সম্বন্ধে উৎ্নুক করে 
তুলেছিল । সংসারবিরাগী অথচ লোক্কল্যাণতব্রতী কখনো কখনো! অলৌকিক শক্তি- 
সম্পন্ন এই সম্প্রদায় সম্পর্কে অন্গরাগ তাঁর অধিকাংশ উপন্ঠাসেই বিভিন্নরূপে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে । এই চরিত্রগুলির মুল বৈশিষ্ট্যসুমূ লক্ষ্য করলে দেখা যায় “আত্মণঃ 
মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।” ছুই একটি ক্ষেত্র ভিন্ন প্রায় সকলেরই এই লক্ষ্য । 
শ্রীমপ্তগব্দ্গীতার পিষ্কামধর্ষে বিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্র তার এই সন্ন্যাসীর্দের নিফাম 
পরহিতারথীকপে গঠন করে তীদের মধ্যে অন্ুশীলনতত্বকে অনেকাংশে বিকশিত 
করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বঙ্ষিমচন্দ্রের বিশেষ যনোভাবটি 
তার নিভিন্ন উপন্াসের নিচিত্র জাতের নন্ন্যাসীচরিত্রের মধ্যে পরিস্ফুটিত 
রানি সরান হিরোর পারা রোদ সা 
পরিচয় ধিতে মামর! চেষ্টা করব । 


'ছুর্গেশনন্রিনী উপন্যাসে অভিরামন্বামী নামক সন্গাসী চরিত্রটি কিঞ্চিৎ 
বিচিত্র এবং রহশ্ময় । প্রথম যৌবনে পদস্থলিত ব্রাঙ্ষণ শশিশেখর ভট্টাচার্য্য 
উত্তবকালে অনুতপ্র হৃদয়ে সন্ধ্যাস গ্রহণ করলেও সামাজিকভাবে তিনি বিমলার 
এবং তিলোত্তমার মাতার জনক । তাই জামাতা বীরেন্দ্রসিংহের পরিবার 
সম্পর্কে তার শুতৈষণা মাত্র সন্্যাসীর উপচিকীর্ধাই নয়, এর সঙ্গে তার ব্যক্তিক 
সম্বন্ধবোধ€ জডত। 

অভিরামস্থামী তেজেম্বী পুরুষ হ'লেও তাকে ঠিক আদর্শ সন্ন্যাসীর পর্যায়তুক্ত 
করা যায় পা সন্যাসী পূর্বাশ্বম বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাসন্ত হন। পারিবারিক 
কোন বন্ধণকেই তিনি আর স্বীকৃতি দেন না। কিন্ত অভিরামন্বামীর ক্ষেত্রে 
তা ঘটে নি। তিনি সংসারবিরাগী সাধকমাত্র, যথার্থ সন্াসী নন, তাই 
পূর্বাপর বীরেন্দ্রিংহের পরিবারে মঙ্গললাধনাতেই তাকে প্রয়াসী দেখা গিয়েছে। 


১৩৪ 


“কপালকুগুল?, উপন্যাসে কপালকুগুল! যে বনে বাস করতেন, সেই বনের 
অভ্যন্তরস্থ দেবমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পুঙ্জারী “অধিকারীর” বয়স পঞ্চাশ 
অতিক্রান্ত । কর্ণে কিছু বধির । ইনি কপালকুগুলাকে কন্তার ম্যায় তেহ করতেন। 
তার বংশপরিচয় এবং কিভাবে কাপালিকের আশ্রয়ে তাকে প্রতিপালিত হতে হয় 
অধিকারী তা জানতেন। ইনি সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ 
হওয়াতে কপালকুগুলার হিত বিবেচনা করে পিতার মমতা ও শঙ্কা-সাবধানতা 
নিয়ে নবকুমারের সঙ্গে তার বিবাহ প্রদান করে নিশ্চিন্ত হম। নিজের সঞ্চিত 
সমস্ত ধনও তাকে দিতে এই মহৎ্চরিত্র পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিধা করেন নি। 


সপ 


'মণালিনী'তে নবদ্ীপে অবস্থানকারী বুদ্ধ ব্রাহ্মণ জনার্দন মনোরমার পিতার 
গুরু | ইনিই মনোরমাকে প্রতিপালন করেন এনং মুত শিষ্ের নিকট প্রতিশ্রুতি 
অনুসারে মনোরমার নিকট তার বিবাহসংক্রান্ত প্রকৃত পরিচষ গোপন করেন। 
এই ব্রাহ্মণের কর্ণবর্ধিরতা ও সরলতা কাহিনীকে উপভোগ্য করে তুলেছে। 

গৌড়েব রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাপগ্ডিত দামোদরের পাণ্ডতিত্যের হেরে 
প্রতারণার বুদ্ধিই বেশী লক্ষিত হয়। পান্তিত্যকেই ইনি রাজাকে প্রবঞ্চনার 
অস্ত্র ঠিসাবে ব্যবহার করেছেন। 

দুর্গাদীস, পশুপতির অষ্টভূজার মান্দরে দেবীর নিত্যসেবার জন্য পুজারী 
ব্রাঙ্ষণ। এই পুরোহিত ব্রাহ্মণ সৎ, নিষ্ঠাবান ও ্বীঃ প্রভুর প্রতি সর্ব অবস্থাতেই 
কর্তব্য ও নিষ্ঠায় অটল । নম্বজনবিহীন অবস্থায় অগ্রিদগ্ধ হয়ে সত পশুপতিকে 
হুর্গাদাসই পুত্রসহ ভক্মস্তূপ থেকে উদ্ধারপূর্বক যথারীতি গঙ্গাতীরে হিন্দুসংস্কার 
অনুসারে দাহকার সমাপন করেন। 

দুর্গাদালের পুত্র ছূর্গাদাসের মতই প্রভূভক্ত, পিতৃকাধে একান্ত মহায়ক্চ। 

গজপতি বি্যাদিগগঙ্গ বাক্ষণপগ্ডিতের ব্যঙ্গাত্মক মুতি। বনস্কিমচন্দ্রের ভিতরকার 
এক পরমরসিক শিল্পী উল্লেখ্য চরিত্রটির চিন্রায়ণেব ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করেছে। গজপতির রূপ, বুদ্ধি, বিগ্ালাভের প্রয়াস সবকিছুর মধ্যেই যে এক 
পরম নির্ব্দ্ধিত! প্রকট হ'য়ে উঠেছে, তার মধ্যে ব্যঙ্গ যতই থাক একটা 
নিপ্ধ কৌতুক সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। 

অতীতকালের ত্রাক্ষণ পগ্ডিতদের সংসারানভিজ্ঞতা সম্পর্কে বু কৌতুককর 
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গল্প চলিত আছে। এর সঙ্গে মূর্খতা যুক্ত হ'লে তার যে কী পরিপতি ঘটতে, 
পারে, গজপতি বিদ্যাদিগগাজের মধ্য দিয়ে তাই প্রমাণিত হয়েছে। 


“বিষবৃক্ষণ উপন্যাসের ৩৪শ পরিচ্ছেদে পথিমধ্যে রোগপীড়িতা মুমূর্ধ, হুর্ধমূখীকে 
যিনি উদ্ধার করে আশ্রয় দেন এবং নগেন্ত্রকে সংবাদ পাঠান, তিনিই শিবপ্রসাদ 
্রদ্ষচারী | নিঃন্বার্থ লোকহিতৈষণ! ও সেবাব্রতের প্রতিমৃতি। চরিত্রটি স্বল্প 
আয়তনে রচিত, কিন্তু শুচিতা ও শ্বভৈষণায় বঙ্কিমচন্দ্র এই যৎসামান্ত ব্র্থচারীর 
মধ্যেও সন্ন্যাসব্রতীর অন্তর-মহিম1 অতি উজ্জবলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 


'আনন্দমঠের ধীরানন্দ ম্বামী জীবানন্দ ভবানন্দের মতোই আনন্দমঠের 
অন্যতম সন্ভতান_-একজন বিশিষ্ট ও বীর যোদ্ধাও বটেন। রণক্ষেত্রে তার 
নৈপুণ্যের সবিশেষ পরিচয় আছে। সত্যানন্দ শ্বামীর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন 
ব্ক্তি--তার গোপনীয় দৌত্যে নিয়োজিত । সন্তানদলের মধ্যে ধীরানন্দ একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় বিছ্যমান। 

বালক সন্গ্যাসীবেশে গৃহপলাতকা শাস্তি যে পর্যটক সন্্যাসীর দলে যোগদান 
করেছিল, তীর সন্ন্যাসী অধ্যাপক সেই দলের একজন। যৌবনপ্রাপ্তা শাস্তিকে 
নারী বলে বুঝতে পেরে তার রূপলাবণ্যে এই সম্গ্যাসীর চিত্তবিকার ঘটে। 
শান্তিকে সংস্কৃতকাব্য পভানোর ছলে তিনি “আরিরসাশ্রিত কবিতাগুলির 
অশ্রাব্য ব্যাখ্যা শুনাইতে লাগিলেন।*১৯ পরে আর একটু অগ্রসর হলে 
বলশালিনী শান্তির একটি অমোঘ মুষ্্যাঘাতে তার সংক্জালোপ হয় এবং শাস্তি 
সন্ন্যাপীদল পরিত্যাগ করে। 

বঙ্ষিমের দৃষ্টিতে “সন্ন্যাসীরা সচরাচর জিতেন্দ্িয়, এই চরিত্রটি তার ব্যতিক্রম । 
সন্ধ্যাস গ্রহণ করলেই সকলের আপসক্তিমুক্তি ঘটে না-_-মহধিরও আত্মবিস্বতি 
ঘটে। শাস্তির অধ্যাপক তারই নিদর্শন | 


১১। আনন্দমঠ £ ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ। 
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সি 


“দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে কৃষ্গোবিন্দ দাস কায়ন্থের সম্তান। শ্বচ্ছন্দোই 
দিনাতিপাত করত । কিন্তু অনেক বয়সে এক স্বন্দরী বৈষ্ঞবীর প্রভাবে ভেক নিষ্বে 
বৈরাগী হয়। কিন্তু স্ন্দরী পত্বীর উপর বিবিধ জনের দৃষ্টি ক্রমাগত আকৃষ্ট হতে 
থাকায় শেষে সপরিবারে অরপ্যবাসী হয়। বনমধ্যে একটি ভগ্ন অষ্টালিকায় সে 
প্রভৃত গুপ্তধন আবিষার করে-_কিস্ত বৈষ্ণবীকে জানায় না। বৃদ্ধের অস্তিম 
উপস্থিত হ'লে বৈষ্ণবী পলায়ন করে। এই সময় ঘটনাবিড়ম্থিতা প্রফুল্ল 
কৃষ্ণগোবিন্দের সমক্ষে উপস্থিত হ'য়ে সেবাধত্বর করলে বৃদ্ধ মৃত্যুর পূর্বে প্রুল্পকে 
কুড়ি ঘড়া মণিমাণিক্য স্বর্ণ ইত্যাদি গুপ্তধন দান করে যায়। 

উক্ত বৈষ্বীচরিত্রটিকে লক্ষ্য করে বাংলাদেশের এই শ্রেণীর বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর 
প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র সুতীব্র কটাক্ষ করেছেন। ১ম খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে এই 
ক্ষুত্র চিত্রটির মধ্যে বৃদ্ধ রুষ্গোবিন্দ দাস ও তার হ্থন্দরী বৈষ্বীর একটি 
সংক্ষিপ্ত ও মনোরম জীবননাট্য বিকশিত । বাংল। দেশের তথাকথিত নেড়ানেড়ি 
সম্প্রদায়ের নৈতিকর্ষপ বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে দেখেছিলেন, জুন্দগী বৈষবীকে নিয়ে 
কষ্ছগোবিন্দের অরণ্যবাস, ধনপ্রাপ্তি গোপন করা এবং বুদ্ধের অস্তিমকালে তার 
যথাসর্বন্ব হরণ করে বৈষ্ণবীর পলায়ন--এ তারই একটি বাস্তব চিত্র, এ চিরকালের 
এক মানবিক ইতিহাসও বটে। 


“ইন্দিরা” উপন্যাসে এক দয়ালু দরিদ্র ব্রহ্ষণের সহৃদয়তা ও সহারতায়ই 
দন্্যলাঞ্িতা ইন্দিরার প্রাণ ও মান রক্ষা পায়। ইন্দির! দন্থ্যহন্তে সর্বন্থ হারিয়ে 
প্রাণমাত্র সম্বল করে মহেশপুরে ফিরে যাবার পথে দিগভ্রান্ত। তখন এই 
ব্রাহ্মণের করুণায়ই তার গৃহে সে আশ্রয়লাভ করে এবং ইনিই নিজ যজমান 
কষ্দাস বন্থর সঙ্গে ইন্দিরাকে কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। 

এই যাজক ব্রাক্ধণের পত্বী সহদয়তায় ও নারীন্থলভ মমতান় ব্রাঙ্ষণেরই 
যোগ্য । ছুঃসহ কষ্টের পর ছূরণশার চরমে উপস্থিত হয়ে ব্রাঙ্মণের সঙ্গে ইন্দিরা 
তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লেন। দারিদ্র্যের মধ্যেও ব্রাহ্মণীর নিগ্ধ সেবা ও 
মমতাপূর্ণ যত্ব ইন্দিরার মনে ও দেহে ক্ষণিক শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল। 


রাজলিংহে'র মিশ্রঠাকুর চঞ্চলকুমারীর কুলপুরোহিত। ইনি মহামহোপাধ্যার 
পণ্তিত। নির্লোভ, স্েহশীল এবং বুদ্ধিমান । অনস্তমিশ্রের সর্বাবয়রে ত্রাঙ্ষণের 
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দীব্ি। জেহে, প্রসন্নতায় আর পবিভ্রতায় দীপ্যমান এই ব্রাক্ষণপ্ডিত সকলের . 
ভক্তি ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। চঞ্চলকুমানীর প্রতি স্থগভীর স্রেহে 
ছুঃসাহসিক বিপদের মুখে অগ্রসর হতেও তিনি ছিষ্কগ্রন্ত হন নি। পথে 
নিজ সারল্যবশতঃ দস্থাহন্তে পতিত হ'লে বাণ! রাজসিংহের কল্যাণে তার 
বন্ধনমোচন হয় এবং অভীষ্ট পত্রটি যথাস্থানে পৌছোয়। 
ঞ ক ৬৪ 

হিন্দু-মুসলিম, ইংরেজ রাজপুরুষ ও সৈনিক প্রভৃতি এতিহাসিক উপন্তাসে 
আছে। সামাজিক উপন্তাসেও এইরকম বিভিন্ন রাজপুরুষ, জমিদারী কর্মচারী, 
আদালতের আমল! পেয়াদা ও এযাটনি উকিল, মুৎসুদ্দি ইত্যাদি কাহিনীর 
প্রয়োজনে আবিভূতি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে উচ্চশ্রেণীর সরকারী কর্মচারী 
ছিলেন। কর্মদক্ষতার গুণে বারবার তার পদোন্নতি হয়েছে । চাকুরীক্ষেত্রে 
তিনি বিভিন্ন রাজপুরুষ এবং আইন-আদালত সংক্রান্ত কর্মচারীদের বাম্তব- 
সান্নিধ্যে এসেছেন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে তার মুচিরাম গুড় যেমন 
জীবন্ত তার 'কমলাকান্তের দপ্তরেঃর হাঁকিম-উকিল-পেয়াদ1 অথবা কৃষ্ণকান্তের 
উইলের ডিটেকটিভ, ইনস্পেক্টর ফিচেল খা! এবং তার তিনটি সাজান সাক্ষীও 
সমান প্রাণবন্ত । রাজপিংহ উপন্যাসের বন্মী, চন্দ্রশেখরেক্স মীর মুন্সী, বরকন্দাজ, 
বকাউল্লা অথবা আনন্দমঠের ইংরেজসৈনিক লিগুলে ইত্যাদি চরিত্র মানসপ্রস্থত 
হয়েও কাহিনীর মধ্যে বাস্তবতায় সত্য হয়ে উঠেছে। আমরা বঙ্কিমের এই 
পর্যায়ের চরিত্রগুলির পরিচয় দিচ্ছি। 


“দুর্গেশনন্দিনী'তে ধরমসিংহ মানসিংহ কুমার জগর্থসংহের অধীনস্থ রাজপুত- 
সৈনিক। ছুর্যোগেব সন্ধ্যায় নিঙ্গের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে জগৎসিংহ যখন 
গড়মান্দারণের শিবমন্দিরে আশ্রপ্ন গ্রহণ করেছেন কর্তব্যনিষ্ঠ এবং প্রভৃভক্ত এই 
সৈনিকই তখন অনুসন্ধান করে তার সঙ্গে পুনরায় যোগস্থাপন করে। 

খাজা ইস! পাঠান নবাব কতলু খশার প্রধান রাজমন্ত্রী। কতলু খার 
মৃত্যুর পর যখন কতলু খার ইচ্ছাহ্ুসারে জগৎসিংহের চেষ্টায় মোগল পাঠান 
সন্ধিসন্বদ্ধ হল তখন নবাবপুত্রদের নিয়ে খাজা ইসাই মানপিংহের শিবিরে 
গমন করেছিলেন। 

বঙ্গপ্রদেশ শাসনের জন্ত মানপসিংহ সৈয়দ থাকে নিজের প্রতিনিধিদ্বরপ 
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এনিযুক্ত করেছিলেন । পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য মানসিংহ বর্ধধানে এসে 
তার সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছিলেন, কিস্তু সেখানে উপস্থিত হ'য়ে সৈয়দ খার 
দূতের মুখে শুনলেন, বর্ধার আগে সৈস্তসংগ্রহ করে তিনি আসতে পাবেন 
না। অগত্যা রাজাকে উদ্দিপ্নচত্তে অপেক্ষা করতে হ'ল। 


চন্দ্রশেথরে”র বকাউল্লা খা তেলিঙ্গ! সিপাহী, নিবাস গাজিপুরের নিকট । 
লরেন্স ফস্টর যে নৌকায় শৈবলিনীকে অপহরণ করে নিয়ে চলেছিল সেই 
নৌকায় প্রহরায় নিযুক্ত ছিল বকাউল্লা খ1। প্রতাপ যখন শৈবলিনীকে উদ্ধার 
* করেন, তখন তীর লাঠির ঘায়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। পরে শৈবলিনীর 
শিবিক! অনুসরণ করে অলক্ষ্যে থেকে প্রতাপেন্ন গৃহ চিনে এসে অমিয়ট, সংবাদ 
দেয় এবং সহমমুদ্রা পারিতোধিক লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। এর পরিণাম 
শৈবলিনীর পক্ষে যাই হোক, দলনীবেগমের জন্য এক ভস্কর ভবিষ্যতের 
সুচনা করে | 

ক্লাইভের সঙ্গে প্রথম যে সেনাপল মান্দা থেকে বঙ্গদেশ এসেছিল তাদের 
তেলিঙ্গ৷ বলত। পরে অনেক হিন্দু ও মুসলমান ইংবরেজসেনাভুক্ত হয়েছিল । এইজন্ 
বকাউল্লা গাজিপুরের মুদলমান হলেও তেলিঙ্গা' সিপাহীই তাকে বল! হয়েছে । 

বকাউল্লা খার নির্দেশমত শৈবলিনীকে প্রতাপের গৃহ থেকে পুনরায় বল- 
পূর্বক নিয়ে আসবার জন্য কয়েকজন সিপাহীলহ জনসন ও গল্টন নামক 
দুজন ইংরেজকে অমিয়ট্‌ প্রেরণ করেন। এর] ছুইজনই বীর, আগ্মেনান্ম চালনায় 
অব্যর্থলক্ষ্য এবং নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ 
দিতে জানেন। এঁদের ছুজনকেই সর্বদা অমিয়টের সঙ্গে দেখা যায়, তার 
সর্বকার্ধে এর! বিশেষ সহায়ক । ভার্তীয়চরিত্র সম্বন্ধে এদের কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার 
গর্ব আছে। তীব্র স্বজাত্যভিমানে ভারতীয়দের প্রতি এদের অবজ্ঞা প্রকট । 
“জনদন বলিল, অপেক্ষা কেন লাখি মার, ভারতবর্ষীয় কবাট ইংরেজী লাখিতে 
টিকিবে না ।”২০ এই হল এদের মনম্তত্ব। এরাই ৈবলিনী বলে ভূল করে 
দলনীী ও কুলসমকে নিয়ে যায়। পরে নবাবসেনাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে 
অমিয়টের সঙ্গে মিলিত জনসন ও গলষ্টন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে প্রাণবিসর্গন করে, 
তাদের মৃত্যুকালীন স্বপ্র ইংরেজের এদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা । 





৮”. ২০ চন্দ্রশেখর £ ২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ । 


১৩৯ 


মীরকাপিমের একজ্জন বিশিষ্ট অমাত্য আমীর হোসেন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, 
বিশ্বস্ত এবং নবাবের বিশেষ হিতৈষী। লরেন্স ফষ্টর যখন জন ষ্র্যালকার্ট- 
এর ছল্সবেশে নবাবের সেনাবিভাগে প্রবেশ করলেন তখন নবাবের আদেশে 
অপরাধী লরেন্স ফষ্টরকে ট্র্যালকার্টের ছন্সবেশ সত্বেও আমীর হোসেন কুল- 
সমের সাহায্যে গ্রেপ্তার করেন। 


'রাধারাণী' উপস্যাসে রাধারাণীকে জিতিয়ে কামাখ্যানাথবাবু তার সম্পত্তির 
দখল নেওয়ালেন। সে নাবালিকা থাকাতে সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত 
কালেক্টর রাধারাণীর সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে আনবার জন্য যত্ত 
করেন, কিন্ত কামাখ্যানাথের কৌশলে তিনি নিরস্ত হন। কামাখ্যানাথ নিজেই 
সম্পত্তি তত্বাবধানের ভার নেন। 


'রজনী'তে পুত্র রামসদয়ের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে বাঞ্চারাম মিত্র মনোহর 
দাসের নামে সমস্ত সম্পত্তি উইল করেন এবং যেহেতু মনোহর দাস নিকুদ্দি্ট 
সেইজন্য *“বিষুরাম সরকার নামক একজন কলিকাতানিবানী আত্মীয় কুটুম্বকে 
উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করিলেন।”২৯ এই বিষুত্রাম বহু চেষ্টায় পূর্বে 
মনোহরদাসের সন্ধান পান নি। তারপর অমরনাথের অন্সদ্ধিৎসায় যখন রজনী 
রাষসদয়ের বিষয়ের প্রকৃত অধিকারিণী প্রতিপন্নী হন তখন এই ব্যাপারে 
বিষ্ুরামই অকাট্য প্রমাণাদি উপস্থিত করেছিলেন। 


“কুষ্ণকাস্তের উইল" উপন্তাসে যশোহরের একজন স্থাদক্ষ ডিটেকটিভ ইনম্পেক্টর 
রোহিণী-হত্যার তদন্তে এসে তিনি চিঠিপত্র এবং অন্যান্ত সাক্ষ্যপ্রমাণাদির 
সাহায্যে গোবিন্দলালের পরিচয় আবিষ্ষার করেন এবং বুন্দাবনে পলাতক 
বৈষ্ণববেশী গোবিন্দলালকে গ্রেপ্তার করে বিচারার্থে নিয়ে আসেন। কিন্ত 
প্রত্যক্ষদর্শা না থাকলে অপরাধ প্রমাণ কর] কঠিন, স্ৃতরাং স্থপরিচিত পুলিশী 
কৌশলে তিনি তিটি মিথ্যা সাক্ষী প্রস্তুত করেন, অবস্থা যাধবীনাথের কৃটকৌশলে ও 
অর্থলোভে এই তিন সাক্ষীই শেষপর্ধস্ত মামলাটি নষ্ট করে দেয় এবং 
গোবিন্দলাল খালান পায়। আদালত-জীবনে অভিজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র একটি পুলিশ- 


২১। রজনী £ ২য় খণ্ড, €ম পরিচ্ছেদ । 


১১৪৭ 


* কর্মচারীর বান্তবচিত্রই এই ইনন্পেক্টর ফিচেল খার মধ্যে প্রকটিত করেছেন। 


স্ক 


গোবিন্দলালের হত্যাপরাধ প্রমাণের জন্ত প্রত্যক্ষদর্শীরূপে তিনজন জাল- 
সাক্ষীকে ফিচেল থশ! সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু মাধবীনাথের কাছ থেকে 
হাজার টাকা উৎকোচলাভের বিনিময়ে এরা প্রত্যেকেই আধালতে পূর্বপ্রদত্ত 
জবানবন্দী সম্পূর্ণ অন্বীকার করে এবং বলে ফিচেল খর প্রভাবে তারা 
মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সম্মত হয়েছে এবং বলে “ফিচেল খশ। মারিয়া! আমাদের 
শরীরে আর কিছু রাখে নাই।”২২ স্ৃতরাং একজন ভ্রাতার সঙ্গে মারামারির 
দাগ এবং অপরজন রাংচিতার আঠাজাতীয় ঘা এবং তৃতীয়জন অনুরূপ কিছু 
দেখিয়ে যামলাটি ফাসিয়ে দেয়। 

বাংলাদেশে এই জাতীয় ভাড়াটিয়া সাক্ষীর নিদর্শন আদালতে প্রত্যহ দেখা 
যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাদের তিনটিকে এখানে অতি সরসভাবে উপস্থিত করেছেন 
এবং এদের মধ্য দিয়ে পেশাদার গ্রাম্য সাক্ষীর একটি নিখুত রূপায়ণ ঘটিয়েছেন । 

এক উকিল রোহিণীহত্যর মামলায় ফিচেল খার তিন সাক্ষীকে জের! 
করেন। জেরায় কোন লাভ হয় না। তিনজনেই বিপরীত সাক্ষ্য দের 
এবং সরকারী উকিল ক্ষুগ্নচিত্তে মামলায় জয়ের আশ পরিত্যাগ করেছেন। 


“আনন্দমঠ উপন্থাসে ভনি ওয়ার্থ শিবগ্রামে একটি রেশম কুঠির ফ্যাক্টর 
বা কুঠিয়াল। ইনি সন্তানদের দ্বারা বিশেষভাবে উৎপীভিত হয়েছিলেন। 
ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন টমাস এই ডনি ওয়ার্থেরই অতিথি হন এবং 
জনকয়েক দহ্্যকে বিতাড়িত করে সম্তানসেন৷ বিধ্বস্ত হয়েছে এই আত্মগৌরবে 
মুরগী, মটন ও পনীর পরমানন্দে আত্মসাৎ করতে থাকেন ও ডনি ওয়ার্থকে 
ভরসা দিয়ে বলতে থাকেন--“বিদ্রোহ নিবারণ হইয়াছে তুমি স্ত্রীপুত্র্দিগকে 
কলিকাত। হইতে লইয়া আইস |” 

সম্তানবিদ্রোহদমনে আগত এবং ভনি ওয়াথের কুঠিতে তার শ্বশ্রল 
দ্বিতীয় দ্রৌপদীতুল্য বাবৃচির রন্ধনে পরিতুষ্ট অতিথি ক্যাপ্টেন টমাল একজন 
দাস্তিক ও বৃদ্ধিহীন ইংরাঁজ সৈম্যাধ্যক্ষ। ডনি ওয়ার্থের সঙ্গে শিকারে নির্গত 
হয়ে ইনি বনমধ্যে সন্যাসীবেশিনী শান্তির সাক্ষাৎ পান এবং শান্তিকে তার 
কাছে স্ত্রীরূপে বসবাস করার একটি মনোরম প্রত্তাবও ধিয়েছিলেন। অর্থাৎ 


২২। কৃষ্ণকান্তের উইল £ ২য় খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ । 
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লোকটি চরিত্রহীনও বটে। এই নির্দ্ধিতা এবং অহঙ্কার পরিণাম শেষপর্যন্ত. 
কৌশলী সম্ভানসেনার হাতে ইংরেজ সৈন্যের সর্বনাশ এবং টমাসের স্বৃত্যু। কিন্ত 
স্বত্যুকালে টমাস ইংরেজচরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। ভবানন্দ তাকে হত্যা 
করতে উদ্ধত জেনে টমাস বলেছেন “তোমাদিগকে শ্রীষ্টের দিব্য দিতেছি, 
আগে আমাকে মার” এবং একজন আইরিশম্যানের গুলিতে তিনি প্রাণবিসর্জন 
করেছেন। এখানে সমস্ত ছুর্বলতা সত্বেও বিশ্ববিজযী সাম্রাজ্যস্থাপনকারী 
ইংরেছের যথার্থ চরিত্রটি প্রতিফলিত হয়েছে। 

ক্যাপটেন হে এবং লেফটেন্যাণ্ট ওয়াটুসন সন্তানদের সঙ্গে টমাসের যুদ্ধে তার 
সহকর্মী । এরাও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, এবং যদদিচ উপন্যাসে সুস্পষ্টভাবে 
লিখিত নয়, তথাপি অন্থমান কর! যায় এরাও টমাসের লঙ্গে প্রাণ দিয়েছিলেন। 

ক্যাপটেন টমাস নিহত হ'লে ওয়ারেন হেপ্টিংদ সন্তানদমনে যে দ্বিতীয় 
পেনাপতি প্রেরণ করেন তিনিই মেজ্গব এডওয়ার্ডন্। ইনি অনেক চতুর ও 
বিচক্ষণ। বৈষ্ণবীবেশিনী শান্তি এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ কত্পে এবং এডওয়ার্ডস্‌ 
কৌশলে এর কাছ থেকে পদচিস্থগডের সম্তানসংখ্যা জানতে চান। এর সঙ্গে 
শাস্তি কিছু রঙ্গরসিকতা করেছে কিন্তু এডওয়ার্ডন্‌ টমাল নন, অত সহজে 
তিনি বিভ্রান্ত হন না। শান্তি লিগুলেকে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ফেলে দিয়ে পলায়ন 
করলে মেজর এডওয়ার্ডস্‌ সেই মুহূর্তেই সন্তানসেনা আক্রমণ করবার জন্য অগ্রসর 
হন। আনন্দমঠের এই শেষ যুদ্ধে এডওয়ার্ডসের পরিণতি জানা যায় না। 
তবে সম্ভবতঃ ইনিও নিহত হয়েছিলেন। 

লিগুলে এড ওয়ার্ডমের অধীনস্থ একজন যুব এনসাইন। শান্তির রূপলাবণ্য 
দর্শনে মুগ্ধ এই নির্বোধ ইংরেজ অশ্পৃষ্টে শাস্তিকে নিয়ে পদচিহ্কে যাবার 
পথে বাহাছুরী দেখাতে গিয়ে ঘোড়ার রেকাব থেকে পা তুলে নেয় এবং 
শাস্তি তৎক্ষণাৎ তাকে গল'-ধ'কী দিয়ে ভূপৃষ্টে নিক্ষেপ করে এবং লিগুলে 
প1 ভেঙ্গে পডে থাকে। 


“পীতারাম? উপন্যাসে বন্দে আলি গঙ্গারামের পূর্বপরিচিত, তারই অন্থুগ্রহে সে 
সীতারামের নাগরিক সৈন্তমধ্যে সিপাহী হ'ল। এই ব্যক্তি একজন ছোট 
মুসলমান। একজন বড় মুসলমানের বিবিকে অপহরণ করে বিবাহ করেছিল। 
ফলে বিবির পূর্বস্বামীর ভয়ে তাকে নিয়ে বন্দে আলি মহম্মদপুরে পলারশ 
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করে বসবাধ করতে লাগল। 

বন্দে আলি গঙ্গারামের বিশেষ বিশ্বাসভাজন। স্ৃতরাং একেই দূত করে 
গঙ্গারাম 'তোরাব খাঁর কাছে পাঠালেন, সীতারামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করে তাকে নগর ছেড়ে দেবার প্রস্তাব জানিয়ে। কিন্তু নদী পার হবার 
সময় নিরপেক্ষ এবং সীতারামের বিশেষ হিতাকাজ্জী ঠাদশাহ ফকিরের সঙ্গে 
বন্দে আলির সাক্ষাৎ হওয়াতে চাদশাহ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে একটা 
ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে অনুসন্ধিৎন্থ হলেন। 


“কমলাকান্ডের দপ্তরে” কমলাকান্তের অফিসের সাহেব সুশিক্ষিত কমলাকাস্তের 
ইংরেজী শুনে তাকে চাকুরীতে বহাল করেছিলেন কিন্তু কমলাকান্ত চাকুরী 
রাখতে পারেন নি কারণ সরকারী বইতে তিনি কবিতা লিখতেন, অফিসের 
চিঠিপত্রের উপর শেকস্পীয়রের বচন উদ্ধত করে রাখতেন, কিন্তু তার চাকরী 
যায় অবশ্ট অন্য কারণে । মাসকাবারীর পে-বিল তৈরী করতে গিয়ে তিনি 
একটি ছবি আকেন--একদল নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাইছে 
আর সাহেব তাদের উদ্দেশ্ঠে ছুচারটি পয়সা! ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই "যথার্থ 
পে-বিল* দেখে বুদ্ধিমান সাহেব মানে মানে কমলাকান্তকে বিদায় দেন। 
এই সাহেবের যথেষ্ট ভদ্রতা, গুনীর মর্ধাদাবোধ এবং উদারতা আছে বলেই 
কমলাকাস্তকে কিছুকালও সসম্মানে রাখতে পেরেছেন। 

বাংলাসাহিত্যে একটি প্রথম শ্রেণীর সরস একাঙ্ক ন।টিক্ক। হিসাবে “কমলাকান্তের 
জোবানবন্দী” রচনাটিকে স্থান দেওর়] যায় । এর কিছু চরিত্র £--. 

ক) প্রসন্নর গরুচুরি মামলায় এক চাপরাশি কমলাকাস্তকে সাক্ষীর 
কাঠগড়ায় তুলেছিল এবং তার মুদুহাপি দেখে ক্রুদ্বচিত্তে তাকে হলফ পড়তে 
বলেছিল । 

খ) আদালতে এক মুহুরি কমলাকান্তকে হলক পড়াতে আমেন কিন্তু 
কুটতাকিক কমলাকান্তের যুক্তিতে নাজেহাল হন এবং শেষপর্যন্ত »ক্ষোভে 
হ।কিমকে জানান প্ধর্মাবতার সাক্ষী বড় সেরকশ. |” 

গ) প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরুচুরির মামলার বিচারপতি হাকিম রসিক এবং 
সহৃদয়। কমলাকান্তের উন্টাপাণ্টা কথায় মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হয়েছেন, একবার 
0০970517079 ০0 0০11-এর দায়ে তাকে অভিযুক্ত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। 
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কিন্ত কমলাকান্তের হাতে ছুই উকিলের যে ছুর্গতি হয়েছে ত1 দেখে প্রতৃত 
কৌতুক অনুভব করেছেন । 

ঘ) প্রসন্ন গোয়ালিনীর উকিল (১ নং), কমলাকান্তের কাছ থেকে 
জোবানবন্দী আদায় করতে গিয়ে হিমসিম খেয়েছেন এবং 
কমলাকান্তের বাক্যবাণে জর্জরিত হয়েও নিজের সাক্ষীকেই 1)95111৩ 
বলতে বাধ্য হয়েছেন। এই উকিলের সঙ্গে সরস সংলাপ এবং এর অপদস্থ 
হওয়ার কৌতুকটুকু হাশ্রসের দিক থেকে একান্ত উপভোগ্য । 

উড) আসামী পক্ষের উকিলও (২ ণং), নিয়মমাফিক কমলাকান্তকে জেরা 
অর্থাৎ ০05৪ করতে গিয়েছিলেন। কমলাকাস্ত প্রথম উকিলকে "সমুদ্রলজ্ঘনকারী 
হনুমান বলেছিলেন। এই উকিলকে একাধারে কুমারবাহাদুর অঙ্গদ এবং 
গাভীরূপে সম্ভাষণ করলেন। উকিল বিরক্ত হয়ে বললেন “হোপলেস্* এবং 
হাকিমের কাছে প্রার্থনা করলেন, "সাক্ষী বাতুল* একে বিদায় করে দেওয়া হোক। 

“মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে' গঙ্গারাম সাহেব (01028911081, গঙ্গারহাম) 
মুচিরাম গুড়ের আদালতে নৃতন ম্যাজিষ্রেট । লোকে ইংরেজী নামটণ উচচারণ 
করতে পারত না তাই দেশীয় মতে একে গঙ্গারামে রূপান্তরিত করেছিল। 
অলস, সৎ এবং সহ্ৃদয় মান্য এই নিজ্ছিয় সরল সাহেবের বিশ্বাসের সুযোগ 
নিযে অসৎ উপায়ে মুচিরাম প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। গঙ্গারামের অনুগ্রহেই 
মুচিরাম “রুধিবে পরিপ্লুত” মীরমুন্শীর পর্দলাভ করে। 

হোম সাহেব জেলার কালেক্টার, চাটুকারিতায় অনুরাগী। এর মনে “লর্ড ঘরানা” 
সম্বন্ধে একটা! দুর্বলতা ছিল। সেই দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে চাটুকার মুচিরাম বহু 
প্রার্থীর মধ্যে থেকে পেস্কার নিযুক্ত হয় এবং ফলে তার উপার্জনের আর 
সীমা থাকে না। শুধু সেলাম বাজিয়ে মুচিগাম কাধপিদ্ধি করে শিত। 

হোমসাহেব বদলি হ'য়ে গেলে তার স্থানে রীডসাহেব আসেন। ইনি 
অতি বিচক্ষণ ন্যায়বান ও দয়াশীল সিভিলিয়ান। অচিরেই বুঝতে পারেন 
“মুচিরাম একটি বৃক্ষত্রষ্ট বানর+,--অকর্মী অথচ ভারীরকমের ঘুষখোর। ইনি 
মুচিরামকে তাড়াবার অন্য উপায় না পেয়ে শেষ পর্যস্ত তাকে ডেপুটি কালেক্টর 
পদে উন্নীত করে দেন। ফলে মুচিরামের শাপে বর না হয়ে বরে শাপ 
হয়। কারণ, ডেপুটি কালেক্টারিতে পদোন্নতি আছে বটে কিন্ত ঘুষ খাওয়া 
বন্ধ-_““ডিপুটিগিরি একপ্রকার আমলাদিগের বৈধব্য।” 
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রামচগ্জ্র দত্তের হাতে প্রায় সবশ্থাত্ত ইয়ে, মুচিরাম কলকাতা! ত্যাগ করে 
তার জমিদারীতে গেলে বহু প্রজা তাকে দর্শন করতে এবং প্রণামী দিতে 
আসেন। যারা দুরবর্তী গ্রামের প্রজা, তারা মুচিরামের বাগানেই বিশ্রাম ও 
আহারাদি করত। অঞ্চলটিতে ছুতিক্ষ থাকায় জেলার ম্যাঁজিষ্রেটে কালেক্টর 
মীনওয়েল সাহেব ঘোড়ায় চড়ে প্রজাদের অবস্থা দেখতে বেরিয়েছিলেন। 
মুচিরামের বাগানে অনেকগুলি লোককে আহার করতে দেখে, তাদের কাছে 
তার অপূর্ব বাংল! জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে “ভুড়ভেক্ষা” সম্বন্ধে যে তথ্য আহরণ 
করেন তার সেই কৌতুককর তধ্যলাভের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ বিনা খরচে 
মুচিরাম একাধারে পরম দানবীররূপে খ্যাতি এবং অস্তিকে রাজবাহাছুর পদবী 
লাভ করেন । 

এ ঙ ষ্ঠ কী 

বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বের সুদৃঢ় আভিজাত্যের দ্রিকে তাকালে একথা মনে হয় 
না যে সমাজের নিয়তরশ্তরের অতিসাধারণ শ্রমজীবী মা্ুষেরা তীর কথাসাহিত্যে 
স্থান পেতে পানে অথবা স্থান পেলেও তাদের ছোট ছোট স্থখছহুঃখ, আকাঙ্ষা 
ও বেদনাকে লেখক এত সমবেদনার সঙ্গে শিল্পিত করতে পারেন। 

বঙ্কিম উপন্যাসের দাদাসী ও শ্রমজীবী চরিত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি চরিত্র 
তার্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। এরা সাধারণ শ্রমন্ধীবী 
মানুষ হলেও হৃদর়সামধ্ধ্ে ও সৌহার্দাগুণে সুহাদ অথবা সখীত্বে অনেকটা 
উন্নীত হয়েছে। এদের প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। 

এছাড়া! সমাজের নিষ্স্তরবর্তী যে সব সাধারণ নরনারী বহ্কিমের উপন্যাসে 
উপস্থিত, তাদেরও পরিচয় এই প্রসঙ্গে দেওয়া হল। 


“কপালকুগুলা"র প্রারস্তে সাগরযাত্রীরা যখন প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন 
যে নাবিকদলের হাতে ছিল নৌকা, তারা স্থদক্ষ নাবিক নয়, জলপথ যখন 
বিপদসঙ্কুল হয়ে ওঠে প্রাকৃতিক ছুর্ধোগে তখন নৌকা ঠিকপথে চালিয়ে নেবার 
তীক্ষুবুদ্ধিও এদের নেই। নদীপথে কুয়াসায় যখন দিগ.বিদিক্‌ স্থির করা যাচ্ছে ন 
তখন শঙ্কিত যাত্রীদের ভরসা দেওয়া দূরস্থান, এর| নিজেরাই ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় 
হয়ে পড়েছে । নবকুমারই সকলকে সাহস দিয়েছেন এবং তার নির্দেশমত 
চলেই তরণী রক্ষা পেয়েছে ; অথচ নবকুমার কাষ্ঠসংগ্রহ করতে গেলে ধখন 
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জৌয়ারের জন্ত নৌকা ছেড়ে দিতে হ'ল, তারপর নবকুমারকে উদ্ধারের জন্ট 
অকৃতজ্ঞ নাবিকের1 কিছুতেই ফিরে যেতে রাজী হল না। 

“কপালকুগুলা"র “ভিক্ুক চরিত্রটি লেখক চমৎকার ফুটিরেছেন। একটি 
ভিক্ষুকের আশা-মাকাজ্ষার সীমিত রূপ, লোভ, আশার অতীত প্রাপ্তিতে 
তার ক্রত প্রতিক্রিয়া ছবির মত ফুটে উঠেছে, কোথা ৪ আতিশয্য নেই। 
কপালকুগুলার পাল্ব'র কাছে সামান্য ভিক্ষার প্রত্যাশায়ই সে গিয়েছিল, এত 
মূল্যবান বত্বালস্কার ভিক্ষা পাওয়া! যেতে পারে এ তার কল্পনারও অতীত। 
কিন্ত প্রথম বিম্ময়ের ঘোর কাটতেই বাম্তব এবং পরিণামবুদ্ধিসম্পন্ন ভিক্ষুক 
তৎক্ষণাৎ উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করতে বিলম্ব করে নি। 


“দুর্গেশনন্দিনী”তে আশমানি মানসিংহমহিষী উদ্মিলাদেবীর পরিচারিক1। 
তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গে। সে বিমলার সখী 
ও বীরেন্্রসিংহের পরিচারিকা। বস্ততঃ বীরেন্দ্র ছন্সবেশিনী পত্মী বিমলার 
আশ্রয়গ্রহণই তার পক্ষে শ্বাভাবিক। বিমলারও পরিচারিকার ছল্মবেশ। 
স্থতরাং উশ্মিলাদেবীর গৃহে আশমানির সঙ্গে বিমলার পূর্বসখীত্ব ব্যাহত হয় নি। 

দিলীতে বীরেন্দ্রঘিংহ ও বিমলার শোপনপ্রণয়ে আশমানিই ছিল সমবেদনাশীল 
এবং সহায়িক1। 

বীরেন্দ্রসিংহের অন্তঃপুরে বাসকালীন দিগগজসংক্রান্ত সরস উপাখ্যান ও 
বিমলার প্রহারে হৃত্য-পরীক্ষায় আশমানি ও বিমলার গভীর সম্প্রীতির পরিচয় 
পাওয়া যায়। তিলোত্বমার প্রতি নিবিড় অপত্যন্সেহে তার চরিত্রটিকে আরও 
জিপ্ধোজ্জল করে তুলেছে। 

রহিম শেখ পাঠান সৈনিক। কতলু খার পাঠান সেনাপতি ওসমান খা 
যখন বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ আক্রমণ করেন তখন বুদ্ধিমতী বিমলাকে নজরবন্দী 
রাখার প্রয়োজন বোধ করেন সবচেয়ে বেশী । ওসমান খা বন্দিশী বিমলার 
প্রহরায় নিযুক্ত করেছিলেন পাঠান ঠসনিক রহিম শেখকে। নির্বোধ ও 
ইন্ড্িয়পরবশ রহিমকে ছলচাতুরীর এক রমণীয় কৌশলে প্রতারিত করে বিমলা 
তিলোত্মার রক্ষা হেতু এবং প্রণয়ালাপে রত জগৎসিহেকে পাঠান আক্রমণের 
বাদ জানানর অন্য পলায়ন করেন। বিমল ও রহিমের সংলাপের ও 
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আচরণের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ মুললমান সৈনিকের চারিত্রিক শৈথিলা, 
ধনলোভ, নির্বুদ্ধিত৷ ও দাত্িত্বহীনতার পরিচয় চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হান্তরসের 
মাধ্যমে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। 

এক অস্ত্প্রহরী বীরেন্দ্রসিংহের ছুর্গে অস্ত্রশালার প্রহরায় নিযুক্ত । আম্মকাননে 
শক্রপ্রবেশ করেছে দেখে জগৎসিংহের নিদেশিমত বিমল! এই প্রহরীর কাছে 
বর্শা চাইতে গেলে তার মনে কৌতুহল জাগল। বিমলার উত্তর অদ্ভুত হলেও 
সে অবিশ্বাস করে নি, কারণ, ছুর্গস্থ ভৃত্য সকলেই বিমলার বাধ্য । 

জগৎসিংহ কৃতলু খার কারাগারে যে কক্ষে বন্দী, সেই কাফের প্রহরী, 
নিজের কর্তব্যে দৃঢ়, বিশেষ অনুমতি ব্যতীত সে কোন অবস্থাতেই 
কারাগৃহে কাউকে প্রবেশ করতে দিতে প্রস্তত নয়। জগতৎসিংহের বূঢ়তার 
তিলোত্বম! কারাগৃহে মুচ্ছিত হ'য়ে পড়বার পর তাঁর অনুরোধে আয়েষ! যখন 
দাসীসহ আসেন, তখন প্রহরী তাকে চিনতে না পারায় আয়েষাকে কারাগৃহে 
প্রবেশ করতে দেয় নি, পরে অবশ্ঠ পরিচয় পেয়ে সসম্মানে প্রবেশপথ খুলে দেয়। 

করিম বক্স ওসমান খশার অধীনস্থ একজন টৈনিক। বীরেন্দ্রসিংহের ছূর্গ 
আক্রমণ করে লুঠতরাজের পর যখন ওস্মান বিমল1 ও তিলোত্বমাকে অঙ্কুসন্ধান 
করবার আদেশ দিলেন তখন পালঙ্কতলে এই সৈনিকই তাদের আবিষ্কার 
করে ও ওদ্মানের নিকট সেক্গস্ত পুরস্কার প্রার্থনা করে। করিম বক্স পূর্বে মোগলসৈন্ 
ছিল বলে তাকে সকলে রহশ্ত করে মৌগলসেনাপতি বলে । অভিরামন্থামীর 
দ্যোতিগণদা ছিল “মোঁগলপেনাপতি হইতে তিলোত্বমার মহৎ অমঙ্গল।” 
সেই কথা স্মরণ করে বিমল! শঙ্কিত হলেন। 

কতলু খার আদেশে বীরেন্দ্রসিংহকে বধ করেছিল যে জল্লাদ সে ত্বভাবতঃই 
হ্বদয়হীন। মানুষকে হত্যা কর1 এদের কাছে কর্তব্যমাত্র, মৃত্যুর বেদনা এদের 
হ্বদয়কে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করে না। বীরেক্দ্রসিহের বিদায়কালে বিমলার 
রোদন ও সামান্ত আলাপের স্থযোগ দিতেও জল্লাদ অধৈর্ধ হয়ে বলেছে__ 
«আর বিলম্ব করিতে পারি না”। তারপর বীরেন্দ্রসিংহের অনুমতি পেতেই 
অবিচলিত চিত্তে বধকার্ধ সমাপ্ত করেছে। প্রসঙ্গত; “সীতারাম' এর হিন্দু 
জল্লাদের কথা ন্মরণ কর] যেতে পারে। বিচারবুদ্ধিহীন রাজার আদেশে 
সন্গ্যাসিনী জয়স্তীকে সভামধ্যে বিবসনা! করে বেত্রাঘাতের জন্য মঞ্চে উঠেও 
ধর্মভয়ে সে পলায়ন করে। 


চরিত্রটি কতুল থশার প্রাসাদের একজন প্রহরীর, বুদ্ধিমান, ওসমান খার 
বিশেষ বিশ্বস্ত । সে ওস্মান খশর আদেশে তার অনুবীয় চিহ্ন নিয়ে তিলোত্তমাকে 
প্রাসাদের বাইরে পৌছে দিতে চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যস্ত তিলোত্তম! 
কারাগৃহে জগৎসিংহের নিকটেই বান। তিলোত্ম! মোহাচ্ছন্্ন অনিশ্চয়তায় 
যখন গন্তব্পথ সম্বন্ধে সংশয়ী, তখন এই প্রহরী নিজের বিপদের আশঙ্কায়ই 
হোক অথবা তিলোত্তমার জন্যই হোক দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে চালিত করেছে। 
প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ের পরিচয়ও এর চরিত্রে আছে। 

কতলু খার অস্তঃপুর রক্ষার জন্য অন্যান্য নবাধ-বাদশাহের প্রাসাদের মতোই 
খোজ] প্রহত্ী নিযুক্ত । জগৎসিংহ কতলু খার প্রাসাদ থেকে বিদায়গ্রহণের 
পূর্বে আয়েবার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তার নিকট একজন খোজাকেই প্রেরণ 
করেছিলেন । 


“বিষবৃক্ষ' উপন্তামে দেখি “গোবিন্দপুরে একজন চগ্ডাল চিকিৎসা ব্যবসায় 
করিত। সে কেবল চগ্ডালাদি ইতর জাতির চিকিৎসা করিত। চিকিৎসা ও ওঁষধ 
(কছুই জানিত না-কেবল বিষবড়ির সাহায্যে লোকের প্রাণসংহার করিত ।৮২৩ 
এই চগ্ডালের শ্ববপ। এর কাছে যে বিষবড়ি তৈরীর উপকরণ হিসেবে, উত্ভিজ্জ, 
থনিজ, সর্পবিষাদি নানাপ্রকার প্রাণসংহারক বিষ থাকে এ সংবাদ হীরার জানা ছিল 
বলেই হীর1 শিয়ালের হাড়ি খাওয়ার গল্প বলে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে এই 
চগ্ডালের কাছ থেকে বিষ কেনে। চগ্াল ধৃত” হীরার উদ্দেশ্য যে কারও 
প্রাণনাশ, তা বুঝতে তার দেরী হয় শি। একদিকে সামান্ত বিবেকবুদ্ধি 
তছুপরি পুলিশের ভয়, অন্যদিকে অর্থালাোভ চঙ্ডাল এই ছুই ছন্দে পরে, লোভের 
কাছেই হার ম্বীকার করে, সে হীরার কাছে বিষ বিক্রয় করল, উভয়ত 
ব্যাপারটি গোপন রাখার সর্তে। 

নগেন্্নাথের বাড়ীর পাহারাদার ভোজপুরী দরওয়ান দৌোবে, চোবে, পাড়ে 
এবং তেওয়ারী। পাকা বাশের লাঠি হাতে পেলে এরা মন্ত বীর। এদের একবার 
দেখা যায় হীরার নির্দেশমত দেবেন্ত্রনাথকে চোর ভেবে লাঠি নিয়ে তাড়া 
করতে । চোরকে লাঠির নাগালের মধ্যে পেয়ে চিনতে পেরে তারা ছেড়ে 


২৩। বিষবৃক্ষ : ১০ম পরিচ্ছেদ । 
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৯ দিয়েছিল। বৃদ্ধি এদের মোটা হ'লেও প্রতৃবংশীয়ের প্রতি সম্মানবোধে এর! 
সচেতন। 
আর একবার দেখা যায় গ্রামের ছেলের দল এদের কটাক্ষ ক'রে ছড়। 
কাটছে। ঘবারবানরাও “অভিধান-ছাড়া শব্দে, তাদের আপ্যায়িত করতে তারা 
পলায়ন করল। 
বৃদ্ধা মাতামহী হীরার একমাত্র আত্্ীয়া, এরই সঙ্গে সে নিজের কুটীরে 
বসবাস করে। এই বৃদ্ধাকে নিষ্বে লেখক একটি চমৎকার কৌতুকচিত্র রচন! 
করেছেন। হীরার মধ্যে পাগলামি দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল দেখে হীরার 
_ আয়ি লাঠি ধরে নগেন্দের বাড়ীর ভাক্তারখানায় ওষুধ আনতে চলেছিল, পথে 
ছেলের দলের ছড়া! কেটে পেছনে পেছনে চলা, প্রত্যুত্তরে কোপাবিষ্টা বৃদ্ধা 
কতৃর্কি তাদের যমালয়ে প্রেরণ ও তার্দের পিতৃপুরুষের অন্থায়রকম আহারাদির 
ব্যবস্থা বিশেষ উপভোগ্য । 
পরে ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিজের এবং হীরার বৃহৎ বংশাবলী কথনচেষ্টা, 
ডাক্তারের বিরক্তি, হীরার হিস্টিরিয়ার জন্য ক্যাষ্টর অয়েলের ব্যবস্থা--ইন্টিরস 
কেই্ুরসে ভালে! হয় কিনা, এবংবিধ গবেধণা--সব মিলিয়ে স্বক্লবুদ্ধি গ্রাম্যবৃদ্ধার 
একটি চমৎকার চিত্র ফুটেছে। 
অশিক্ষিতা গ্রাম্য নারীর রোগ ও রোগের ওষুধ সম্বন্ধে নিদারুণ অজ্ঞতার 
পরিচয় পাই হীরার আরেক প্রতিবেশিনীর হীরার রোগবিষয়ক সংলাপে। 


“যুগলাঙগুরীয়ে'র কাহিনীতে পুবন্দরশ্রেছী সিংহল থেকে প্রত্যাবর্তনের সমকালেই 
অমলার অবতারণা করা হয়েছে। রাত্রে যুবতী হিরগ্নরীর একা থাকা অনুচিত 
বলে হিরধাপী রাত্রে “অমলার গৃহে শয়ন করিতেন।” 

“অমল নামে এক গোপকন্তা হিরগ্মপ্ীর প্রতিবাসিনী ছিল।-_সচ্চরিত্রা 
বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল।”২৪ সে মুরলা-যমুনণ-মালতী-ফুলমণির মত দুশ্চরিত্রা 
নয়, হারাণী ও পাচকড়ির মার সঙ্গে তুলীনয়া। অমল! পুরন্দরের প্রত্যাগমনের 
সংবাদ হিরগ্ময়ীকে দিতে হিরণায়ী চেষ্টাকুত নিস্পৃহতা দেখিয়েছিলেন, নি্তরের 
মানোভাব তাঁর কাছে প্রকাশ করেন নি। তথাপি হিরগ্ারী ও পুরন্দরের 
মিলনে একটি বিশেষ ভূমিকা অমলার। রান্ধা মদনদেব যখন পরবর্তী অংশে 


" ২৪। ষুগলাঙ্ুরীয় £ ৫ম পরিচ্ছেদ । 


শ্ঠন্িক 


হিরখাদীট ও পুরন্দনকে মিলিতে করবার দায়িত্ব নিয়ে ও উভয়ের পরীক্ষা এবং 
পর্ববেক্ষণের জন্য যে রহশ্ময় নাটকের অবতারণা করলেন সে নাটকের প্রাধানা 
দূতীর ভূমিকা অমলার। স্থতরাং অমলা প্রতিবেশিনী হিসেবে হিরগ্মসীর দাসী 
ও প্রায় সবী উভয় ভূমিকায় থাকলেও এই পর্যায়ে রাজা মধনদেবের প্ররোচনায় 
তার একটি চযৎকার লুককোচিরি চলতে লাগল । শেষে অবশ্থ মদনদেবই রহস্ঠোেদ 
করেছেন। 


চন্দ্রখেখর” উপন্যাসে প্রতাপের ভূত্য। কিন্তু মাত্র ভূত্যরূপে তার পরিচয় 
পরিস্ফুই শয়। রামচরণ বীর, পূর্ত, প্রতাপের যোগ্য অনুচর। “ইগ্ডিল মিগডল' 
অর্থাৎ ইংরাজ সম্পর্কে তার মনোভাবের মধ্যে কিছু কৌতুক থাকলেও সেই 
সঙ্গে সত্য৪ আছে । ফঞ্টব্রের বজরা থেকে শৈবলিনীর উদ্ধার ব্যাপারে তার 
সম্পর্ক কেবল প্রন আর দাসেরই নয়, উভয়ের মধ্যে যেন সৌইহার্দ্যেরও বন্ধনও 
রয়েছে।  চরিত্রাট প্রাচীন বাংলাদেশের বীর্ধবান বাঙালীব্ন পরিচয়জ্ঞাপক। 
অপরপক্ষে সরসতায় ও বুদ্ধিমত্তায় রামচরণ অতিশয় আকর্ষণীয় । 

ফষ্টত্র যখন শৈবশিনীকে তার গৃহে থেকে অপহরণ করে নিজের নৌকায় 
রাখে। তখন শৈবলিনীকে একদিনে বিবি বানান যাবে না! এটি অনুধাবন 
করেই তার জন্য হিন্দুদাসী পার্ব ঠীকে নিয়োগ করে। পার্বতী শৈবালিনীর জন্য 
নিয়োজিত প্রধান! দাসী। পার্বতী মুখর! প্রকৃতি, শৈবলিশীর দাসীত্বে নিয়োজিত 
হ'লেও তাকে কড়া কথা বলতে দ্বিধা করে নি, ফষ্টুরের বজরায় প্রতাপ 
ডাকাতি করতে এলে, হ্থন্দরী 'নাপিতানি বেশে খৈবপিণীকে আলতা পরাতে 
এলেও দেখা যায় পার্ব হীর প্রবল প্রতাপ। প্রতুভক্তিতে সে অচলা। ফষ্টর 
কর্তৃক সে নিয়োজিত, স্থতরাং ফষ্টরের ভালমন্দের সঙ্গেই সে নিজের ভালমন্ 
বিবেচনা করে। কালো ডাকাতের বজর। আক্রমণে স্বভাবতঃই সে ভয়কম্পিতা। 


“রজনী” উপন্যাসে জনৈক নীচজ্জাতীর ছুবৃত্তের চরিত্র পাই। অমবনাথের বর্ণন! 
“একজন বিকটমুত্তি পুরুষ এক যুবতীকে বলপূর্বক আক্রমণ করিতেছে।” 

“দেখবামাত্র বুঝিলাম, পুরুষ অতি নীচজাতীয় পাষণ্ড--বোধ হয় ডোম 
কি পিউলি--কোমরে দা। গঠন অত্যন্ত বলবানের মত ।” 


পপ 


উপরের বর্ণনাই চরিক্রটির পরিচায়ক | হীরালাল কর্তৃক নির্জন নদীর চড়ায় 
পরিত্যক্তা এবং মনোভঙ্গে গঙ্গাবক্ষে শ্বেচ্ছার মজ্জমান? অচৈতন্যা রজনীকে ষে 
নৌকাটি উদ্ধার করেছিল তারই অন্যতম যাত্রী । রজনীর রূপ-লাবণ্যে এই 
ব্যক্তির চিত্তবিকার ঘটে এবং তাকে কলকাতায় পৌছে দেবার মিথ্য। আশ্বাস 
দিয়ে-বনমধ্যে নামিয়ে নিয়ে আক্রমণ করে । অমরনাথের দৈবপ্রেরিত আবির্ভাবে 
রজনী রক্ষা পায়। ছৃর্ৃত্তের অস্ত্রাধাতে অমরনাথ গুরুতর আহত হন। 


'কৃষ্ণকান্তের উইল”-এর সোন! ও রূপা গোবিন্দলালের প্রপাদপুরের কুঠিতে 
ছুই ভূৃত্য। এরা রোহিণীর প্রতি বিন্দুমাত্র প্রসন্ন ছিল না । তার্দের মতে 
“ও পাপ মলেই বাচি”২৫ এবং “মুনিবঠাকুরুণ বড় হারামজাদ1॥1”২৬ স্কৃতরাং 
নিশাকর এই ছুইজনকেই রোহিণীর সর্বনাশসিদ্ধিতে কাজে লাগিয়েছেন রূপাকে 
বখশিস দিয়ে এবং অপেক্ষাকৃত ভালমানুষ সোনাকে অধিকবেতনের চাকরির 
লোভ দেখিয়ে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন। সোনা রূপার সহাম্বতা ব্যতিরেকে 
নিশাকরের চক্রান্তে গোবিন্দলাল কতৃক রোহিণীর হত্যাধ্যাপার সংঘটিত হত 
না। চরিত্রছুটির অন্য তাত্পর্ও আছে। যে রোহিণী কাহিনীর পৃধভাগে তার 
বঞ্চিত জীবনের জন্য পাঠকের সহানুভূতি লাভ করে, উত্তরপর্বে সেই রোহিণী যে 
কুৎসিত ও বিরুত হয়ে উঠেছে, নিশাকরের কাছে সোনারপার বিরূপ মন্তব্যে 
তা জানা যায়। অসন্তষ্ট ও বিরূপ ভূত্যের ছুটি সুন্দর নিদর্শন। 

হরিদাস বাবাজী হরিদ্রাগ্রামের ডিপুটি পোষ্টধাস্টারের একমাত্র পিয়ন-_- 
বেতন সাতটাকা। কিন্তু যেহেতু পোষ্টাস্ট্রর পনের? টাকা বেতনধারী তিনি 
হরিদাসের সঙ্গে নিজের পার্থক্য আকাশপাতাল বলে বিবেচনা করেন এবং 
হরিদাস তাঁকে বিশেষ গণনীয় মনে করে না। মধাদার প্রশ্নে এই সরসতাটুকু 
পিক্পন, পোষ্টমাস্টারের চরিত্রুটিকে উপভোগ্যতা দিয়েছে । 

মাধবীনাথ গোপনে পোষ্টমাস্টারের সঙ্গে আলাপ করতে চান বলে 
হবিদাসকে তামাক সেজে আনতে বলেছিলেন। হু'কোর সন্ধানে পিয়ন প্রায় 
অগম্য যাত্রা করল। অতএব তার প্রাপ্য বকৃশিসের টাকাটি ডাকবাবু নিবিবাদে 
উদরস্থ করে নিলেন। 


২৫। কৃষ্ণকান্তের উইল £ ২য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ । 
২৬। কৃষ্ণকান্তের উইল £ ২য় থও্, ৮ম পরিচ্ছেদ। 


১৪১ 


গোবিন্দলাল রায়ের সাধের বাকুণীতীরস্থ উদ্ভানের মালী। উড়িস্যাদেশীয় 
এই ব্যক্তিটি সরল, বিশ্বস্ত, কর্মঠ এবং কিঞ্চিৎ ভীকরুত্বভাববিশি্ট। প্রতৃর 
আদেশে সে সব করতে পারে, কিন্তু সুন্দরী রোহিণীর অর্ধম্বত দেহে প্রাণসঞ্চারের 
জন্থ যখন তার হ্থন্দর ওষ্টাধরে ফু" দিতে গোবিন্দলাল আদেশ করলেন সে 
কল্পনায়ই মালী শিহরিত হয়ে উঠল। “সেই চাদমুখের রাঙ্গা অধরে-_সেই 
কটকি মুখের ফু”! মালী ঘামিতে আরম্ভ করিল। স্পষ্ট বলিল, “মু সে 
পারিবি না অধবড়” 1৮ অগত্যা! সে মারাত্মক দায়িত্বটি পড়ল গোবিন্দলালের 
উপর। হাতছুটি ধরে নামানো ওঠানে।র ভার নিল মালী। এই বৈপরীত্য 
কৃষ্টি ক'রে মালীকে নিম্নে লেখকের রসিকতা উপভোগ্য । 

হরিদ্রাগ্রাম পুলিশফ্াড়ির কনস্টেবল ব্রদ্ষানন্দকে ভয় দেখিয়ে রোহিণীসংক্তাস্ত 
সংবাদ আদায়ের জন্য, মাধবীনাথ ব্রদ্ধানন্দের বাড়ীর নিকটস্থ বৃক্ষতলে বখশিসের 
লোভ দেখিয়ে তাকে দাড় করিয়ে রেখেছিলেন । নিদ্রাসিংহ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
সহায়কই হয়েছে। 

হরমণি ঠাকুরাণী কৃষ্ণকান্ত রায়ের বাড়ীর একজন পাচিকা। গোবিন্দলাল 
রোহিশী সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে ভ্রমরের কাছে সছ্ মার খেয়ে ক্ষীরোদ] জুদ্ধভাবে 
বারুণীর ঘাটে স্সান করতে চলেছিল, এমন সময় হরমণির সঙ্গে সাক্ষাত ঘটল 
এবং এ বিষয়ে রসাল সংলাপ করে পরম্পরের গন্তব্যস্থানে গেল। এই সামান্ধ 
অংশটিতে এই জাতীয় নাগীচরিত্রের দুর্বলতার ওপর লেখক চমৎকার আলোকপাত 
করেছেন। এই জাতীয় নারীচরিত্র হ্বভাবতঃই ক্ষুদ্রবিষয়ে কৌতুহলী, বিশেষতঃ 
যেখানে কিছু কোন্দল অথবা নিন্দনীয় কিছুর সন্ধান পায়। হরমণির চবিত্রেও 
ছবির মত সেই বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে। 

"হরমণি একটু কোন্দলের গন্ধ পাইয়া, দাহিন হাতের কাচা কাপড়খানি 
বা হাতে রাখিয়া, জিজ্ঞাস] করিল, “কি লে। ক্ষীরোদা-****”1*২৭ 


“আনন্দমঠ* উপন্যাসে ছুভিক্ষপীড়িত কুষক ও কারুজীবীর দল ছিয়াতরের 
মন্বন্তরের ছুঃসহ ক্ষুধায় নররাক্ষসেব মত ভয়ঙ্কর দন্যতে পরিণত হয়েছে। 
আনন্দমঠের স্থন্দর বনভূমিতে পলায়নরতা কল্যাণী ও পশ্চাতে দহ্থ্যদের 


২৭। কুষ্ণকান্তের উইল £ ১ম খণ্ড, ২১তম পরিচ্ছেদ। 


১৪৫২ 


ফ্রমাংললোভী উল্লাসে মনুস্যত্বের বীভৎস পরিণতি চিত্রিত হয়েছে । বীভৎসতর 
চিত্র তারও আগে এই দহ্থ্যর দল যখন ক্ষুধার তাড়নায় তাদের অনাহারশীর্ণ 
বৃদ্ধ দলপতিকে আঘাতে হত্যা করে আগুনে পুড়িয়ে খাওয়ার সম্কল্প করল, 
তারপর কল্যাণীর শিশুকন্যার মাংস অধিক স্থস্বাহছ হবে বিবেচনা করে 
তাকেই আহারের বাসনায় সকন্তা কল্যানীর পশ্চান্ধাবন করল । এই দশ্থাদের 
ছুই এক্টটি উক্তি উদ্ধত করা যেতে পারে-_-“শৃগাল-কু্কুরের মাংস খাইয়াছি, 
ক্ষুধায় প্রাণ যায়। এস ভাই, আজ এই বেটাকে খাই।* “এস এ কচি 
মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।” এদের তৎকালীন মতি লেখক বর্ণনা করেছেন- 
“অতিশয় শুষ্ক শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্টের মত।*২৮ 
সন্তানদের জয়লাভের পর চতুদ্িকব্যাপী বিশৃঙ্খলার মধ্যে কল্যাণী যখন 
একাকিনী পতিসন্দর্শনের জন্য পদচিহ্ন অভিমুখে যাত্রিণী, তখন এক সিপাহীই 
শহাা এবং সহান্ভূতির সঙ্গে তাকে বলেছিল--”“আজকা রাত মায়ি, তুমি 
বাহার ন1 যাবে ।”২৯ কারণ এই পথে দস্থ্যভয়, কল্য।ণী রূপবতী । কল্যাণী 
রূপ সম্পর্কে লোকটি একটু রুসিকতা৷ করেছিল, কিঞ্চিত সঙ্গীত-চর্চার বাসনাও 
তার ছিল, কিস্ক কল্যাণী তাতে কর্ণপাত না! করায় লোকটি মনঃক্ষুগ্র হল। 
মঠের পরিচারক গোবদ্ধন-_-“সেও ক্ষুদ্রদরের সন্তান, । মঠের বড় বড 
সন্্যাসীদের ঘরের ব্যবস্থাও তদারক করা তার দায়িত্ব! গোবদ্ধন নিজের 
 কত্তব্যে দৃঢ়, সঙ্গ্যাসীনেতাদের কার কি ক্ষমতা ও যোগ্যতা সে সম্বন্ধে সে 
বিজ্ঞ। শান্তি যখন নবীনানন্দবেশে সন্তানদলে প্রবেশ ক'রে, মঠের ঘর নির্বাচন 
করছিল তখন গোবর্ধনই প্রদীপ হাতে তাকে ঘর দেখিয়ে দিয়েছে। 


ক 


“দ্বেবী চৌধুরানী'তে ভবানী ঠাকুর যখন প্রফ্ুল্নকে রাণীগিরির শিক্ষার ব্রতী 
করলেন তখন তার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ক'রে দেবার অন্য এই তিষ়াত্তর বৎসর 
বয়স্ক। গোবরার মা বৃদ্ধাকে পাঠালেন । বৃদ্ধী সম্পূর্ণ কাল! না হ'লেও কানে বেশ কম 
শোনে । তার ফলে বেশ গণ্ডগোলের সৃতি হয়। প্রফুল্পর সঙ্গে গোবরার মার 
প্রথম পরিচয়পর্বে তার যে চরিত্রটি ফুটে উঠেছে তা কৌতুকোদ্দীপক। গোবরার 


২৮। আনন্দমঠ £ ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ। 
২৯ | আনন্দমঠ £ ৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 
১৫৫৩ 


বস্ধি চো 


মার কর্মদক্ষতার ফিরিশ্তিটিও বেশ উপভোগ্য | চত্রিত্রটি ও সংলাপ লেখকের 
হাস্থারস স্থষ্টির নৈপুণ্যকে প্রকাশ করে। 

জমিদার গোমন্তা ছুর্লভচন্ত্র চক্রবর্তীর অনুগ্রহধন্য। ফুলমণি নাপিতানী 
ছুশ্চনিত্রা, প্রফুল্লকে হরণের ব্যাপারে ছুর্লভের প্রধান! সহারিক। গ্রীম্য কুট্রণী 
চরিত্র, যিথ্যাভাষিতা এবং কাল্পনিক কাহিনী রচনায় পটাীয়শী। ফুলমণি 
নিঃসহায়া প্রফুলর্র রক্ষাকারিণী সেজে রাত্রে তার নিকট শয়ন করত। 

অলকমনি ফুলমণি নাপিতানীর অগ্রজা। প্রফুল্পর তিরোধান সম্পর্কে 
ফুলমণি যে “আবাঢ়ে গল্প” রচনা! করেছে, সেটির উপসংহারে বলেছে “এসকল 
কথ! কাহারও সাক্ষাতে বলিস না দেখিস আমার মাথা খাস।*১০ 

দিদি বলিলেন, “না গো! একথা কি বলা যায়*৩১__বলেই অলকমনি 
চাল ধোয়ার ছলে ধুম্থচি হাতে পাড়ায় বেরুলে! এবং সর্বত্র সবিস্তারে ও 
প্রচুর কল্পনাযোগে প্রচার করতে লাগল। একটি অতি স্বাভাবিক ও সরস চনিত্র। 

রামসিংহ ব্রজেশ্বরের বজরার অন্যতম দরওয়ান। এই দেবীরাণীর বরকন্দাজের 
দল ব্রজেশ্বরের বজ্জরায় উঠে দরওয়ানদের নিবিত্বে বেধে রেখেছিল। এতক্ষণ 
এরা ভয়ে স্তব্ধ হয়ে ছিল, এখন ব্রজেশ্বরের ডাক শুনে “ডাকাইতের ব্যবহার 
সম্বব্ধে সমস্বরে নালিশ জানালে* ব্রজেশ্বর তাদের বিদ্রপ করে উত্তর দিলেন 
তাদের বীরত্বে তিনি মুগ্ধ। অচিরাৎ ডালরুটির বরাদ্দ বাড়িয়ে দেবেন। 

অত্যন্ত ভীরু কাপুরুষ ব্রজেশ্বরের মাঝিমাল্লারা। দেবী চৌধুরাণীর বরকন্দাজ 
যখন ব্রজ্বেশ্বরের বজরা অধিকার করল তখন নৌকার মাঝিমাল্লার দল 
বাধাপ্র্দানের চেষ্টামাত্র না করে অথবা বজর নিয়ে ভ্রত সরে না গিয়ে 
ভয়ে সকলে জলে পড়ে কাছি ধরে আত্মরক্ষা করতে লাগল। ব্রন্েশ্বর 
কৌতুহলবশতঃ রক্গরাঁজের কাছে স্বেচ্ছাবন্দীত্ব শ্বীকার করবার পর এদের কটাক্ষ 
ক'রে বললেন-_-“এখন তোমর1 বজায় উঠিতে পার--ভয় নাই। উঠিম্বা আল্লার 
নাম নাও। তোমাদের জান ও মান ও দৌলত ও ইজ্জত সব বজান্ন 
আছে! তোমর1 বড় হুশিয়ার 1৩২ 

বিশ্বাসহস্তা হরবল্লভ ব্রায় লেফটেন্তাণ্ট সাহেবকে দেবীর বজর1 দেখিয়ে 

৩০। দেবী চৌধুরাণীঃ ১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ । 

৩১। দেবী চৌধুরাণী: ১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ । 

৩২। দেবী চৌধুরাণী : ২য় থগ্ড, পর্থ পরিচ্ছেদ । 


১২৪ 


দিয়ে আত্মরক্ষার জন্য পৃথক ভিঙ্গিতে পলায়ন করে । সেই ডিঙ্গির মাঝি [সপাহীদের 
ভয়ে কিঞ্চিৎ ভীত হলেও স্বকার্ষে দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী ; ঝডের মুখেও ভাগ নিয়ে 
গন্তব্যস্থানে পৌছুতে সে জানে । 


মিশ্রঠাকুর রাজা সীতারাম রায়ের প্রাসাদস্থ একজন দরওয়ান। কোনে 
ধনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে তার দরওয়ান, ভৃত্য ভাগ্ারী প্রৃতিকে 
কিভাবে তোষামোদ করে প্রভুর কাছে সংবাদ পৌছে দিতে হয়, মিশ্রঠাকুর 
ভাগারী প্রভৃতির ব্যবহার তারই দৃষ্টান্ত। মিশ্রঠাকুরের মেজান্গ ভালো, তবে 
অলসপ্রকৃতির। ভাগ্ারীর তরকারীপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখে কিছু ভাগের আশ্বাস 
না পাওয়া পর্যস্ত পাঁচকডির মাকে ভাগারীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দিল ন]। 

জীবন ভাগ্ডারী সীতারাম রায়ের প্রাসাদের ভাগ্ারী। তার সাহায্য 
ছাড়া সীতারামের সঙ্ে দেখা করা যাবে না। স্থতরাং এই ক্ষমতাগর্বে, এই 
ক্ষমতায় সেও একটি ক্ষুদ্র নবাব। তার লোভের বুসদ ন! জুগিয়ে কারও 
পক্ষে প্রহর নিকট পৌছোন সম্ভব নয়। এইজন্যই পাঁচকড়ির ম! শ্রীর সঙ্গে 
সীতারামের সাক্ষাৎ সংঘটনের জন্য ভাগ্ারীকে বাড়ীর তরকারী উৎকোচন্বক্ধূপ 
দেলার প্রস্তাব করল । অত্যন্ত রুক্ষস্বভাব এবং বয়স্ক ভাণ্ডারী অত সহজে 
ভূলল না। অবশেষে যখন তাকে পাচকড়ির মা শ্রীর ভিক্ষালব্ধ বস্তর অদ্ধাংশ 
দিতে স্বীকৃত হল তখন জ্ীবনভাগ্ডারীর কণ্ঠে মধু ঝরল এবং পাচকড়ির মার 
উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হল। 

পাড়ে ঠাকুর সীতারামের অন্তঃপুরের পাহারাদার দরওয়ান। ছোটরাণী 
রমার দাসী মুরলা সম্বন্ধে তার কিঞ্চিৎ ছূর্বলতা আছে। তাছাডা মুখর 
মুক্ললার রসনা! এবং খ্যাংড়ার ঘ! ছুইয়েরই ভীতি তার আছে। এইজন্যই 
মূরলা যখন গঙ্গারামকে নিজের ভাই পরিচয় দিয়ে অন্তঃপুরে রমার কাছে 
নিয়ে যেতে চাইল, তখন পাড়ে ঠাকুর বাধা দিলেও মুরলার গর্জনে তার 
আপত্তি ভেসে গেল। পরে স্বাভাবিক অর্থলোভবশতঃ এই দরওয়ান গঙ্জারামের 
কাছ থেকে কিছু অর্থলোভের চেষ্টাও করেছিল মুবলার পরামর্শে যর্দিও সে 
চেষ্টা ফলপ্রস্থ হয় নি। পরে গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতার বিচারের সময়ে 
পাডে ঠাকুর সত্য প্রকাশ করে বলে--“তিনি গঙ্গারামকে বিলক্ষণ চিনতেন ; তবে 
কোতোয়ালকে তিনি রোখেন কি প্রকারে? এজন্য চিনিয়াও চিনিতেন না ।*৩৩ 


৩৩ । সীতারাম £ ৩য় খণ্ড, ওয় পরিচ্ছেদ । 
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নগরকোতোয়াল গঙ্গারাম ফৌজদার তোরাব খার সঙ্গে চক্রান্ত করে 
সীতারামের রাজ্যনাশ ও রমাকে লাভের আশায় অনেক আয়োজন করেছিল। 
সকলের অজ্ঞাতে সীতারাম এসে জয়ন্তীর সহায়তায় গোলাবারুদ ও কামান 
পেষে গাছের আডালে আত্মগোপন করে শত্রনাশ ও রাঁজ্যরক্ষা করেন। বিম্মিত 
গঙ্গারাম এই রুহশ্তজনক ব্যাপার দেখে সংবাদ জানবার জন্য এক জমাদ্দারকে 
নদীর ঘাটে পাঠিয়ে দেন। গঙ্গারামের কাছে তার নির্বোধ বর্ণনা এ প্রসঙ্গে 
উভয়ের সংলাপটিকে সরস করেছে। সে দূর থেকে তোপদাগা দেখেছে, কোন 
মাচষ দেখে নি। বর্ণনাও তদমুরূপ, রহন্তা তাতে উদঘাটিত হয় নি, মাত্র 
জমাদ্দারের নির্বুদ্ধিতাই কৌতুকাবহ হয়ে উঠেছে । 

রাজা সীতারাম রায়ের আদেশে এক চগ্ডাল সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীকে বিবন্থ 
করে রাজসভামধ্যে বেতরাঘাতের উদ্দেশ্টে মর্চে উঠেছিল। কিন্তু চগ্ডালের 
ধর্মবোধ ছিল, মনুষ্যত্ব ছিল, সেইসঙ্কে রাজভীতিও ছিল। সেইজন্য মঞ্চে 
উঠেও সে ্বিধাগ্রন্ত হয়ে জয়ভ্তীকে অমর্ধাদী করতে পারছিল না । অবশেষে 
রাজভীতি অপেক্ষা ধর্মভীতিরই জয় হল। নন্স্যাসিনীর নানাবিধ উৎসাহপ্রদান, 
রাজরোষে শৃলে যাওয়ার ভীতি কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারল না। 
রাজার আদেশে সে মৃত্যুবরণেও প্রস্তত তথাপি একাজ করতে পারলো ন! 
রাজাকে একথা জানিয়ে সে মঞ্চ থেকে পলায়ন করল । 

এক মুসলমান কাই সীতাগামের রাজ্য মহম্মদপুরে গোবধ করতে পারত 
না। নগরপ্রান্তে বকরি মেড়া কেটে বিক্রয় করত। অত্যন্ত বলবান্‌, কদাকার 
ও হৃদয়হীন এই ব্যক্তিকে রাজাজ্ঞা় তার অন্ুচরের! জয়ন্তীকে অবমাননা ও 
বেত্রাঘাত করবার জন্য শিয়ে এল। পশ্তপ্ররুতির এই ব্যক্তি মঞ্চে উঠেই 
আপনকার্ধ সম্পাদনে নিযুক্ত হল। লক্দা' ও অপমানে জয়ন্তী সন্স্যাসিনী 
হয়েও যথন বিচলিত তখনও কসাই বর্বরের মত তার বস্ত্র আকর্ষণ করে চলেছে। 
মহারাণী নন্দার উপস্থিতি সত্বেও সে তার কার্ষে বিরত হয় নি। অবশেষে 
ক্ষিপ্ত দর্শকগণ কতৃক প্রচণ্ডভাবে প্রশস্ত হয়ে প্রাণমাত্র যখন অবশিষ্ট তখন 
সে নিষ্কৃতি পায়। 

সরকারী বেড়ি হাতকড়ি এক কামারের জিম্মায় থাকত। কাজীর বিচারে 
এবং ফকির শাহ, সাহেবের খেয়ালে যখন গঙ্গারামকে জীয়স্ত পুতে ফেলবার 
আদেশ হল তখন সীতারাম পাছে নিজের প্রাণ দিয়ে গঙ্গারামকে রক্ষা করে 
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এই ভয়ে মাথায় হাতকড়ি মেরে গঙ্গারাম নিজের প্রারণনাশ করতে চাই্ল। 
কামারকে চন্দ্রচুড় আগেই টাকা! খাইয়েছিলেন, সে কৌশলে গঙ্গারামের হাতের 
বেড়ি খুলে নিল। সে স্থুযোগ গঙ্গারামের পলায়নের বিশেষ সহায়ক 
হল। 

“সীতারামে” শ্রীর প্রসঙ্গে আছে “পাচকড়ির মা নামে তাহার এক 
ব্ষীয়সী প্রতিবাদিনী ছিল। এ প্রতিবাসিশীর সঙ্গে ইহাদিগের বিলক্ষণ 
আত্মীয়তা ছিল। সে শ্রীর মার অনেক কাজকর্ম করিয়া দিত।৮৩৪ 

শ্রী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ভ্রাত| গঙ্গারামের উদ্ধীরের জন্য ম্বামী সীতারামের 
সঙ্গে দেখা করতে উদ্যোগী হয়ে এই পাচকড়ির মাকে সঙ্গে নিয়েছিল। 
পাচকড়ির মা পাঁড়েঠাকুর শ্রীবিষুণ মিশ্রঠাকুরের সাহায্যে জীবন ভাগ্ডাগীকে 
তুষ্ট করে তার মারফত শ্রীকে সীতারামের কাছে পৌছে দিল। এক্ষেত্রে 
পাচকডির মা! সখী এবং পরিচারিকার যৌথ কর্তব্য পালন করেছে। পরিচয়হীনা 
দরিদ্রা শ্রীর পক্ষে সহায়তার প্রত্যাশায় জমিদার সীতারামের সাক্ষাৎলাভ সহজ 
ছিল না_পাচকড়ির মার আনুকূল্যেই এটি সম্ভব হতে পেরেছে । 

মুরলা “রাজবাটার পরিচারিকা ছোটরাণী রমার খাস ঝি। সে শুধু চতুর 
প্রগলভ" সাহসিকা নয়, রাস্ান্তঃপুরের খিড়কির প্রহরী পাড়ে ঠাকুরের সঙ্গে 
আলাপ (২য় খণ্ড, ৪র্থ ও ৭ম পরিচ্ছেদ) গঙ্গারামের প্রতি তার বিদ্ধপ 
( “আবার আসিবে বোধ হইতেছে” ২য় খণ্ড যষ্ঠ পরিচ্ছেদ ), দরওয়ানকে দিয়ে 
গঙ্গারামের নিকট টাকা আদায়ের চেষ্টা (২য় খণ্ড, খম পরিচ্ছেদ) এবং 
গ্রস্থকার তার মনোভাব সম্বন্ধে যে শ্বল্প ইঙ্গিত করেছেন তার থেকে অনুমান 
করা যায় সে দুশ্চপ্িত্রা, “বিষবৃক্ষে'র মালতীগোয়ালিনী, “দেবী চৌধুরাণী'র 
ফুলমণি নাপিতানী ও ভারতচন্দ্রের মালিনীর শ্রেণীর লোক। ইন্দিকা*য় হারাণীর 
চরিত্রে সে দৃঢ় নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, মুরলার চব্লিত্রে তার 
সম্পূর্ণ অভাব। এই শ্রেণীর লোকই গুপ্ত প্রণয়ের “দূতী” হয়, তবে তাকে 
যে দূতীর কাজ করতে হয় নি, সে তার গুণে নয়, রমার ওগে। 
ধ্রমার মন বড় পরিষ্কার পবিত্র“ (২য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ) এবং তার 
উদ্দেস) ওপ্তপ্রণয় নয়। মুরলা অবশ্ঠ সমস্ত ব্যাপারটাকে গুপ্রপ্রণয় বলে বুঝতেই 
প্রস্তত ছিল। “যে অপবিত্র, সে পবিভ্রকেও আপনার মত বিবেচনা করিয়! 


৩৪। দেবী চৌধুরাম্ী : ১মখশু, ১*ম পরিচ্ছেদ । 


কাজ করে ।+৩৫ রমার বিচারকালে সে নন্দার উপদেশে নিজ দোষের 
কতকট] ক্ষালন করেছিল (৩য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ ) তারপর ভারতচন্দ্রের 
মালিনীর মত, যখন “কালামৃখী'কে “মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, নগরের 
বাহর করিয়া, দেওয়া হইল, তখন তাহার উপযুক্ত শাস্তিই হইল ।”৩৬ 

মুরলা রমার “বিশ্বাস বিশ্রামকারিণী পার্খ্চারিণী” বটে ; আবার দৌত্যপারঙ মাও 
বটে গ্রপ্তপ্রণয়ের সহাগ্নিকা নিজেকে ভেবেই তার উৎসাহ, রমার জন্য 
সমবেদন] ও গ্রীতিতে সে কিছু করেছে বলে মনে হয় ন1। 


“ইন্দিরা” উপন্যাসে রামরামদত্তের গৃহের পাচিক! ব্রাহ্মণঠাকুরাণী সোনার মা 
এই সুন্দর পারিবারিক কাহিনীটিতে প্রভৃত কৌতুকরস বিতরণ করেছে । পক্ককেশী 
ল্পবুদ্ধি এই বৃদ্ধা রন্ধনশালায় নতুন পাচিকা ইন্দিরার আবির্ভাবে স্বভাবতঃই 
ঈর্বাকাতর1; ফলে সমগ্র উপন্যাসে সে প্র্যাক্টিক্যাল জোক্‌-এর একটি অপূর্ব 
উপকরণে পরিণত হয়েছে এবং তার ছুর্গতিসাধনের চক্রান্তে ইন্দির| স্থুভাধিণীর 
সঙ্গে রমণবাবু পর্যন্ত পরোক্ষ সহযোগিতা করেছেন। গৃহিণীর চুলে কলপ ব্যবহার 
দেখে তারও রুষ্ণকেশী হবার যে ছুরাকাজ্ষা জেগেছিল (এবং যৌবনবতী হয়ে 
পুনবিবাহের একটি বাসন তার ছিল), তার পরিণামে মহিলা “বানরমার্জার- 
বিমিশ্রকাপ্তি লাভ করে ছুর্গতির চরমে পৌছল। পরিশেষে স্থুভাষিণীর তিন 
বৎসরের পুত্র তার পিঠে ঠেলাকাঠের ঘা বসিয়ে এবং “আমাল্‌ চাচুলি, এই 
বাণীটি ঘোষণা করার পর যবনিকাপতন ঘটল। চরিত্রটিকে শিয়ে বঙ্কিমের 
কৌতুকপ্রিয়ত! উচ্ছৃপিত হয়ে উঠেছে। যদিও শেষ পর্যন্ত পাচিকাঠাকুরাণীর 
জন্য একটুখানি সমবেদনাও যেন অন্থভব কর! যায়। 

বড়লোক রামরামদত্তের বাড়ীর রান্নাঘরের কাজের ঝি কুমুদিনী রান্নার 
বামুনঠাক্রুণকে রমণবাবু খেতে বসে কৌশলে একটু জব করাতে সে ঝির 
কাছে প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠল। রান্নাঘরের কত্ররার ওপর ঝির এই দরদটুকু 
স্বাভাবিক, যেন একটু স্বার্থগন্ধী। 

ইন্দিরাকে দীর্ঘকাল পরে স্বামীগৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্ত চারজন ভোজপুরী 
দরওয়ান, বাহকপমেত পাক্কী নিয়ে এসেছিল। উভয় গ্রামে যাতায়াতের পথে 


৩৫। সীতারাম £ ২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ । . 
৩৬। নসীতারাম £ ৩য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ । 


১৫৯৮৮ 


পড়ে কালাদীঘি। যাত্রার সময় সেই ডাকাতে দীঘির পাশ থেকে ধখন 
ইন্দিরার পান্ধী দহ কর্তৃক অপহৃত হল এই দরওয়ানদল সঙ্গে থাকলেও 
রক্ষা করতে পারল না, সেই দুর্ধর্ষ দস্থ্যদলের বিরুদ্ধে কিছু করাও সম্ভব 
ছিল না হয়ত। তথাপি একজন ভোজপুরী অগ্রসর হয়ে এসে পাকীস্ুদ্ধ 
ইন্দিরাকে রক্ষা করবার ছুঃসাহপিক চেষ্টা করেছিল কিন্তু পান্ধী ধরতেই লাঠির 
আঘাতে অচেতন হয়ে তাকে মাটিতে পড়তে হল । সম্ভবতঃ তাতেই তার 
প্রাণবিয়োগ ঘটে । 

ইন্দিরার শবশুরালয় থেকে কয়েকজন পাক্বীবাহক ইন্দিরাকে আনতে গিয়েছিল । 
স্বামীগৃহে যাওয়ার পথে এই বাহকগণই দরওয়ানের নিষেধ ন! শুনে ডাকাতে 
কালাদীঘির পাশেই পাস্কী নামিয়ে রেখে একটু দুরে গিয়ে আহার বিশ্রামাদির 
উদ্চোগ করে। এই নির্দ্ধিতার ফলেই দহ্্যহস্তে ইন্দিরার চরমছুর্গতি 
সংঘটিত হয়। 

কালাদীঘির এক প্রাচীন ডাকাত, দক্থ্যবৃত্তিশীল হলেও ধর্মভীরু ; কিঞ্চিৎ 
হৃদয়বত্তা, প্রবল প্রতাপ ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী । দলের সর্দার। জনৈক 
যুবক দহ্থ্য যখন লুনসামগ্রীরূপে ইন্দিরাকেও আত্মসাৎ করার অভিলাষী হয়, 
তখন এই সর্দার তাঁকে খুন করার ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করে। 

প্রাচীন বাংলাদেশে সাধারণতঃ হিন্দু দন্থ্যরা মেয়েদের অসম্মান করত না। 
কালী তাদের উপাশ্যা--দক্থ্যবৃত্তির মধ্যেও তাদের একটা ধর্মবোধ থাকত £ ও 
সকল পাপ কি আমাদের সয়? তাছাড়া! এর সঙ্গে ধর পড়বার স্বাভাবিক 
আশঙ্কা ত ছিলই। 

ইন্দিবার প্রতি দক্থাবৃত্তিকারী কালাদীঘির ডাকাতদলের একক্গন যুবক 
দহ্থ্য, ইন্দিরার প্রতি লুক্ধ। এই দন্ধ্য ইন্দ্িয়পরায়ণ । দস্থ্যদলের সর্চারকে ভয় ও 
সম্রমের চোখে দেখত বলে সর্দারের লাঠির শাসানিতে শেষপ্বস্ত পাপবুদ্ধি 
থেকে নিরন্ত হয়|. 

দস্থ্যপীড়িতা ইন্দিরাকে নির্জন বৃক্ষতলে সহায়হীনা1 অবস্থায় নিদ্রিতা দেখে 
জনৈক ইতর যুবা হাত ধরে টানছিল। হাতের কাছে পাওয়া একটা কাঠ 
দিয়ে ইন্দিরা তার মাথায় মারাতে সে পলায়ন করে। চরিত্রটির সঙ্গে রজনীকে 
আক্রমণকারা ব্যক্তিটির সাদৃশ্ট আছে। 


'বাজসিংহ' উপন্থাসে বনানী যোধপুরী বেগমের বিশ্বাসী খোজা । বিশ্বস্ত, 
বুদ্ধিমান ও ছুঃসাহসী বলেই অওরংজেবের বেগমমহল থেকে এর সাহায্যই যোধপুক্রী 
বেগম নির্মলকুমারীকে প্রয়োজন হলে উদয়পুর পর্বস্ত পৌছে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। 
খোজা দুঃসাহসী হলেও রংমহালের কাছে অওরংজেবকে দেখে বুদ্ধিমানের 
মত নির্মলকে পলায়ন করতে বলে নিজেও চম্পট দিয়েছে । 

জেব-উন্নিসার গৃহদ্বারে তাতারী প্রহরিণী বুদ্ধিমতী, সর্বরসেরই রদিকা। 
অর্থের লোভ আছে, তবে অর্থের চেয়ে সরাব ও সংগীতেই তার অনুরাগ 
অধিক। আঁধকরাত্রিতে দরিয়। যখন জেব-উন্নিসার নিকট সংবাদ বিক্রয় করতে 
যায় তখন তাতারী প্রতিহারিণীর সমস্ত আপত্তি এক শিশি সরাব লাভ 
করেই ভেসে গেল। দরিয়ার প্রত্যাবত্ন পথে তার কাধে তরবারি রেখে 
সে লাভের অংশ চেয়েছিল, কিন্তু দরিয়ার গানে সব তুলে গিয়ে খুশী হয়ে উঠল। 

যোধপুগ্ী বেগমের আদেশে এই তাতারী যুবতী জ্বেব-উন্নিসার মত্তাবস্থায় 
কৌশলে তার পরওয়ানা এনে দিয়েছিল নির্মলকুমারীর পলায়নের জন্য । 

বণিকের ছদ্মবেশী কিছু যাহুষ উদয়পুরের অভিমুখে চলেছিল, দস্থ্যতাই 
এদের বৃত্তি। পথিকের ছলনায় তলিয়ে, কোন নিভৃত পার্বত্য-প্রদেশে নিয়ে 
গিয়ে তাদের সর্বন্ধ অপহরণ করাই এদের বুত্তি। বিক্রম সোলাক্কির গুরুদেব 
যখন চঞ্চলকুমারীর পত্র নিয়ে উদয়পুরের রাণার কাছে যাচ্ছিলেন তখন এই 
বণিকবেশী৷ দহ্যর হস্তে সর্বন্থাস্ত হয়ে বন্ধনদশ! প্রাপ্ত হন। 

ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পের রক্ষক বখশী। মোগলদরবারে রাজদণ্ডে দণ্ডিত যাদের 
বিষধর সর্পের দংশনাঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হবে তাদের সর্পদংশন করানর 
দারিত্ব তার। স্থৃতরাং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মবারকের জন্যও ছুইটি বিষধর 
সর্পের লৌহপিঞ্জর তাকেই সাজাতে হয়েছে। সম্রাটের নিদে'শে বখশীকে 
অত্যন্ত অনিচ্ছুকভাবেই একাজ করতে হয়েছে । যর্দিও এ তার দৈনিক কৃত্য, 
তথাপি সহদয়বৃত্তি, সমবেদনাবোধ তার নষ্ট হয় নি। বিশেষতঃ মবারকের 
জন্য তার বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। সেইজন্য মৃত্যুকালে মবারককে প্রশ্ন 
করেছিল__কেন এ আদেশ। জ্রেব-উন্নিলার ইচ্ছায়ই যে এ মৃত্যু, সর্পদংশনে 
মৃত্যুবরণ করতে করতে মবারকের এই উত্তর শুনে বখশী বেদনায় ও শঙ্কায় 
শিহরিত হল। 


১৩৬ 


মাণিকলাল রাজা রাজসিংহের কাছে একটি অশ্ব এবং প্রয়োজনীয় 
অস্ত্রশস্ত্র প্রার্থন! করলে, অবস্থাচক্রে রাণা দিতে অপারগ হন। অতঃপর 
মাণিকলাল সেগুলে৷ “ঠকাইয়া লইবার” জন্য রাণার অনুমতি প্রার্থনা করে__ 
রাণা সকৌতুকে সম্মতি দেন। 

ধূর্ত মাণিকলাল প্রথমে রূপনগর বাঞ্জারের রসিক] পানওয়ালীর সন্ধে পরিকল্পনা 
রচন] করে নেয় এবং কাল্পনিক মহম্মদ খার নামে একটি জালপাত্রের বাগুড়া 
বিশ্তারে নূর মহম্মদ খাকে শিকার ধরে। তারপর তাকে একটি পরিত্যক্ত 
গৃহে তক্তপোশের তলায় “মৃষিক-্দংশনের” আনন্দলাভের স্থযোগ দিয়ে তার 
বেশবাস, হাতিয়ার এবং অশ্ব নিয়ে পলায়ন করে । 

অনুরূপ প্রণয়-কৌতৃককাহিশী প্রাঠীনসাহিত্যেও লভ্য। কিন্তু এই চরিব্রটি 
রচনা করার অন্ততর তাৎপর্য আছে। মহাবীর বাবরের বিজয়াভিষানে যে দুর্ধর্ষ 
মোগল-বাহিনী শোর্ধবী্ষের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, কালক্রমে-_সম্ভবতঃ ভারতের 
নমনীয় মৃত্তিকার প্রভাবেই তারা বিলাশী, শ্রমবিমুখ ও ইঞ্জরিয়পরবশ হয়ে 
উঠতে থাকে । এমন কি “গ্রাণ্ড মোগল+_জগত্ত্রাস আলমগীরের সৈম্তবাহিনীতেও 
এর ব্যতিক্রম ছিল না। নূর মহম্মদ খা এই অধ:পতিত মোগল শোরেরই 
প্রতিনিধি । এই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যাবে কেন অওরংজেবের জীবিত- 
কালেই মোগল-সৌভাগ্য অন্তমিত হতে আরম্ত করেছিল। কেন তৈমুর শির্বাধায় 
দিলীজয় করেছিলেন, কেন আবব্দালীর সৈন্যদের সম্মুখে মোগলমহিমা 
তাসের প্রাসাদের মতো! উডে গিয়েছিল। 

বঙ্কিমচন্দ্র নূর মহম্মদ খার সাহায্যে কিধিৎ স্থুন হাহ্যরসেত্ন পরিবেশন 
করেছেন বটে, কিন্তু এই চত্রিত্র যেন একটি নির্ণায়ক সংকেত-_-দিলীশ্বরে! 
জগদী শ্বরো” বাদের মৃত্যুছিদ্রের দিকে ইতিহাসসচেতন শিল্পীর আঙ্গুলিশির্দেশ। 

রূপনগর বাজারের রসিক পানওয়ালী-নূর মহম্মদ খশাকে চুডান্ত নির্বোধ 
বানিয়ে তার অশ্ব, পোশাক এবং হাতিয়ার অপহরণের সকল চক্রান্তে চতুর- 
শিরোমণি যাণিকলালের প্রধান! সহায়িকা । এই কার্ধের জন্য মাণিকলাল তাকে 
অর্থ দিতে চেয়েছিল--সে প্রত্যাখ্যান করেছে, বলেছে £ “রঙ্গ ই আমার পুরস্কার |” 
নূর মহম্স্কে নিয়ে প্প্রাকটিক্যাল জোক* রচনা! করবার কাজে সে যথোচিত 
অভিনম্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে । অতি সরস এবং স্বাভাবিক চরিত্র । 

ক্ূপনগর রাজপ্রাসাদে “তস্বীর”* বিক্রয় করতে গিয়ে জনৈক সরলা 


১৬১ 


চিত্রবিক্রযীত্রীই নিজের অজ্ঞাতে এই এ্রতিহাদিক মহানাট্যের অঙ্কুরটি রোপণ , 
করেছে । চঞ্চলকুমারীর পাদপীড়নে শাহান্শা আলম্গীরের প্রতিকৃতি চূর্ণ হওয়। 
হয়তো নিতান্তই বালিকান্থলভ বিভ্রান্তি, কিন্তু আশরফিলাভ করেও বুড়ী 
ওই ছটশাটিকে গোপন রাখতে পারে নি। স্সেহশীল! বৃদ্ধা মাতা পুত্রের 
কাছে কথাটি লুকিয়ে রাখতে পারছে না_-অথচ বলতেও পারছে না_এই 
দোটানায় তার অবস্থ] সঙ্গীন হয়ে উঠেছে এবং শেষপধন্ত শির্মলকুমারীকে 
দেওয়! প্রতিশ্র্তি তার পক্ষে আর রক্ষা কর সম্ভব হয় নি। অতঃপর তার 
সেই মুঢ়তার স্ফুলিঙ্গটুকু এক মহাপ্রলয়ের কালাগ্পসি জেলে দিয়েছে । 

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা এবং অর্তদৃষ্টির আলোয় এই দুর্বলহদয়! 
বৃদ্ধার সরস চরিত্রটি উদ্ভাসিত হয়েছে । 

পুনঃপ্রণীত 'রাজপিংহে যোধপুরী বেগমের প্রসঙ্গে আছে-_ “দেবী নামে 
তাহার একজন পরিচারিকা ছিল। সে বড় বিশ্বাসী ।”৩ 

দেবীর বিশ্বস্ততা সত্যই অসাধারণ । নতুবা যোধপুরী বেগম ভাবতত্রাস 
অওরংজেবের অন্তঃপুরে বসে তারই বিরুদ্ধে সংবাদ দেখীর সাহায্যে রূপনগরার 
কাছে পাগতে সাহস করতেন না। লাভের আশা অবশ্য দেবীর ছিল। 
বহুদ্দনের ঈপ্সিত মুক্তি ও বখশিস দিয়ে যোধপুরী তাকে চঞ্চলকুমারীর কাছে 
পাঠান স্বীয় পাঞ্জাসহ বক্তব্য--তিনি যেন কিছুতেই দিল্লী না আসেন এবং 
রাজসিংহের শরণ নেন। মতিওয়ালির ছন্পবেশে কৌশলে রূপনগরের রাজান্তঃপুরে 
প্রবেশ করে দেবী কার্ধসিদ্ধি করেন। দেবীর বৈশিষ্ট্য আছে নিঃসন্দেহে, 
বিশ্বস্ততায়, সততায় এবং বুদ্ধিমত্তায় সে অসাধারণ। দীর্ঘকাল মোগলের 
বেগমমহলে বাদীর কাজ করলেও স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ তার 
অঙ্ষুপ্নই আছে, এছাড়া সে যোধপুরী বেগনেনও মঙ্গলাকাতসী । 
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শিশু--সারল্য আর শুচিতা 


শিশু মানুষের চিরকালের আনন্দের উৎস। সে শুধু “মানবের জনকই 
নয়”-_সে স্বর্গের দৃত। পৃথিবীর ধুলিমালিন্যের স্পর্শ তাকে কথনও অশনি 
করে না। দেবলোকের পবিত্রতা যেন তাকে ঘিরে থাকে, তাই ৬০15৬ 0111 
বলেন, “176585৬5101 1195 81011100 005 17 ০00] 11)09109.১১ 
রবীন্দ্রনাথের কে শুনি-_ 
শইহাদের করো আশীর্বাদ । 
ধরায় উঠেছে ফুটি সুত্র প্রাণগুলি, 
নন্ধনের এনেছে সংবাদ-_ 
ইহাদের করে! আশীর্বাদ ॥”২ 
বহ্িমচন্দ্রের ্গিগ্ধ মধুর জীবনদৃষ্টিতে এই সগ্য দেবলোক সমাগত শিশুর নানা 
উপলদ্ধি আলোকরশ্মির মত আখ্ভূত হয়েছে । সাধারণভাবে দেঁড়বৎসর থেকে 
আটদশ বৎসর পর্যন্ত এদের বয়ঃসীমা। কারও মুখে অস্ফুট কাকলী, কারও 
ভাঙ্গন! ভাঙ্গা! কথা, কারও কে মধুঝর1! গান, কেউ বা উলঙ্গ অবস্থায় পথে 
বিচরণশীল এবং লাড্ডভে'জনে উৎস্থক। দাম্পত্যজীবনের তমপাচ্ছন্্ মহা 
সংকটলগ্নে ছুংখ ও হতাশার দীর্ঘস্বাসের মধ্যে অথবা! ইতিহাসের বজ্তত্তনিত 
মেথাড়ম্বরে, যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, বস্কিমচন্দ্রের শিশ্বরা অন্ততঃ ক্ষণিকের 
ঈ্ন্য সিগ্ধতা, কৌতুক ও বাৎসল্যরসের মাধূর্ধ বিস্তার করে গিয়েছে। 
জীবনশিল্পী বস্কিমচন্দজ্রের সর্বতোমুখী হৃদয়বত্তার আর এক প্রকার তার স্থষ্ট 
শিশুচরিত্রগুলির মধ্যে । 


'বিষবুক্ষ” উপন্যাসে বিদ্যাভ্যামরত ও সন্দেশভোজনরত ছুটি বালকের চিত্র 
পাই।  নগেন্দরদত্বের অন্তঃপুরে যখন হরিধাসী বৈষ্কবীর আবির্ভাব 
তখন কুন্দনন্দিণী একটি বালককে তার মাতার অন্থরোধে বিদ্যাদানে প্রবৃত্ত 
ছিল কিন্তু বালকের মন যতট1 পাঠে তার চেয়ে বেশী আকুষণ্ট ছিল সন্দেশ 
ভোজনরত অপর একটি বালকের দিকে । হরিদাসী বৈষ্কবীর আঁগমনে যখন 


১1 ডা0145৬0100 [00001091115 ০৫৩.” 
| শিশু-_“আনীর্বাদ” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


১৬৩ 


অন্দরমহল আলোড়িত হয়ে উঠল তখন কুন্দও সেইদিকে গেল এবং ইত্যবসনে 
তার ছাত্রটি অপর বালকের “সন্দেশ কাড়ি! লইয়া আপনি ভক্ষণ করিল ।”৩ 

উক্ত আসরে যখন অন্তঃপুরবাদিনীর! হরিদাসী বৈষ্ণবীকে পছন্দমত গান 
গাইতে বলছিল সেই সময় একজন লজ্জাহীনা! যুবতী তাকে নিধুবাবুর টগ্লা 
গাইতে বলে। তখন এক “অস্ফুটবাচ৷ বালিকা” বৈষ্ণবীকে জ্ঞানদানের অভিলাষে 
গেয়ে শোনাল £ 

"তোলা দাস নে দাস নে দৃতী*৪ 

অর্থাৎ, “তোরা যাস্‌ নে যাস্‌ নে দৃতী।» 

নগেন্্রনাথ সুর্বমূখীর দাম্পত্যজীবনের ব্যর্থতার পাশে শ্রীশচন্ত্র কমলমণির 
সার্থক দাম্পত্যজীবনের চিত্রকে পূর্ণতর ও মধুরতর করেছে তাদের একমাত্র 
শিশুসন্তান সতীশচন্দ্র। কারণে অকারণে তার কৌতুকোচ্ছল হাসির লহর 
মাতাপিতার নিকট নিজের প্রাপ্য ইজারা শতচুম্বনের ভাগ আদায়ের নিপুণ 
কৌশল নতুন শেখা আধ আধ কথা অর্ধপ্রশ্ফুটিত অন্্ভূতির প্রকাশ সর্বোপরি 
কমলমণির শ্বামীবিরহিত দ্বিপ্রহরের অভিমান, আলাপ, প্রলাপের একটি পরম 
দরদী সঙ্গীর ভূমিকায় সতীশচন্দ্র একটি উজ্জ্বল শিশুচরিত্র। 

বিষবৃক্ষের সমস্ত ছন্দ জটিলতা, বেদনার তীব্রতার মধ্যে মধ্যে সতীশের 
হাসির লহর একটি অনাবিল আনন্দের প্রবাহ হ্ট্টি করে। এই ক্ষুদ্র শিশু 
শুধু স্থখী দাম্পত্যজীবনে ন্বর্গম্থখের ত্বাদ আনে না, হাস্তময়ী জননীর বেদনার 
মুহ্র্তগুলোকেও শিশুস্বলভ অনুভূতি নিয়ে সমবেদনায় সাম্বনায় ভরিয়ে দিতে 
চায়। ক্ুধ্্যমুখীর মৃত্যুপংবাদ পেয়ে কমলমণি যখন ধুলিলুন্ঠিত হয়ে ক্রন্দনরত, 
তখন দাসী বুদ্ধি করে সতীশকে কাছে রেখে যায়। সতীশ ছোট ছোট 
ছুটি হাতে মায়ের মুখ তুলে আদর কগে তা খেরধশার কারণ বুঝতে চেষ্টা 
করে। কিন্তু কমলমণিকে শান্ত করতে না পেরে এক অজানিত কষ্টে মায়ের 
কোলে শুয়ে সতীশও কাদতে লাগল। ছেলের কান্নার ভয়েই কমলমণি 
পরে সুধ্যমুখীর জন্য শোক কিছুট। সংবরণ করেছিলেন । 

রজনীর প্রতিবেশী কালিচরণ বন্থর চার বৎসরের শিশুপুত্র বামাচরণ 
“মনুমেণ্টমহিষী” রজনীর সতের বৎসর বয়সের ছ্বিতীয়পক্ষের বর। বামাচরণ রজনীর 
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কাছে সর্বদাই আসত ও নানাপ্রাকার প্রশ্ন করত। বামাচরণের রজনীর বরপদে 
অধিষ্ঠিত হবার একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। একদিন,.বাজন! বাজিয়ে একটি বরের 
দলকে যেতে দেখে বামাচরণ বায়ন! ধরল-_“আমি বল হব।” রজনী কান্না থামাতে 
না পেরে তারহাতে সন্দেশ দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিল “তুই আমার বর ।*৫ সনদেশপ্রাপ্ত 
হয়ে রোদন সম্বরণ করে সে রজপীর বর হতে রাজী হল। বামাচরণ কর্তব্যপরায়ণ, 
সন্দেশভোজন সমাপ্ত হলে বরের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হরে সে জিজ্ঞাস! 
করল “ই! গা, বলে কি কলে গা?” এ বিষয়ে রজনীর নিজন্ব সিদ্ধান্ত 
“বোধ হয় তাহার রব বিশ্বাস জন্গিয়াছিল যে বরে বুঝি কেবল সন্দেশই 
খায়। যদ্দি তা হয়, তবে সে আর একটি আরম্ভ করিতে প্রস্তুত ।”১ 
রজনী তাকে সে সুযোগ না দিয়ে বলল “বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।” 
স্বামীর কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণা বদলে নিতে তার বেশীক্ষণ লাগল না। নিতান্ত 
স্থবোধ বালকের মত রজনীর এই ক্ষুদ্র বরটি সেই থেকে প্রতিদিন রজনীর 
ফুল গুছিয়ে দেয় এবং রজনী তাকে বর বলে সম্ভাষণ করে। 

শচীন্দ্রনাথ ও রজনীর মিলিত সৌভাগ্য অমরনাথেরই নিঃস্বার্থ চেষ্টা 
ও ত্যাগের ফল। তাদেরই এক বৎসরের শিশুসস্তান অমরপ্রসা্দ। এই 
শিশুর নামকরণের মধ্যে রয়েছে অমরনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার 
স্বীকৃতি । এই শিশ্বর ব্যক্তিত্ব ব্যাপকভাবে ফোটানর প্রয়োজন বোধ করেন 
নি লেখক। কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদে অমরনাথ তার সম্মুখে উপস্থিত 
'অমরপ্রসাদের মধ্যে তার ব্যর্থতা ও ত্যাগের একটি সার্থকতার ছবি দেখতে 
পেলেন। রজনী, শচীন্দ্রও অমরনাথের কথোপকথনের মধ্যে রজনীর শিশুপুত্রটি 
টলমান অবস্থায় এসে মায়ের পায়ের কাছে দুবার আছড়ে পড়ে তার দুই 
হাটু ধরে তার মুখের পানে চেরে উচ্চহাসি হেসে উঠল। তারপর 
অমরনাথের মুখের দিকে চেয়ে হাত তুলে বলল--“দা!” (যা!) 

স্থকুমাপী মহেন্দ্র ও কল্যাণীর ছুই বৎসরের শিশ্তকন্তা। তার ক্ষুদ্র 
জীবনপরিসর অনেক নাটকীয় সংঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, যদিও 
তার শিশবুমনে তার কোন ছায়াপাত আমর1 দেখতে পাই না| ছুভিক্ষতাড়িত 

€|। রজনী--১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ | 

৬। রজনী--১য খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ। 
৮ ৭। রজনী--৫ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ । 
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হয়ে মহেন্দ্র ও কল্যাণী শিশুকন্া সহ জৈঠ্টের রৌদ্রতপ্ত পথ পার হয়ে 
আনন্দারপ্যে প্রবেশ করেছিলেন । সেখানে ক্ষুধার্ত দন্যুর শিশুর কচিমাংস 
ভোঙ্জনের চেষ্টা থেকে স্থকুমারীকে রক্ষা করে কল্যাণী বুঙ্ষান্তরাল দিয়ে 
পলায়ন করেন। কিন্তু পরে কল্যাণীর ছুদিনের জন্য রক্ষিত বিষের বাটিকা 
শিশ্ুন্বলভ কৌতুহলে ভোজন করে স্থৃুমারী মৃতপ্রায় অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। 
তারপর জীবানন্দ ঠাকুর তাকে রক্ষা করে সন্তানহারা ভগ্রী নিমির কাছে 
তাকে পালন করতে দেন। নিমির সম্তানবিয়োগ ব্যথায় কাতর মাতৃহদয় 
সথকুমারীকে গভীর মমতায় পালন কবে কিছুকালের জন্য মাতৃত্বের স্থখ লাভ 
করেছিল। যুদ্ধশেষে জীবানন্দ মাতাপিতাকে তাদের সন্তান ফিরিয়ে দেবার 
জন্য নিযাইমণির কাছ থেকে ন্ুকুমারীকে যখন নিয়ে যেতে এলেন তখন 
এই বালিকাকে কেন্দ্র করে নিমির সম্তানবাৎসল্যের চিত্রটি বেদনামধুর | 
“নিমাই ঠোট ফুলাইয়। বলিল, “তা তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে 
যাও না কেন? আমার কি?৮ নিমাই স্থৃকুমারী ও তার খেলনা তার 
ব্যবহার্য সমস্ত সামগ্রী জীবানন্দের সম্মুখে এনে ফেলে দিতে লাগল। স্থকুমারী 
তখন একটু বড হয়েছে। স্থতরাং নিজের জিনিস গুছিয়ে নেবার বোধটুকুই 
তার এসেছে আর কোন পরিবর্তন তার শিশ্তমনে রেখাপাত করে নি। 
“কুমারী সে সকল আপনি গুছাইতে লাগিল। সে নিমাইকে জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিল, “হা মা কোথায় যাব মা? নিমাইয়ের আর সহা হইলু, 
না। নিমাই তখন স্থকুকে কোলে লইয়! কাদিতে কাদিতে চলিয়৷ গেল ।*৯ 
দশ্্যলাঞ্ছিতা ইন্দিরা, বন্ুপরিবারের সঙ্গে কলকাতা যাওমার পথে কোন 
একটি গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগান হয়। সেই ঘাটে অমল1 আর নির্মল! 
নামে ছুটি সাত আট বৎসরের বালিকা ছোট ছোট ছুটি কলসি নিয়ে ঘাটের 
রাণায় নামবার সময় জোয়ারের জলের একটি গান গাইতে গাইতে নামছিল। 
ছোট ছোট মেয়ে ছুটির বালিকান্থলরভ মিষ্ট সৌন্দর্য, তাদের সাজসজ্জা, 
গান ইন্দিরার নিরাশ্বাস মনে ভারী একটি ভাল লাগার স্বাদ এনে দিয়েছিল। 
অমল! নির্মলার পরনে শিউলি ফুলে ছোবান লাল পাড় শাড়ী, হাতে, গলায় 
গহনা, কানে দুল, খেপায় ফুল। হুঙনের পায়ে চারগাছি করে মল 
৮| আনন্দমঠ £ ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ । 
৯। আননদমঠ £ ধর্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ | 
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ক্বাজছে আর সেই মলের বাক্জনার সন্ধে অমল! নির্যলা একেকজন একেকপদ 
করে জোয়ারের জলের গান গাইছে । 


অমল ূ 
“ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে 
বাশ তলাতে জল ।*-০ 
নির্মলা 
“ঘাটটি জুডে গাছটি বেড়ে, 


ফুটল ফুলের দল।”১৯ 
হেমা স্থভাষিণীর পাঁচ বৎসরের মেয়ে। মেয়েটি কৌতুকপ্রয় শ্লোক বলতে 
ভালবাসে । কথা বলার প্রয়োজন হলেই সে শ্লোকে মনোভাব প্রকাশ করে । 
তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়-বাম্নী কেমন হয়েছে? সৈ সঙ্গে সঙ্গে ছন্ডা 
কাটতে বসে-- 


“রশধ বেশ বাধ কেশ, 
বকুলফুঁলের মাল]। 
রাঙ্গ|! সাডী হাতে হাঁড়ি 


রাধছে গোয়ালার বাল11”১২ 
আবার বৃদ্ধা পাঠিকা ঠাকুরাণ'র চুলে কলপ দিয়ে শোণের হুড়ি চুলকে 
কালো করার শখ হয়েছে শুনে হেমা আরম্ত করল-- 


“চলে বুড়ী শোনের শুড়ী 
খেশপ।য় থে ফুল 
হাতে না গলায় দভী 


কানে জোড়া ছুল।”-৩ 
কলপের রংয়ে লাল, কাল, সাদার বুডীর 'অপুর্ব সাজ দেখে হেমাও 
তাকে জ্বালাতে আরম্ভ করল-_ 


১.। ইন্দিরা ঃ «ম পরিচ্ছেদ । 
১১। ইন্দিরাঃ €ম পরিচ্ছেদ । 
১২। ইন্দিরা ঃ ৮ম পরিচ্ছেদ । 
৯১৩ । ইন্দিরা £ ১ম পরিচ্ছেদ । 


“যম বলেছে সোনার চাদ 
এস আমার ঘরে। 
তাই ঘাটের সজ্জা সাজিয়ে দিলে 
সিপ্দুরে গোবরে |” ১৪ 
আবার পাচিকা ঠাকরুণ যখন আয়নায় নিজের কলপশোভিত অপবূপ 
মৃতি দর্শন করল, ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তখন ঢো কুমুিনীর মুণ্ডভোজনের 
জন্য বার বার যমকে আমন্ত্রণ করতে লাগল। যেখানেই কোন গগুগোল 
অথবা কৌতুকজনক ব্যাপার সেখানেই হেমা তাগ দুড়ার ভাগ্ার নিয়ে 
উপস্থিত। স্বতরাং বুড়ীর ক্রোধানলকে আরও উদ্দী্ত করে সে আর্ত করল__ 
যে ডাকে যমে। 
তার পরমাই কমে। 
তার মুখে পড়ুক ছাই। 
বুভী মরে যা না ভাই।”* 
বঙ্কমস্থষ্ট শিশু চরিত্রাবলীর আর একটি মনোরম উদাহরণ “ইন্দিরা 
স্থভাহিণীর তিন বৎসরের পুত্রটি। স্থভাবিণী যেমন ইন্দিরার মতে “দেখিবার 
মত সামগ্রী”, তার শিশুপুত্রটিও ঠিক তাই। “তেমনি একটি আধফুটন্ত 
ফুল। উঠ্ভিতেছে, পড়িতেছে, বসিতেছে, খেলিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, 
নাচিতেছে.-.সকলকে আদর করতেছে ।” ৯৬ 
সঠিশচন্দ্রের সঙ্গে এই শিশুটির সাদৃশ্ত আছে। কিন্তু সতীশচন্দ্র অস্ফুটবাক্‌, 
সে দুই একটি শব্ধ অস্পষ্ট উচ্চ'রণ করতে পারে। স্থভাষিণীর পুত্র কেবল 
কথা বলতে শিখেছে । সুতরাং সে ত'র বিচিত্র উচ্চারণে সব কথার 
প্রতিধ্বনি করে এবং তার ফলে অত্যন্ত গভীর পরিবেশের মধ্যেও একটি 
মাধূর্ষের হিল্লোল প্রবাহিত হয়ে যায়। তার ঠাকুরমা যখন পচিকারূপে 
নিয়োজিত ইন্দিরাকে দেখিয়ে স্থভাষিণীকে বলেন” একে যেন কেউ কড়া 
কথা ন! বলে” সঙ্গে সঙ্গে “ছেলে বলিল, আমি কলা কতা বলব আমি 
বলিলাম, “বল দেখি ?, 





শপ শি শপ 


১৪। ইন্দিরা ঃ ৯ম পরিচ্ছেদ । 
১৫। ইন্দিরা ঃ ৫ম পরিচ্ছেদ । 
১৬। ইন্দিরা: ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
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সে বলিল, “কলা চাতু ( চাটু ) হালি আল্‌ কি মা* ?৯৭ 

এই শিশুটি ইন্দিরার সঙ্গে “কুলুডিনী ছাছুলী” পাতিয়েছে, বুড়ীর 
কলপচচিত মুখচ্ছবি দেখে বলেছে, “বুলী পিচী হালি কেয়েসে।” এবং 
নাটক সম্পূর্ণ করবার জন্ত বুড়ীর পিঠে একখানা চেলাকাঠ বসিয়ে তার 
ইন্দিরাকে গ্রালাগালের উত্তরে প্রতিবাদ জানায় এবং “আমাল, চাচুলী, 
জামাল, চাটুলী” বলে আনন্দে নৃত্য করতে থাকে। 

শিশুর মুখের এই ভাঙ্গ! ভাঙ্গা কথা এবং তার পবিত্র সরলতার উদ্তাসে 
“বিষবৃক্ষ” এবং বিশেষ করে “ইন্দিরা*য় সথথী দাম্পত্যজীবনের একটি হ্বর্গীয় 
দীপ্তি কিচ্ছুরিত হয়েছে। দাম্পত্য স্থখের পরিপূর্ণতা শিশু ছাড়া পস্ভব নয়, 
বঙ্কিমচন্দ্র এই ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাসী, যে বিশ্বাস কালিদাসের অমরকাব্য 
“কুমারসম্ভবে”্র মধ্য দিয়ে পরিষ্ফুট হয়েছে। যে বিশ্বাসে পুত্র ভরতের মধ্য 
দিয়ে হুয্স্ত ও শকুস্তলার মিলনকে পূর্ণত। দিয়েছে। 

দিল্লীর টাদদনীচকে মবারক থপ! দরিয়ার অনুরোধে যখন হিন্দুজ্যোতিষীর কাছে 
নিজের “কিসমত”, গণনা করাতে গেলেন, তখন তার প্রথম সমন্তা হল ঘোড়াটি ধরে 
কে? অদুরেই কটি বালক রাজপথে লাড্ডভোজনে রত ছিল, মবারক আরও 
লাড্ডুর প্রলোভন দেখানোয় তার! ঘোড়া ধরতে রাজী হল এবং অবিলম্বে তাদের 
মধ্যে উলঙ্বপ্রায় একটি বালক মবারকের অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে বসল। মবারক 
তাকে প্রহার করতে গেলেন কিন্তু তার প্রয়োজন হল না, ঘোড়াই তাকে 
মাটিতে ফেলে দিল এবং “অপর বালকেরা তাহার হাঙর লাড্ড, কাড়িয়া 
লইয়া ভোজন করিল ।”*১৮ মবারক নিশ্চিন্ত হয়ে ভাগ্যগণনাতে গেলেন । 

শিশু ও বালকচরিত্র স্থাষ্টিতে বঙ্কিমের কৌতুকবোধ অপ্রাসঙ্গিকক্ষেত্রেও কিভাবে 
উচ্ছ্বসিত হয় এইটিই তার সথন্দর উদাহরণ । 


১৭। ইন্দিরা ১৭শ পরিচ্ছেদ । 
১৮। রাজসিংহ £ ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ 
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বঙ্কিম--১১ 


তীয় পব 
বক্ষিম-ত্াত্হিতিভক হইিজ্ছাঁ্ 


বন্ধিম-উপন্যাসে ইতিহাসের নিরিখ 


'বাঙ্জলীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালী মাহ হইবে না।”--এই সত্য 
বস্কিমচন্ত্রের অন্তরে প্রতিনিয়ত জাগ্রত ছিল। অভীতের বাঙালীজাতির 
গৌরবময় ইতিহাস, শৌরধ-বীর্ষ, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রকর্ষ এ সবের চর্চা বঙ্ধিমচন্র 
পরম গর্বের বিষয় বলে মনে করতেন। 

» কিন্তু বাঙালীর প্রামাণ্য ইতিহাস তার সম্মুখে ছিল না। না মুসলিম, 
না ইংরেজ_-কোনো পূর্ববর্তী এতিহাসিকই “বিজয়সিংহ-কংসনারায়ণ-লক্ষণসেনের? 
বাংলাকে যথার্থভাবে চিত্রিত করেন নি, বরং বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে তার! 
ছুরপনেয় কলঙ্কই লেপন করেছেন--এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র স্থিরনিশ্চয় ছিলেন । 
তাই “বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করে সৎ সাহিত্যের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি বাঙালীর ইতিহাস পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন, তার স্থহৎ রাজকুফ 
মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে ইতিহাস রচনাও করিয়েছেন। বঙ্কিমের ইতিহাস-সাধনা ও 
স্বদেশ সাধন। অভিন্ন ইতিহাসের মধ্য দিয়ে কিভাবে জাতীয়গৌরবের উদ্বোধন 
করা বায়, তার প্রকুষ্ট উদাহরণ £ আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম। 

বহ্িমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস “ছুর্গেশনন্দিনী” অবশ্ঠ এঁতিহাসিক কিংবাস্তী 
,আশ্রয়েই রচিত। হুগলী জেলার গড়মান্দারণ সম্পর্কে স্থানীয় জনশ্রতি এবং 
স্ুয়ার্টের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী--এই বঙ্কিমের উপকরণ। কিন্তু 
ছুগেশনন্দিনীতে ইতিহাস রোম্যাত্দের উপাদান মাত্র। পরবর্তী উপস্তাস' 
“কপালকুগুলা'তেও তাই নবকুমার-কপালকুগুলা -পল্মাবতী-কাপালিকের কাহিনীতে 
দ্িজ্লী আগ্রার যে এঁতিহাসিক অংশটুকু আন! হয়েছে, তা রোম্যান্দের রসকে 
আরও ঘনীভৃত করেছে মাত্র । 

রোম্যান্টিক পাহিত্য-রচনায় ইতিহাল স্থদুর বা অনতিদূর অতীতের একটি 
রহন্তময়তা বিস্তার করে, পাঠক-পাঠিকার কল্পনাকে উজ্জীবিত করে। আবার 
ধঁতিহাসিক বৃত্তান্ত কোনও জাতিকে গৌরবোজ্জল বিগত দিনগুলি স্মরণ 
করিয়ে দেয়, তাকে বর্তমানে হীনাবস্থা থেকে উত্থিত হওয়ার শক্তি জোগায় 
অথবা! বৃহত্তর মহিষালাতের জন্ত অনুপ্রাণিত করে। এইভাবেই ইয্বোরোপীয় 
টিনেসীলে দেশে দেশে ইত্িকানের পুমরজ্জীবনলাভ হরেছে, এই কারণেই 
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50৩1-এর জার্মীশ জাতির ইতিহাস আজকের এই বিপুল জার্মাণদেশকে 
প্রাণপ্রেরণ! দিয়েছে, এইজন্তই বহ্কিমচন্ত্র বলেছেন, “বাঙালীর ইতিহান চাই।, 

কিন্ত কেবল বাঙালীরই নয়, অত সংকীর্ঘতা বা প্রাদেশিকত! বন্িচন্দ্রের 
ছিল না। তার ইতিহাসের ক্ষেত্র সমগ্র উত্তর ও পূর্বভারতে প্রসারিত। 
তিনি কামরূপের যুবরাজ হেমচন্দ্রের কথা ভোলেন নি। আবার তীর শ্রেষ্ঠ 
এতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহের কামানগর্জন বাজপুতানার গিরিকণায়ে 
ধ্বনিত হয়েছে । 

বস্ততঃ তৃতীয় উপন্যাস “মুণালিনী' থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের সঙ্গে. 
দেশপ্রেমকে সমদ্বিত করেছেন । “মৃণালিনী আস্তরধর্মে সম্পূর্ণই স্লোম্যান্, কিন্তু 
বখতিয়ার খিলিজীর আবির্ভাব, তার নবদ্বীপবিজয় এবং এই প্রসঙ্গে আমাদের 
জাতিগত কাপুরুষতা৷ ও বিশ্বাসঘাতকতা-_-এতেই বঙ্কিমচন্দ্রের ছুইচস্ক অশ্রসজল 
হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে ইতিহাস অথবা! কিংবদস্তীনির্ভর ( যথা “দেবীচৌধুরাণী 
কিন্তু এও সম্পূর্ণ জনশ্রতিমূলক নয়, 'রঙ্গপুর গেজেটায়ার' এর উৎস) 
তিনি যে উপন্যাসই রচনা করেছেন, তাতেই ইতিহাস দেশপ্রেমের বাণীবহ 
হয়ে উঠেছে। এমন কি জীবনঘন্দমুখরিত “চন্ত্রশেখরে*ও সে বাণী অশ্রত নয়। 

কিন্তু মাত্র দেশপ্রেমের সক্কীর্ণ সীমানাও বস্কিমচন্দ্রকে আবদ্ধ রাখতে পারেনি । 
বঙ্কিমচন্দ্র অন্ুশীলনতত্য দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেমেরই আরাধন!। 
পরিণত বয়দে এই তীর পরম উপলব্ধি। তাই বঙ্কিমের শেষ তিনখানি .. 
উপন্যাস--যা তার অনুশীলনতত্বের শিল্পিত রূপ-_-ইতিহাস এবং ইতিহাসকল্প 
পটভূমির আশ্রয়ে দ্েশপ্রেমকে আরও উধ্বায়িত করেছে । মানবতাবাদ এবং 
শুদার্কে আরও স্প্রদারিত করেছে এবং গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের মহাবাধী 
ঘোষণা করেছে। এই আলোকেই এঁতিহানিক চরিত্রগুলির নবরূপায়ণ ঘটেছে 
বহ্ধিমসাহিত্যে। পু 

সাধক বঙ্কিমচন্জ্রের সাধনায় ইতিহাস যজ্ঞাগ্রি। কিন্তু বজশিখাই শেষ 
কথ। নম্-পুর্ণান্ৃতিই খত্বিকের কাম্য । বহিমের রচনার ইতিহাসের ব্যক্তিত্ব 
অন্থশীলনের হুবিঃসেচন £ বাঙালী মানুষ হোক, বাঙালী মানব-প্রেমে উদ্দ্ধ 
হোক, বাঙালী ঈশ্বরানুরাগে ক্কতরুতার্থ হোক। 

বঙ্গিমচন্ত্র শিল্পীর মনস্থ ও মনীষা! দিয়ে ইতিহাসের অতীত অন্ধকার 
থেকে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন করেকটি চরিত্রকে-অওরংজেব, জেব-উদ্লিসা," 
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রাজসিংহ, জগৎসিংহ ও ওসমান খন, লীভারাম রায় ইত্যাদি। ইতিহাসের 
কাঠাযোয় এরা হৃষ্ট, কিন্ত ইতিহাস যেখানে নীরব, শিল্পীর তুলিক! যেখানে 
বাচ্মর় হয়ে উঠেছে, ইতিহাসের প্রার্শধমনীতে রক্তমাংসের সজীবতা৷ দান করে। 
স্বধয়ের ছম্বসংঘাতে, প্রেমে, মানবতার, দেশপ্রেমে এরা বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন। 
ইতিহাসের এই চবিত্রগুলিতে বস্কিমের দান এই বিশেষত্বটুকুই, বর্তমান প্রবন্ধে 
আমাদের আলোচ্য । 


দুর্গেশনম্দিনী £ 
আচার যছুনাথ সরকারের মতানুসারে উপন্তাসটিকে এঁতিহাসিক আখ্য। 


দেওয়া চলে। বস্তত: “ুর্গেশনন্দিনী রোম্যাব্দবহল প্রণরকাহিনী এবং এট 
প্রণয়-কাহিনী ষোড়শ শতাবীর শেষভাগে উড়িস্যার মোগল পাঠানের বিরোধ 
এবং মোগল কর্তৃক উড়িস্যাবিজয়--+এই এঁতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া 
গড়িয়া উঠিয়াছে!”৯ উপন্যাসের মূল সুত্রগুলি বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ চাল'স 
স্ট্যার্টের “হিস্টরি অব. বেঙ্গল” থেকে সংগ্রহ করেছেন। “ছুর্গেশনন্দিনী'র 
ইতিহাসঅংশ “হিস্টরি অব্‌ বেঙ্গলের মানসিংহের উড়িস্তা অভিযান, পুত্র 
জগৎসিংহ ও কতলু খ। সংক্রান্ত ঘটনাবলীর অন্ুরূপ। তৎকালীন এঁতিহাসিক 
গবেষণা বঙ্কিমচন্দ্রকে মানসিংহের উড়ি্যা অভিযান সম্বন্ধে যে তথ্যটুকু পরিবেশন 
করেছিল বঙ্িমচন্দ্রের রোম্যার্টিক কল্পনা ও পরিকল্পনা তাতে নৃতনতর আলোক 
প্রতিফলিত করেছে। স্টুয়ার্ট বলেন, বিশ্বাঘাতক আফগান সৈম্ত কতলু খ" 
কূটকৌশলে জাহানাবাদের দুর্গাশ্রিত জগৎসিংহকে অপ্রস্তত অবস্থায় আক্রমণ 
করে পরাজিত ও বন্দী করে। কিছুদিন পরে কতলু খার অস্থস্থতা ও 
আকশ্মিক স্ৃত্যু উভয়পক্ষে সদ্ধি স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে। ইতিহাসের 
অপূর্ণ অংশগুলিতে লেখক আশ্চর্য কৌশলে নায়ক-নারিকার প্রণয় ও হ্বদয়ঘন্ব 
সংযোজিত করে উপন্তাসটিকে ইতিহাসোত্বর একটি রোম্যান্টিক কাহিনীতে পরিণত 
করেছেন । 

ইতিহাসগত চরিত্রগুলি ইতিহাসকে অন্কুসরণ করেই রচিত হয়েছে। 
প্রধান চরিত্র ছুটির (জগৎসিংহ ও ওসমান খন) পরিচয় সম্বন্ধে আচার 
যছুনাথের গবেষণার ফল কিছু ভিন্ন। 

অন্বরের যুবরাজ জগৎসিংহের সঙ্গে গড়মান্দারণাধিপের কন্ঠার বিবাহের 


১। উপন্তাস সাহিত্যে বঙ্কিম £ এ প্রফুলকুমার দাসগুগ। 
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উপাখ্যানটি যে সম্পূর্ণ ই বফিমচজেক কয়নাগ্রনূতি ভা! নয়। পূর্ণচজা চট্টোপাধ্যায় 
মহা এ প্রক্মজে লিখেছেন,_মান্দারণ প্রা, জাহানাবাদ 'ও বিষুগপুরের 
মধ্যস্থিত এ অঞ্চলে যান্দারণের ঘটনাটি উপস্তাসের সভা লোকমুখে কিংবতীরূপে 
চলিকা আসিতেছিল। মেজঠাবুরদা উহা! এ স্থানে শুনিয়াছিলেন, এবং 
হান্দারপের জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভর্লাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাহারই 
মুখে প্রথম শুনি যে, উড়িস্যা হইতে পাঠানের! মান্দারণ গ্রামের জমিদারের 
পুরী লুটপাট করিয়া তাহাকে ও তাহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া 
যায়। রাজপুত কুলতিলক কুমার জগৎসিংহ তাহাদের সাহা্যার্থ প্রেরিত হইস়্ 
বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার-উন্িশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শুনিয়াছিলেন। 
তাহার কেক বৎসর পরে ছুর্গেশনন্দিনী রচিত হইল ৮২ উপন্যাসের 
ঠামোয় 1515: এই গল্পের প্রভাব আছে। 

জগৎসিংহ 

ইতিহাসের ছায়ায় রচিত হলেও দুর্গেশনন্দিনী রোম্যাটিক উপন্থাস এবং 
তার নায়ক জগৎসিংহের এঁতিহাসিক পরিচিতি যথাযথ ন1 হলেও তার চরিত্র 
মানসিংহের বংশধরেরই যোগ্য । রাজপুতজাতির এঁতিহাসিক বীধবত্তা প্মরণে 
রেখে লেখক কাহিনীর মানসিংহপুত্র জগসিংহকে শ্বদেশব্রতী যুবকের তেজ, 
বীর্ধ, নিষ্ঠা, ছুঃসাহসিকতায় ভূষিত করেছেন। 

'জগৎসিংহ'-এর নাম এবং চরিত্রটির প্রকৃত পরিচয়ের তথ্য স্ম্পষ্ট 
হতে পারে, যছুনাথ সন্বকার মহাশয়ের একটি বিবৃতি লক্ষ্য করলে-_. 

“কুমার জগৎসিংহ ্বয়ং নহেন, তাহার রাজপুত স্ত্রীর পুত্র মহাসিংহ বাল্যকালেই 
মানসিংহের প্রতিনিধিরপে বাংলায় গিয়া অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন।১৩ 
অতএব মহাসিংহের বীর্ঘ ও ব্যাক্তিত্ব জগত্সংহে আরোপ করেছেন লেখক এবং 
কাহিনীগত তথ্যসমূহ সম্ভবতঃ চার্লস স্টমার্টের 'হিস্টরি অব্‌. বেঙ্গল” থেকে 
গৃহীত হয়েছে। 
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সরকার-ভূমিকা---সাহিত্য পরিষদ । 


১৬ 


₹£61116) 8100 ০ 10810150089 00061 0105 8008 018. 1910,+5 

জগৎসিংহ সম্বন্ধে এতিহাসিক রমেশচজ মজুমদার মহাশয়ও আচার্য যদ্থনাথ 
সরকারের সঙ্জে একমত । 

পিতার আদেশে পাঠান ছআক্রমথ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে এসে 
জগৎসিংহ গড়মান্নারণে ছুর্গাধিপতির কন্ত! তিলোত্বমার প্রণয়ে আবদ্ধ হন। 

কিন্তু উভয়ের মিলনের পথ কুম্মাস্ৃত হ্গ না--প্রতৃত তেজ ও বীরত্বসত্বেও 
ঘটনাচক্রে জগৎসিংহ পাঠান নবাবের হাতে বন্দী হন, নবাবের দেবীরূপা 
কন্তা আয়ে! সেবাধত্বে তাকে স্থস্থ করে তোলেন। বিমলার হাতে কতলু 
খপর মৃত্যুর পরে জগৎসিংহ মুক্ত হন-_-তিলোত্তমাকে পত্বীরূপে লাভ করেন। 

জগৎসিংহ বীধবান আদর্শ নায়ক। আমাদের জাতীয় নবজাগরণের 
€ £.5281958)০5.**এর ) প্রথম পধায়ে কর্ণেল টডের “রাজস্থান, আমাদের 
প্রভূত প্রেরণা দিয়েছিল। রাজপুতদের শৌর্ধ-বীর্ধ-আত্মত্যাগের বিবিধ কাহিনী 
আমাদের অনুপ্রাণিত করত । উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্র “বাঙালীর বাহুবল? অনুসন্ধান 
করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সবপ্রথম উপন্যাসে রাজপুতজাতির এঁতিহাসিক বীর্ধবতা 
শ্মরণে রেখে রাজপুত বীরকেই তিনি নায়করূণপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। 
ওসমান খ। 
ওসমান থণ “ছুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে নবাব কতলু খর ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রিক্ 
সেনাপতি । ওসমান বীর, জগৎপিংহের যোগ্য প্রতিদন্বী। রণক্ষেত্রে ওসমান 
ও জগত্সংহ প্রতিত্বন্বিতা করেছেন যথাক্রমে কতলু খশা ও মাননিংহের 
প্রতিনিধিরূপে । কিন্তু জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার স্থগভীর প্রেম, আয়েষা- 
প্রেমাকাজ্মী ওসমানের চিত্তে ঈর্ধার দাহ হৃতটি করল। এই জালায় ওসমান 
স্বাভাবিক চরিত্রমাধূর্ধ হারিয়ে জগৎসিংহকে দ্বন্থযুদ্ধে আহ্বান করলেন। অবশ্ঠ 
বার রাজপুত্রের কাছে মুসলমান সেনাপতিকে পরাজিত হয়ে মাথা নত করতে 
হল। ইতিহাসেও ওসমান খার "কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে 
অবশ্য তাকে কতলু খা'র ভ্রাতুষ্পুত্র বল! হয়নি, তবে ওসমান খার চরিত্রের 
দুঃসাহসিক ৰীর্ধবন্তার পরিচয় সর্বত্র । 

ওসমান-চরিত্র সম্বন্ধে বহ্কিমচন্দ্রেরে উত্কি-- "ওসমান পাঠানকুলতিলক। 
যুদ্ধ তাহার স্বার্থসাধন ও নিজ ব্যবসায় এবং ধর্ম; স্থৃতরাং যুদ্ধজয়ার্থ ওসমান 
৪। 1715:07% 01 93510881 £ ০1081155 90৩51810 
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কোন কার্ধেই সংকোচ করিতেন না। কিন্তু যুদ্ধপ্রক়োজন সিদ্ধ হইলে পরাজিত - 
পক্ষের প্রতি কদাচিৎ নিপ্রয়োজনে তিলার্ধ অত্যাচার করিতে দিতেন ন11”৫ 

বঙ্কিমের অজ্ঞাত, ১৯১৯ সালের অধ্যাপক ডঃ যছুনাথ সরকারের আবিষ্কৃত 
একখানা ফরাসী হস্তলিপি--“বহারিস্তান-ই-ঘাইবীতে 'উসমানে*র বীরচরিত্রের 
পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত “ছুর্গেশনন্দিনী'র ভূমিকায় 
(পৃষ্ঠা ৩-৪) ডঃ যছুনাথ সরকার উক্ত গ্রস্থ থেকে মোগল সেনাপতি 
সুজায়েৎ খশর সঙ্গে বিদ্রোহী পাঠানরাজ উসমান খার বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধকাহিনী 
বর্ণনা করেছেন। 
কতলু খ। 

কতলু খ"! উড়িষ্যার পাঠান নবাব । পশ্চিমবাংলার বিষুপুর ও জাহানাবাদের 
মধ্যবর্তী গড়মান্দারণের রাজপুত তৃত্বামীকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং 
তার পত্বী ও কন্যাকে বন্দিনী করে উড়িস্যায় নিয়ে যান--একথা। স্টয়াটের 
£হিস্টরি অব. বেজ্গলে” পাই। “তাছাড়া বহ্কিমচন্ত্র এই মূল কাহিনীটি 
কিংবদস্তী আকারে তরুণ বয়সে শ্বনেছিলেন। অতএব কতলু খ" ভ্রাতি ও 
পাঠের ওপর তুষ্ট চরিজ্র। এতিহাসিক উপাদান থাকলেও কতলু খার যে 
সব অংশ ইতিহাসের দিক থেকে অসত্য, তাদের জন্য দায়িত্ব যে বহ্ধিমের 
নয়, আচার্য যছুনাথ সরকার সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত “বঙ্কিমগ্রস্থাবলী'তে 
“ুর্গেশনন্দিনী'র ভূমিকায় তা দেখিয়েছেন 

“পূর্ণচন্্র বলিয়াছেন, তীহাদ্দের বাল্যকালে খুল্লপিতামহের নিকট শ্র্ত 
গভমান্দীরণের একটি ঘটন1 “ছুর্গেশনন্দিনী” রচনায় বঙ্কিমচন্রকে উদ্বৎদ্ধ করিয়া 
থাকিবে । বিষু্পুর, জাহানাবাদ ও মান্দারণ অঞ্চলে উক্ত বৃদ্ধের যাতায়াত 
ছিল, তিনি জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরীর ভগ্রাবশেষ ধেখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 
বৃদ্ধের মুখে এসকলের এবং স্থানীয় জমিদারের স্ত্রী-কন্তাসহ পাঠানদের হাতে 
বন্দী হওয়ার ও তীহার সাহায্যার্থ জগৎসিংহের আগমনের সরস 
গল্প শুনিয়াছিলেন।”৬ 

বঙ্কিম তৎকাললব্ধ উপকরণগুলির সাহায্যেই কতলু খশর চরিত্র অঙ্কন 
করেছেন। তাতে এতিহাসিক তুলভ্রাস্তি থাকলেও প্রয়োজনীয় বাহ্যবতা ও 


৫ | দুর্গেশনন্দিনী £ ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ । 
৬। বদ্ধিম প্রসঙ্গ : পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পৃঃ ৪৯-৫*. 
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নাটকীয়তার অভাব নেই। বিমলান্ব হাতে কতলুর মৃত্যু সম্পূর্ণই কাল্পনিক 
কিন্ত তাতে কাহিনীর সৌন্দর্য ও নাট্যরস আরও ঘনীভূত হয়েছে। 
রাজ৷ মানসিংহ 

বিখ্যাত মোগল সেনাপতি অস্বরপতি মহারাজ মানসিংহ* 'ছুর্গেশনন্দিনী” 
উপগ্ভাসে কয়েকবার উল্লিধিত হয়েছেন । তিনিই বীরেক্দ্রসিংহ এবং বিমলার 
বিবাহের সংঘটক-_-যার ফলে বীরেজ্জসিংহ তার প্রতি জাতক্রোধ এবং নিজ 
কন্তার সঙ্গে কোনমতেই মানসিংহপুত্র জগৎসিংহের বিবাহে সম্মত নন। 
ছিতীয়তঃ, পুত্রের গৌরবে মানসিংহ গবিত পাঠানবিনাশে জঙগৎসিংহের কৃতিত্বে 
মুগ্ধ হয়ে তিনি অতিরিক্ত দশ সহশ্র সৈম্য পাঠিয়েছেন। তৃতীয়ত:, কাহিনীর 
নায়ক কুমার জগৎসিংহের তিনি পিতা। ( ছুর্গেশনন্দিনী, ১ম খণ্ড ৯ম 
পরিচ্ছেদ ) বঙ্ষিমচন্দ্র মানসিংহের যতটুকু পরিচয় দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ 
ইতিহাসসন্মত নয়। এর উপকরণ স্টুঘার্ট৭ থেকে সংগৃহীত বলে কিছু 
ভূল আছে। (জগৎসিংহ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য )। 
বীরেন্দ্র সিংহ 


গড়মান্দারণের তেজন্বী জমিদার-_নায়িকা তিলোত্বমার পিতা । কতলু খা 
তাকে বন্দী এবং বধ করেছেন। গড়মান্নারণের জমিদারের উল্লেখ, তার 
বন্দীত্ব--এসব বিবরণ ইতিহাসে থাকলেও “বীরেন্্রসিংহ* নাম কোথাও 
পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ বঙ্কিম যৌবনে শ্রুত কিংবদভ্তীতে নামটি শুনেছেন 
অথব! কল্পনার সাহায্য নিয়েছেন । 

তেজোদীপ্ত অভিমানী এই চরিন্ত্রটি দোষেগুণে বাস্তবতা লাভ করেছে। 


* এতিহাসিক তথ্য 
মানসিংহ অন্বররাজ ভগবানদাসের ভ্রাতা জগৎসিংহের পুত্র এবং ভগবানদাসের 
দত্তক পুত্র। সআাট আকবর তার পিসিকে এবং যুবরাজ সেলিম তার ভগ্মীকে 
বিবাহ করেন, ইনি আকবরের বিখ্যাত সেনাপতি--বঙ্গদেশ থেকে কাবুল 
পর্যস্ত মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। হুলদিঘাটের যুদ্ধে বাণ! 
প্রতাপকে পরাজিত করেন। ১৫৮৯--+১৬০৬ পর্বস্ত বাংলার স্থৃবাদদার ছিলেন। 
বার তুইএ্সর দমনের নার়ক। রাজমহল শহর তারই প্রতিষ্ঠিত। ১৬১৪ 
সালে দাক্ষিপাত্যে তার মৃত্যু হর। 
৭1 955/811 73151015 ০01 03৩0881. 
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তার ব্যক্তিজীবনের অংশ, বিমলার সঙ্গে গোপন সন্বদ্ধ, মানসিংহের প্রতি ব্যক্তি 
গত বিদ্েষ-_ইত্যাদি উপকরণগুলি উপন্যাসের জটিলতা স্মহিতে সহারতা করেছে। 

ুর্গেশনন্দিনী উপন্তাসে এতিহাসিক প্রয়োজনে উল্লিখিত কয়েকটি নামের 
ইতিহাসসম্মত পরিচয় । এই তথ্যগুলি প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের 
“যশোহর খুলনার ইতিহাস” ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের “বাংলাদেশের 
ইতিহাস* থেকে সংগৃহীত । 
দায়ুদ খা 

১৭৫-৭৬ খ্রীষ্টান বন্গেস্বর (বাংলার শেষ পাঠান রাজা) গোঁড় অধি- 
পতি স্থলেমান খর কনিষ্ঠপুত্র দায় খশ। মোগলদের নিকট পাঠানবাহিনী 
পাটনায় পরাজিত হলে দায়ুদ খ"1 উড়িস্তাভিমুখে পলায্সন করেন। সেখানেও 
মোগল সেনাপতি মুনেম খার হস্তে পরাজিত হন এবং এক সদ্ষিবলে মাত্র 
উড়িস্যারাজ্য তাঁর হস্তগত থাকে । অচিরেই দায়ুদধ আবার বিদ্রোহ করেন এবং 
আকমহলের যুদ্ধে মোগল সেনাপতি হুসেন কুলি খা! বা খা জাহানের 
নিকট পরাঙ্জিত ও ধৃত হন। খণ জাহানের আদেশে দায়ুদকে হত্যা করা 
হল এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে পাঠান রাজত্বের অবসান ঘটে। 
মুনেম খা 

আকবরের স্থযোগ্য সেনাপত্তি। ইনি জৌনপুরের জামিলিয়ার মোগল 
দুর্গে নিযুক্ত ছিলেন। মুনেম খশ গৌড়দখলের চেষ্টায় পাটনা অবরোধ করেন 
(১৫৭৪), দাষুদ উডিষ্যায় পলায়ন করলে মুনেম খশ৷ জলেশ্বর তুকারই যুদ্ধে 
দায়ুদকে পরাজিত করেন। এরপর মুনেম খ] দায়ুদের সঙ্গে সন্ধি করেন। 
উভভিষ্যা দায়ুদকে দেওয়া হল এবং মুনেস বঙ্জবিহারের কর্তা হয়ে গৌড় 
রাজধানী স্থাপিত করলেন। অচিরে গৌডে এক ভীষণ মহামারী দেখা 
দেয় এবং সেই করালব্যাধিতে তান প্রাণত্যাগ করেন। 
শাহবাজ খা 

শের শাহের পরবর্তীকালে দিল্লীর স্থলতান ১৫৫৩ গ্রীষ্টান্ছে মৃহম্মদ শাহ 
আদিলের সেনাপতি হিমু কর্তৃক বাঙলার বিদ্রোহী স্থলতান শামন্দ্দিন পরা 
জিত হলে শাহবাজ খানকে (১৫৫৫ )বাংলার শাসনকর্তা নিষুক্ত করা হয়। 
অচিরেই শামন্থদ্দিনের পুত্র গিয়াহ্দ্দিন শাহবাজ খানকে পরাজিত করে 
বাংলাদেশের অধিপতি হন ( ১৫৫৬ )। 
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খ! আজম 

এর প্রথম নাম মীর্জা আজিম কোকা, ইনি আকবরের ধাত্রীপুত্র এবং 
তার অশেষ প্রীতিভাঙজন। যখন পাচ হাজারী মনসব্দার হন, তখন তীর 
নাম হয় খাঁন-ইআজম। আকবরের শাসনকালে ১৫৮২ থেকে ১৫৮৪ পধন্ত 
ইনি ব্দেশে ছিলেন। এর মৃত্যু হয় ১৬২৩-২৪ ্রীষ্টাবে। 
কপালবু গুলা £ 
জাহাঙ্গীর 

“কপালকৃগ্ুলা” উপন্তাসে মোগল-সঘ্রাট জাহাঙ্গীর ( পাত্শাঁনৃর-উদ্দীন 
গাজী ) চরিত্রটি এসেছে লুৎফ-উন্নিসা' বা পদ্মাবতীর প্রাক্তন প্রণয়ীরূপে, তিনি 
যে হ্ৃদয়মধ্যে মেহেরুক্সিসার জন্য প্রতীক্ষাকাতর, তাও দেখানো হয়েছে। 
লুৎফ-উন্নিসা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি একধরণের বেদনাও 
তার জন্য অনুভব করেছেন_-পকিস্ত আমাকে কেন ত্যাগ করিয়া! যাইবে, 
এক আকাশে কি চন্দ্র সুর্য উভয়েই বিরাজ করে না? (৩য় খণ্ড, ৪্্থ 
পরিচ্ছেদ ) জাহাঙ্গীর ও মেহেরুন্নিসার বাল্যপ্রণয় আধুনিক এঁতিহাসিকগণ 
কর্তক অন্বীকৃত হলেও 08091086 1719:013 ০1 [0018১ ৬০1. [৬. ৮. 
163, 1963 6৫. সাধারণ চলিত বিশ্বাসটিই বঙ্কিম উপন্যাসে গ্রহণ করেছেন। 
কাহিনীগত প্রয়োজনে জাহাজীর গৌণ চরিত্র মাত্র। 
নূরজাহান 

£ব01091)91) ৪9 1046550 095965560 0? 8%0015105 658 
৪ ঠা)5 [9965 191 7১9151910 116918001৩১ [0০605 2100 810৯১ 8 [0197:01108 
176511506 61580115 [21121961, ৪100 8001)0 001201)01) 56199, 730 
016 170991 ৫0101719.01115 81 ০01 1161 010219057 ড/85 1191 1180108- 
0805 8010106101১ ৮118101) 16 1761 0 65080611511 81 0:0111165৫ 
88065106170 ৩৩10. 0৮০1 1701 1)09084,৮ 

(৮0 4৯১৫0521005 1715601% ০01 10019) ৮৩ হ২, 0, 1৯181000061 210৫ 
0011615, 310. 2৫. 1১. 459.) 

এতিহাসিকগণ নৃরজাহানের এই অসাধারণত্বে শ্বীকৃতি দিয়েছেন। শক্তির 
মহত্বে ও ভীষণতায় অসাধারণ এই নারীকে নিষে ইতিহাসের প্রাথমিক উপ- 
করণে অনেক কাহিনী যোজিত হয়েছে । বঙ্কিমচন্জের মেহেকুছ্গিসা সেই 


সি ৯৮৯ 


প্রাথমিক. কাহিনীর ভিত্তিতে গঠিত। পরবর্তাকালে এঁতিহাসিকের গবেষণায় 
মেহেরুত্লিসা সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীর পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। তা! হলেও 
তার মূল ব্যক্তিত্বের বিশেষ পরিবর্তন এইসব তথ্যবিস্তারে ঘটে নি। 

বঙ্কিমচন্দ্র এই এতিহাসিক চবিত্রটিকে সাধারণ বিশ্বাসের স্থল রেখাতেই 
অঙ্কন করেছেন। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে প্রাকমিলন পর্বে তার গৃহলক্ষীস্থলভ 
কমনীয়তাই শিল্পী বঙ্কিমচজ্জের লেখনীতে প্রতিষ্টিত। ইতিহাসের নূরজাহান রাজ- 
নীতির যে রক্তবন্ায় তরী ভাসিয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা দেখান নি, “কপালকুগুলা'র 
কাহিনী-সংস্থানে তার প্রয়োজনও ছিল ন1। 
সেলিমের প্রধান মহিষী 

ইনি হিন্দু রাজপুত কন্তাঁ। রাজ মানসিংহের ইনি পত্বী ও রাজপুত্র 
খশ্রুর জননী | ( মানসিংহ ভরষ্টব্য ) 
খান আজম £ 11021) /১28) 

অথবা আজি কুকা, সআাট আকবরের “আভগা” (60905 9801167 ) 
শামসুদ্দীন খশর পুত্র এবং সম্পর্কে আকবরের নম্তন্তভ্রাতা” ( £095051 0190৩1 ) 
আজিজ কুকা আকবরের বিশেষ ন্েহভাজন এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। 
গুজনাটের শাসনকর্তা হন, পরে নান। অবস্থাচক্রে মঞ্কায় পলায়ন করেন। 
মঞ্কা থেকে ফিরে এলে তৎকালীন সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে মার্জনা করেন। 
পরে দাক্ষিণীত্য এবং সেখান থেকে তাঁকে মেবারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 
খশ্রুর সঙ্গে সহযোগিতার অপন্নাধে তার রাজনৈতিক জীবনের পতন ঘটে 
এবং শেষজীবন অসম্মানে অতিবাহিত হয়। [105 08100011086 [31501 
91 1170019) 1৬, ৬, ৬], 0108101 দ্রষ্টব্য । 

2৫০ ৯০০০০ চ001081)) ৬০ 15091060080 11091 45280 8৪ 
101009801568000915 80৫ ৪9 50909009৫ ০01 10115093 17) 18৮০] 
01 1013 ৪010-10-1,8৬/ 0088৬, 30211817617 185 9০0 1100015556৫ ৮ 
01655 1970010 0090 06 15005901179) 4৯220 000) 005 
০01101089170. 220. 77806 19110 0৬০1 (০1106 ০05০5 ০01 4৯52 00081 
দ/101) 1050010010125 008 106 50010 ০০ 10591 17) 006 1০01 ০01 
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৮। রি 08100018085 [1901 01 10018, 6৫, ট9 98 [80128 
00110, 


১৮৭ 


শের আফগান (আলি কুলি) 

মেহেরউন্লিসার ( নূরজাহানের ) সঙ্গে সম্রাট আকবর আলি কুলির বিবাহ 
ঘেন। ইনি শৌর্ধের জন্ম শের আফগান নামে ' পরিচিত। জাহাজীরের 
একটি প্রবল দ্বণা এবং বিদ্বেষের পাত্র ছিলেন (বর্ধমানের জাগীরদার ) শের 
আফগান। ১৬*৭ সালে জাহাঙ্গীর নিজ ধাত্রী-পুত্র কুতুবউদ্দীন কোকাকে 
শেষ আফগানের হত্যার জন্য বর্ধমানে পাঠান। যুদ্ধে শের আফগান ও 
কুতব উভয়েই নিহত হন, মেহেরউদ্নিসা আগ্রায় জাহাঙ্গীরের অস্তঃপুরে 
আনীতা৷ হন এবং পরে “নূরজাহান” নামে ইতিহাসবিশ্রুতি লাভ করেন। 

54 1১0151810 2৫521000151 ০811৩ 4৯11 0911১, ৪1 16510461108 
8০9০৫ 171111081% 961৬1০6, 180 09910 ৪800৪০0০৫ 10 98111075 8087 
100 989 165/81054 05 0065 01016 01 91991 4১880 (0৮61-7518561) 
1017 1015 £8118107 ০010৫006 0811776 ৪. 1)11)0105ি 95.0510010100,৯ 
[019. 160. 


মুণালিনী £ 
বখতিয়ার খিলিজী 
আঙ্গমানিক ১২০২ খ্রীষ্টাব্ধে ( ভঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, 17151015 ০: [11019 ) 
বখতিয়ার খিলিজী বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন । মহারাজ লক্ষ্মণ সেন তখন 
বৃদ্ধ, তিনি অতকিত আক্রমণে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন এবং নবহীপ 
তথা গোঁড় অতি সহজেই বিজিত হয়েছিল বলে মুসলমান এঁতিহাসিকের! 
( মিন্হাজুদ্দিন ) সপ্তদশ অশ্বারোহীর দ্বারা এই বিজয় সংঘটিত হয়েছে এই 
রকম কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। | 
বঙ্কিম শ্বদেশপ্রেমিক, প্রাচীন হিন্দুর শৌধে বিশ্বাসী। এ কাহিনী 
তিনি 'মবণালিনী' উপন্তাসে ম্বীকার করেন নি। তবে বখতিয়ারের চাতুধ ও 
বীর্য তিনি যথাসম্ভব নিষ্ঠার সঙ্গেই রূপায়িত করেছেন। '“মৃপালিনী'র প্রথম 
যুদ্রণে বখতিয়ার সংক্রান্ত যে প্রথম অধ্যায়টি ছিল--্যে দৃশ্যে হেমচন্র 





৯। 105 0810001108৩ [715001% ০0৫ 10019) ৩৫, 93 911 চ২1017810 


90 ৬০01. 1৬. 
১৮৩ 


মত্তহস্তীর হাত থেকে বখ.তিয়ারের প্রাণ বাচালেন--সেটি বঞ্ধিত হয়ে ভালই 
হয়েছে। 'ম্বগালিনী'র (চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ ) এ বিশ্বাসঘাতক পশুপতি 
বখতিযারের কাছে যেভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন, তাতে পাঠান সেনাপতির কূটভা 
ওঁ বিচক্ষণত! অতি নিপুশভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে । 

মহারাজ! লক্ষ্রণ সেন 

মুসলিম এঁতিহাসিক “মিন্হাজউদ্দীনের তবাকৎই-নাসিরী*তে বখতিয়ার 
ধিলিজী মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী যোগে বঙ্গবিজয় করেছিলেন--এই প্রচলিত 
কাহিনীটি লিপিব্ছ আছে। পরবর্তী এঁতিহাসিকেরা কেউই এ কাহিনী 
বিশ্বাস করেননি--হিন্দুর বলবীর্ধে বিশ্বাসী বস্কিমচন্তর তো নয়ই। বৃদ্ধ অসম্ত 
এবং অপ্রস্তত লক্ষণসেন অতকিতে আক্রান্ত হয়ে পলায়ন করতে বাধা হন, 
তাঁর অপদার্থ, বিশ্বাসঘাতক এবং নির্বোধ পার্ধদ ও সেনানীবৃন্দ যে এই হছুর্ভতাগ্যের 
জন্য অনেকখানিই দায়ী, বঙ্কিমচন্দ্র তা চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন ( মৃণালিনী, 
২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ )। 

বঙ্ধিমচন্দ্রের কালে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের কলঙ্কমোচনের উপযোগী প্রামাণ্য 
ইতিহাসের অভাব ছিল। তথাপি প্রতিভা এবং কবিকল্পনার দ্বার তিনি 
চক্রাস্তকারী পরিষদবর্গ পরিবৃত নিরুপায় রাজার যে চিত্রটি পরিষ্ফুট করেছেন 
তা সত্যসম্মত ও শিল্পসার্থক | 

আচার্ধ দীনেশ সেন মহাশয় তীর “বৃহত্বজে? রাজা লক্ষণ সেন-এর পরিচয় 
ও মুসলমান আক্রমণকালীন তাঁর আচরণ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্যের উল্লেখ 
করেছেন। তার থেকে কিছু কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধত কর! হল। 

“সেনেরা আসিয়াছিলেন দাক্ষিণাত্য হইতে, তাহার! কর্ণাটের রাজবংশসম্ভৃত । 
2582, (পৃঃ ৫২৪) ১১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণসেনের জন্ম হয় (পৃঃ ৫২৬ ) মুসলমান 
কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইয়াছিল এবং এই বিজয়সংক্রাস্ত প্রধান ঘটনা নবদ্বীপ 
অধিকার ।********* লক্ষ্মণ সেন সেই সময়ে ভারতবর্ষে এক কীতিমান রাজ! 
ছিলেন। তাহার সভায় গীতগোবিন্দ ভারতবর্ষের সর্বত্র গ্রতিধবনিত হইতেছিল, 
যৌবনে তিনি বহুযুদ্ধজমী পরাক্রান্ত বীর বলিয়া স্থবিদিত ছিলেন। তাহার সমস্ত 
জীবনটাই মৃসলমান অভিযানের সমকালবর্তা। তিনি নিশ্চয়ই মুসলমানদিগের পশ্চিম 
হইতে পূর্বদিকে নুক্্ভাবে সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন (পৃঃ ৫২৭) 
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, মিন্হাজ লিখিয়াছিলেন, খন বক্তিয়ারের অভিযান আমন্ন হইল তখন অধিকাংশ 
ব্রাহ্মণ, ধণী ও বড়লোকের! দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, কিন্ত লক্ষ্মণ সেন 
স্থান ত্যাগ করিলেন না। স্টুয়ার্ট লিথিয়াছেন, লক্ষণ সেন আত্মরক্ষার 
কোন চেষ্টা পাইলেন না, কিন্তু তাহার নগরের প্রধান প্রধান লোক 
তাহাদের সমস্ত পরিবার ও এশ্বধ জগন্নাথে অথবা গঙ্গার উত্তর-পূর্বকূলে 
পাঠাইয় দিলেন ।-*******০***** বুদ্ধবয়সে তাহার বৃথা বীরত্ব দেখাইয়া লোকক্ষয় 
করিবার ইচ্ছ। হয় নাই। কিন্তু যেখানে তাহার প্রকৃত বল, মুসলমান 
সৈম্ত যে নদনদীরক্ষিত রাজ্যে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইবে--তাহাই 
রক্ষার জন্ত তিনি ভালরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন মনে হয়।”১০ (পৃষ্ঠা ৫৩৯) 
চক্দ্রশেখর £ | 
মীরকাশেম 

চন্দ্রশেখর” উপন্যাসে এ্রতিহাসিক অংশের নায়ক বাংলার নবাব 
মীরকাশেম। চরিত্রটি বীর, প্রেমিক ও স্বাধীনচেতা একটি পুরুষের । ইংরেজদের 
সঙ্গে বিরোধের ফলে “উদয়নালা*র যুদ্ধে শেষপর্যস্ত তার চুড়ান্ত পরাজয় ঘটে। 
উপন্তাসে মীরকাশিমের চরিত্রে বীরোচিত বহু গুণের আরোপ করা হয়েছে, 
কিন্ত দ্ল্নী বেগমের প্রতি তার মমতান্গিগ্ধ প্রেম এবং এই একাস্ত পবিত্রতাকে 
নিজ অবিষৃদ্যকারিতায় ম্বৃত্যুদ্ণ্ডদানের ছুঃসহ অন্তর্যন্ত্রণা--এই কাল্পনিক 
অংশেই শিল্পী বঙ্কিমের কুতিত্ব সমধিক। ধদিও চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপ 
কাহিনীতে তার ভূমিকা পরোক্ষ, তথাপি সার্থক শিল্পকৌশলে 'চন্দ্রশেখরে'র 
সঙ্গে নবাবের সম্পর্ক স্থাপন করে, দলনীহরণের মাধ্যমে প্রতাপ-শৈবলিনীর 
সঙ্গে সংগ্লরি্ট করে এবং স্বীকারোক্তির জন্য লরেন্স ফস্টরকে তীর শিবিরে 
আনয়ন করিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে উপন্তাসের মূল কাহিনীর সঙ্গে অচ্ছেগ্চ 
করে দিয়েছেন । 
এতিহাসিক উপাদান £ 

বাঙলাব্ ইতিহাসে মীরকাশেষ একটি বিশিষ্ট নাম। নবাব মীরজাফরের 
তিনি জামাতা, কিন্তু চরিত্রে সম্পূর্ণ শ্বওস্ত্র। ইংরেজের দাসত্ব থেকে মুক্তি 
পাওয়ার জন্ত এই আত্মমধাদাসম্পন্ন ব্যক্তিটি শেবপর্ধস্ত ধ্বংস হয়ে গেলেন। 
তার জীবনের সেই বিপুল বৃতান্ত বঙ্কিম সম্পূর্ণ ব্যবহার করেন নি। যাই 


' ১০ বৃহত্বঙ্গ : ১ম খণ্,শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন । 
বস্কিম--১২ ১৮৫ 


হোক, ইতিহাসে মীরকাশেম ও ইংরেজের বিরোধবৃত্তাস্ত এইভাবে বণিত 
হয়েছে। তীর সম্পর্কে বলা হয়েছে £ 
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এরই ফলে একটির পর একটি যুদ্ধে মীরকাশিমের বার্থতা-_গিরিয়া, 
উধুয়ানালা, মুঙ্গের এনং সবশেষে বক্সার যুদ্ধের পরাভবে হতাশ্বাস ও 
হ্বতসর্বস্ব মীরকাশিমের ১৭৭৭ সালে নিঃসঙ্গ দুর্গত মৃত্যু । 

সিংহাসনে আরোহণ থেকে মৃত্যু পর্ধস্ত মীরকাশেমের যে ঘটনাসংকুল 
বিপুল জীবননাটা, বঙ্কিমচন্দ্র তাই নিয়েই একটি বৃহৎ এঁতিহাসিক উপন্যাস 
লিখতে পারতেন। কিন্তু 'চন্ত্রশেখর* ইতিহাসমিশ্র হলেও এঁতিহাদিক উপন্যাস 


শাস্পিস, পল, আপাত ও ৮ শান 
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না, তাই স্বাধীনচেতা, যোদ্ধা ও ছুসোহসিক মীরকাশিম অপেক্ষা দলনীর 
প্রেমধন্থ এবং শ্বদোষে সে-ই প্রেমবঞ্চিত ছুর্তাগ্য, একটি মানবের কাহিনী এই 
উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। বীর নবাব উপন্যাসে অনুপস্থিত নন; কিন্ত 
তার যুদ্ধগত পরাজয় যেখানে ইতিহাসের লক্ষ্য, সেখানে তার দলনীর হবদয়- 
সাম্রাজ্য বিচ্যুত হওয়ার বেদনাই ওঁপন্যাসিকের প্রধান আশ্রয় হয়ে উঠেছে। 

গুরগণ খা আরমানী সৈশিক জর্জ গ্রেগরী যদিও এঁতিহাসিক ব্যক্তি, 
দলনী চরিত্রটি সম্পূর্টই কাল্পনিক। কিন্তু ইতিহাস কোন ব্যক্তির রেখাচিত্রই 
জুঙ্ধন করে, তাকে রক্তমাংসের সঙ্জীবতা দান করতে পারে না; এই মানবিক 
সঞজীপনের প্রয়োজনেই মীরকাশিমের এতিহাসিক দেহপঞ্তরে কাল্পনিক দলনীর 
অপূর্ব রক্তম্পন্দন সঞ্চার করে দেওয়া হয়েছে। বঙ্কিমের যথার্থ কৃতিত্ব 
এইখানেই । 
দলনী ( দৌলতন্েন। ) 

দলনী বাংলার নবাব মীরকাশিমের বেগম । “চন্দ্রশেখর উপন্যাসের তিনি 
দ্বিতীয়! নায়িকা । মীরকাশিমের রাজনৈতিক উদ্থান-পতনের সঙ্গে বক্ষিমচন্দ্র 
অপূর্ব কৌশলে এই চরিত্রটিকে যুক্ত করে দিয়েছেন। কাহিনীর এতিহাসিক 

ংশের সঙ্গে সে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে । এই ক্ষিগ্ক, স্থকুমার তেক্জস্বিনী এবং 

পতিপ্রাণ৷ নারীটির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ ভারতীয় নারীত্বের উপস্থাপন! ঘটিয়েছেন। 
৮ চরিত্রটি কাল্পনিক। দলনীর ভ্রাতা গুরগণ খঁ! যদ্দিও প্রায় সম্পূর্ণ 
শ্রতিহাসিক চরিত্র, কিস্ত কোন প্রচলিত বা প্রামাণ্য ইতিহাসে দলনীর 
কোন উল্লেখ পাওয়1 যায় না । 
গুরগণ খ। 

চন্দ্রশেখর” উপন্তাসে দলনীর ছুর্ভাগ্যস্থত্রে গুরগণ খশার আবির্ভাব ঘটেছে। 
চরিত্রটি এ্রতিহাপিক। তাঁর প্রাসাদ মুঙ্গের শহরের পীরপাহাড়ে এখনও 
বিচ্মান। কবিকল্পনাযস স্ষ্ট দলনী বেগমের সঙ্গে ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করে 
বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রটিতে ওঁপন্যাঁসিক পূর্ণতা৷ এনেছেন। 

গুরগণের উদ্ধত, আত্মপ্রত্যয়, শৌর্-বীর্ঘ, ইংরাজকে বিতাড়িত এবং 
মীরকাশেমকে অপত্যত করে বাংলা, বিহার, উড়িস্যার নবাব হওয়ার গোপন 
আকাঙ্ষা---এইগুলি ইতিহাসসম্মত এবং বন্ধিমের উপন্াসেও (চন্দ্রশেখর, ২য় 
ও, ৫ম পরিচ্ছেদ ) চমৎকারভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু দলনীর ভ্রাতারপে 


১৮৭ 


প্রতিষ্ঠিত করে বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রে যে অতিরিক্ত নাটকীন্ততা ও ব্যক্তি 
মীরকাশিমের জীবনের বিষাদময়তাকে ঘনীভূত করেছেন, সেখানেই এর যথার্থ 
সার্থকতা । 'ম্বণালিশী”র পশুপতির সঙ্গে গুরগণের কিন্ত ভাবগত সাদৃশ্তঠ আছে। 

বঙ্কিমচন্দ্র “মুতাক্ষরীন্ থেকে সম্পূর্ণভাবে এটি গ্রহণ করেছেন। নবাবের 
সেনাপতিরপে গুর্লগণ থণ চিহ্নিত হলেও বস্ততঃ ইনি আর্মেণীয়। এর নাম 
জর্জ গ্রেগরী। বীর এবং বুদ্ধিমান গ্রেগরী নবাবের সেনাদলের বিশেষ 
উন্নতিসাধন করেছিলেন। 

“সেকালে কলকাতার আরমাণী বণিকগণের মধ্যে খোজা পিদ্র নামক 
এক ব্যক্তি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ।*****"তাহার ভ্রাতা গ্রেগরী মীরকাশিমের 
প্রধান সেনাপতিপদদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। গ্রেগরী এদেশের ইতিহাসে 
গর্গিণ খা নামে পরচিত।-*.**উপন্তাসে তীহার নাম গুরগণ খণ। তিনি 
সামরিক সকল বিভাগেই কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টায় খোজ। 
পিদ্রুর যোগে মীরকাশিম গোপনে ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হইয়াছলেন। নাণ। কারণে মীরকাশিমের দরবারে গুরগণ্‌ খশার আধিপত্য প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছিল।:..*****-*-**০, গুরগণ খশ। বিশ্বাপী এবং প্রতৃভক্ত বলিয়াই 
নবাবদরবারে স্থপারিচিত ছিলেন।.**-**০, আরমাণী সেনাপতি তীক্ষ বুদ্ধির 
জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ।৮১২ 

"আরাটুন অথবা খেশাজ! গ্রেগরী নামক আরমাণী সেনাপতি মীরকাশিমের , 
দরবারে গরগিণ খশা নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মীরকাশিম তাহাকে 
যথেষ্ট বিশ্বাস কারতেন বলিয়া, তোপখাশার সমস্ত ভার তাহার হস্তেই ন্তন্ত 
হইয়াছিল। কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন, তিনি বীরোচিত কর্তব্য 
সম্পাদন করেন নাই বলিয়াই মীরকাশিমের পরাভব হইয়াছিল ।******০০০, 
মেজর আদামস খেশাজা পিদ্রর সহায়তায় গরগিণ, খশকে হস্তগত করিবার 
চেষ্টা করিয়ীছলেন |১***১০******* *** ০৮৯০৭ ইহা লোকপরম্পরায় মীরকাশিমেরও' 
কর্ণগোচর হইগ়াছিল। গরাগণ খশ তজ্জন্ত নির্দয়রূপে নিহত হইয়াছিলেন। 
গরগিণ খশার সঙ্গে ইংরাজধিগের যেরূপ আত্মীয়তার হ্ত্রপাত হইয়াছিল, তত্র 
তাহা« সহায়তাষ্ধ উত্তরকালে আর৭ অনেক উপকঃণলাভের সম্ভাবন1 ছিল।৮১৩ 


১২। মীরকাশিম ঃ ১৪শ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১১৫ 7 অক্ষয়কুমার মৈত্র । 
১৩। মীরকাশিম £ ১৭৮-১০* পৃষ্টা ১ অক্ষয়কুমার মৈত্র । 


১৮৮৮ 


গভর্ণর ভ্যান্লিটার্ট (01015 20510581) 

১৭৬* সালে জুলাই মাসে মাদ্রাজ থেকে এসে অস্থায়ী গভর্ণর 
হলওয়েলের কাছ থেকে বাংলার শাদনভার গ্রহণ করেন। ১৬৫ সালে 
তিনি পদত্যাগ এবং বাংলা ত্যাগ করেন। চন্দ্রশেখর* উপন্তাসের দ্বিতীন 
খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদে ভ্যান্সিটাট” ব্যান্দিটার্ট রূপে উল্লিখিত হয়েছেন । 
ভ্যান্সিটার্ট সম্বন্ধে অক্ষয় মৈত্র মহাশয়ের গবেষণ। £ 

গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ইত্রাজ বণিকদরবারের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবার 
পূর্বেই গভর্নর হলওয়েল এবং সেনাপতি কেলড, মীরজ্জাফরের মিংহাসনচ্যাতির 
জমুদয় ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, হলওয়েলের মন্ত্রনাক্রমে ভ্যান্সিটা্ট 
প্রকাশ্য দরবারের আদেশ গ্রহণ না করিয়া অল্প কয়েকজন সদস্তের সহিত 
গোপনে পরামর্শ করিয়! মীরজাঞ্রকে সিংহাসনচাত করেন। কাপিম আলি 
এই অল্প কয়েকজন সদস্তকেই পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রত হইয়াছিলেন।*****" 
বাহার ভ্যান্সিটাটে'র পক্ষ সমর্থন না করিয়া ইতিহাস রচনা করিয়া 
গিয়াছেন, তীহারা বলেন, -ভ্যাম্সিটা্টের সমস্ত কার্যই অন্তার ও অভদ্রোচিত, 
কেবল উৎকোচলোভেই তিনি তাহাতে লিপ্ত হইয়াছিলেন।”১৪ 

49215100911 200 17951105) ৮/1,0 ৮/23 11791 (12001191) ) 
0164107:0, %/616  ৫95170905 6০ 10:90] 9 1006015 ৬101) 10117 
(৬1111055511 )১ 5০ 11369 1016%811৩0 010. 016 0০9৮.0011) ০1 41101) 21 
(1): (1176 01815 [01 195190615 ৮৮০16 [016521 80 02101)118, (০ 
ৃ্‌ 55170 [11610 (0 10176 ৪৬20 270 97068০911 (0 01116 80০00 2) 
90]1150006100.77 ৯ ৫ 
এলন (৬111180 51119 ) £ (চন্দ্রশেখর--২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ ) 

চন্দ্রশেখর” উপন্যাসে প্রসঙ্গত; উল্লিখিত হলেও পাটনায় কোম্পানির 
ব্যবসায়িক অধ্যক্ষ উইলিয়ম এলিস নবাববিবোধী চক্রান্তের প্রধান নায়ক। 
মীরকাশেমের সঙ্গে ইচ্ছারুত কলহ রচনায় এই উদ্ধত ইংরেজের ভূমিকা 
সর্বাপেক্ষা জঘন্য । তার সম্পর্কে এতিহাসিক বলেছেন £ 


১৪। মীরকাশিম £ শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র । 
১৫ [২56 ০0৫ 00115090 ৮০৬০1 10 [0019--3. 10. 3850, 200 
৪৫) 1931) 08100169 2886 143. 


১৮৯১ 


“%/11119170 181115 925 80100105660 076 10170100191 07191 01 108 
৩0100109195 90101 21 1১8008. 126 9/95 2 109 ০1৮০] 20111 
(00010671 8170 9 ৫9012160 61801005০01 11১০ ব৪2৮/0 5 %/91] 89 0106 
0০09৬০11101 ৬2179111011, [79 0981 161 21) 01001001710 0855 10000 
105810176 2৬909 07 11176 00 561 1015 20118011921 10805101. 
76 ৮425 1119 01165 08858 01177095101 1116 11010195, 111 169110785 2100 
1015)10061512701765 0015/9618 016 19৬2৮ 210 036 00781098179. 
মহম্মদ তকি খশ 

বন্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তার অন্যতম সেনানায়ক মহম্মদ তকি খশার একটি 
শ্রদ্ধেয় ভূমিকা আছে। (চন্দ্রশেখর, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ ও হষ্ঠ 
খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ ) নবাব মীব্কাশেমের অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক 
তকি খ" পরোক্ষভাবে দলনী বেগমের মৃত্যুর কারণ হন এবং বিষপানোগ্যত! 
দলনীর নিকট একটি কুৎসিত প্রস্তাব করেন। দলশী প্রত্যুত্তরে তকিকে 
পদীঘাত করেন এবং শ্বমহিমাগ্স মৃত্যুবৃতা হন। বিশ্বাসহন্তা তকি পরিশেষে 
নবাবের তর্বাপিতে প্রাণ হারান । 

সম্ভবতঃ প্রামাণ্য ইতিহাসের 'অভাবেই বঙ্কিমচন্ত্র তার উপন্যাসে এই 
বীর প্রভৃভক্ত ও কর্তপ্যনিষ্ঠ চরিত্রটির উপর অন্যায় কলঙ্ক আরোপ করেছেন। 
ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী বিশ্বস্ত এই বার সেনানায়ক প্রভুর জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রাণ বিসর্গ করেছিলেন । দলনীর কাল্পনিক উপাখ্যানের মতই তকির, 
বিশ্বাসঘাতক নীচতাও বঙ্গিমচন্দ্রের কল্পিত অথবা কোন অর্বাচীন শ্থত্রের 
বারা বিভ্রান্ত । এঁতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র এ সম্পর্কে তাঁর “মীরকাশিম, 
গ্রন্থে লিখেছেন £ |] 

“মীরকাশিমের স্থশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনাদল বীরভূম প্রদেশে অবস্থিত 
ছিল। তাহার নায়কের নাম মহম্মদ তকি খশ। সাহসে, কর্তব্যনিষ্টায়। রণ- 
কৌশলে তকি খন সকল দেশেই জনসমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে 
পারিতেন। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের যুগে তকি খার ন্তায় প্রভূভক্ত 


১৬। 1২156 01 01111510181 ৮০৬০] 17) [10019-- 9, 10. 3830. 200 ৪৫. 
1931) 09100119, 7886 141. 


১৪১৩ 


মুসলমান সেনাপতি অধিক থাকিলে ইতিহাসে মুসলমানের নাম কলম্কলিপ্ত 
হইত না। মীরকাশিম তীাহাকেও মুশিদাবাদ প্রেরণ করিলেন ।*১৭ 

এ বিষয়ে ফার্পী গ্রন্থের বিশৰতর বিবরণ অক্ষয়কুমারের “মীরকাশিম+ গ্রান্থের 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ত্রষ্টব্য । 
৭০০০, সিরাজবৌল্লার অগণ্য সেনানায়কের মধ্যে মোহনলাল, মীরমদন 
প্রভৃতি ছুই একজন ভিন্ন এমন লোক অধিক ছিল নাঁ। মীরকাশিমের এক- 
জন মাত্র এমন সেনানায়ক ছিল--তাহার নাম মহম্মদ তকি খ1। প্রথম 
যুদ্ধেই তকি থার মৃত্যু হইল বলিয় মীরকাশমের অধংপতনের গতিরোধ করা 
অসম্ভব হইয়া উঠিল ।*৯৮ 

“মৃতাক্ষরীণ” নামক পারশ্য গ্রন্থে এবং তাহার ইংরাজী অনুবাদে ইহার 
বিস্ুত বিবরণ প্রদত্ত হইঘ্াছে। উক্ত পারস্ত গ্রন্থের উপূর্ণও ইংরাজী অস্কবাদ- 
পুত্তকে কাটোয়ার যুদ্ধের কথা এইরূপ লিখিত রহিয়াছে : 

“মহম্মদ তকি খা বাহাদুর ছুসরে ইয়া তিস্রে-**হামরাহি মহম্মদ তকি 
খাকে জান নেসার ভুয়ে।”৯৯ 
ইংরেজী অনুবাদ £ 

“17 1126 90921 1177 91 10176 1111119) 119172101779019169 21080 
৫৪715 ০9 ৮7101. 1950106101/ [0 9000956 116 010610175 188101, 

7106 175010610 ০99০0100100 001010291, ৬/1)01) 2 0211 ০01 ০0100 
ড/0118090 1$12112101160 181৬ ীঠঞা। 1 003 (9০91, 800 1011154 1013 
101565-7-17106 0006191৬100 05101251176 20 2100151), 
100110160 9210011)91) 200 0000017060 10 ৪.02)00 2)0 (9 951,011 1013 
03017)... 200 190109 2 01191 11) 1019 (01610680, 019৫ 
100021019812016 1910, ৬110 ৬985 1116 10091 [0101 01 01159591 


€01)805 10110176 11856060110 616175119 1 10116 0010019 01 1018 


১৭1 মীরকাশিম £ ১৭শ পরিচ্ছেদ, ১৪৬ পৃষ্ঠা £ শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্র । 

১৮। মীরকাশিম £ ১৮শ পরিচ্ছেদ, শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্র । 

১৯1 [01৫9 100810108117-70901151)50 9 10009) ৩%-৪ 
₹181)016 01 1,000100%, 


১৪9 





81812105150 50101919.১+২০ 


একটি অসামান্য মহান চরিত্র “চন্দ্রশেখরে* অপব্যাখ্যাত হয়েছেন বলেই 
মহম্মদ তকি খা সম্পর্কে একটু বিস্তৃত উদ্ধ-তির প্রপ্নোজন হল। 
সমরু ( ৪1161 ₹২৪%701 ) 

মীরকাশেষের অন্যতম প্রধান সেনানায়ক। “সমরু” নামেই তিনি ইতিহাদে 
পরিচিত। অধ্যাপক নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় তার “1417 (34515 ৮ গ্রন্থে 
তাকে, 7116 19010110905 12001910681) 16107658069? বলেছেন । সমর 
অত্যন্ত নিষ্ঠুর চপিজ্রের ব্যক্তি ছিলেন, তীর রক্তপিপাসার বিবরণে ইতিহাস কলস্কিত। 

“1716 1790 010665100 (16 19৮905981৮1) ৮425 [90956 8 13112 
/101) [0907 16011191715 01 17009011109 61571101116 58091 01 016 
10911, 2100 178 9211160 (176 93190100 01111 18৮/80 0% 11955201110 
৪0০00. 517 171170190 +2031) 00100119100? 190915 1) 5010 ০1০০৫? 
801 %51)101 ১0059006181) 210011109 1711 10 0119 91109019105 00100011551017 
01 7702১590111 01178111160 12791151 001015071615 20৮120025৩৯ 

শ্বীঅক্ষয়কুমার মৈত্র সমরুকে ড01151 [২৪10010 নামে পরিচিত করেছেন 
কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তার অন্য পরিচয় দিয়েছেন-__ 

"ভাইস সম্বর নায়ে একজন স্থইস বা জাম্মাণ মীরকাসেমের সেনাদল মধ্যে 
সৈনিককাধে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি সমরু নামে বিখ্যাত হইয়াছিল ।”২২ 
মাকার (12001) £ 

ইনিও আধমেণীয়, ছর্জ গ্রেগরী বা গুরগণ খার অন্যতম অন্থবর্তী সেনানায়ক। 
ইতিহাসে ইনি 147০8 নামেও পরিচিত। 

(. [.. 00181601190) 111 04511 00910121 ১]], 7201 ) 

মার্কার ব মার্কাট নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। “তাহার বিগ্যাবুদ্ধি ও সমর- 
কৌশলের কথ! অগ্ঠাপি বঙ্গবীর স্মৃতিপট হইতে অপত্যত হয় নাই ”২৩ 


০ শপ পল 





২০। 17২89100105 690:001৩ [0 115 11985180101, ০01 91১91 7711 
( যীরকাশিম থেকে উদ্ধত ) (6081151) (12109150191) ০1008100210 017 
১100191017211), 

২১। 101. বি... 01090051609, 019910051৬1) 7৪8০ 98- 

২২। চক্জরশেখর £ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ । 

২৩। অক্ষঘ্কুমার মৈজ্র £ মীরকাশিম, পৃষ্ঠা-১১৬। 





১৯২ 


অমিয়ট ১২৪ ( /১775816) 
্ অমিয়ট, হে (179১ )র সঙ্গে কাউজ্সিলের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করে 
নবাব মীরকাশেমের কাছে বক্তব্য উপস্থিত করবার জন্য গিয়েছিলেন । নবাবের 
প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট ইংরেজবিরোধিতা, গয়ায় কোম্পানীর সৈম্কদের ওপর অকারণ 
আক্রমণ, সর্ধাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং ছুই বৎসরের জন্য বাণিজ্য-শুস্ক 
প্রত্যাহার ইত্যার্দির ফলে যে সংঘর্ষ অনিবাধ হয়ে ওঠে, এরই সম্পর্ক আলোচনার 
জন্য অমিয়ট এবং হে নবাবের কাছে কাউন্সিলের দৌত্য নিয়ে যান। 

ইংরেজ গভণরের পত্রে নবাব উত্তেজিত হন, তাছাডা ইংরেজ জ্বাতি সম্পর্কে 

তার জাতবিদ্বেষ ও শক্রতা থাকায় ছুই জগৎশেঠ ঘটিত জটিলতার স্বত্রে 

এবং বিবিধকারণে প্রথমে তিনি অমিয়ট ও হে-র সঙ্গে সাক্ষাতেই সম্মত হন না। 
পরে অমিয়ট প্রদত্ত দশদফ। দাবি তিনি প্রায় স্থুলভাবেই প্রত্যাখ্যান করেন 1৮২৫ 
হে (72৬ ) £ অমিয়ট দ্রব্য । 
আলি ইব্রাঠিম খন 

[16 ৮৮250091099 100] 00610 01৬17 09570 01001910 
70352111785 01%011 2: 10161) 0101010া) ]া। 168210 10 1715 2011715 280 
17)0111, :::৮/00১ 00 911 101১ 11019 091109,0% 17707216615 01 00170] 
2) 09115), 10105 006 17150700272016 [21010 01 010755011106 111 
10051 1)10061) 10751017165 06 20111101511901011, 9100 01 01500611176 
11707167561 1116 09015168 10701 01 (16 170051 11/1700210 ০০০9০100১--০৮ ইভ 

উপন্তাসে কুলসমের ছুই একটি উক্তি থেকে আলি ইব্রাহিম খা যে 
নবাবের বিশেষ হিতাকাজ্ষী সে পরিচয় আমর পাই। বট খণ্ডের ৩য় 
পরিচ্ছেদে নবাব নিঙ্গেই তাঁকে সম্বোধন করে বলেছেন “তোমার ন্যায় বন্ধু জগতে 
নাই ।*২৭ কাহিনীর বিস্তৃত ঘটনাবলীর মধ্যে ইত্রাহিম খশাকে আমরা বিশেষ 
পাই না। 


২৪। চন্দ্রশেখর : দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ ও অন্যত্র । 
২৫। 1417 0089100, বব. 1. 01080661065) 00901512011, 
২৬। (9:58, 11, 2885-388 [851)9005 [112175126100, 0810008 





161)1110. 
২৭। চন্দ্রশেখর £ ৬ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


১৪৩ 


আসছুল্ 
মীরকাশিমের একজন সেনাপতি । “উধুয়ানালায় ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে 
মীরকাশিম প্রেরিত সেনাপতি ও সৈম্তদলের সঙ্গে গিরিয়! হইতে পরাজিত 
সমকু, মার্কার, আপাহুল্লা প্রভৃতির অধীন সৈন্যসমূহ তাহাদের সহিত যোগ 
দেওয়ায় মোট সৈন্সংখ্যা ৪* সহম্রেরও অধিক হয় ।”২৮ 
স্বরূপচাদ ও মহতাবটাদ 
“জগৎশেঠগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সমুদয় রাজনীতিক ব্যাপারেরই 
মূলে ছিলেন ।*****" শেঠ বংশীয়দের মধ্যে ফতোদই প্রথম “জগৎশেঠ” উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন ।***** পৌন্র মহতাবটাদ ও স্বরূপষ্টাদকে ফতেঠাদ উত্তরাধিকাগী - 
মনোনীত করিয়া যান। মহতাবটাদ আনন্দঠাদের ও ম্বরূপটাদ দয়া্টাদের 
পুত্র। বাদশাহর নিকট হইতে মহতাবচাদ “জগৎশেঠ, ও ম্বরূপটাদ “মহারাজ” 
উপাধিলাভ করেন । 


মীরকাশিম অত্যন্ত শ্বাধীনচেতা ও বুদ্ধিমান ছিলেন ১-***** ইংরেজদিগের 
সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে জগৎশেঠ তাহা" 
দিগকে পুর্ণ শহায়তা করিতেছেন । এই সময়ে জগৎশেঠ মীরকাশিমের বিরুদ্ধে 
ইংরেজদিগকে ও জাফরআলী খশক্কে যে সমস্ত পত্র লেখেন, তাহার কতকগুলি 
মীরকাশিমের হম্তগত হ্য়। এজন্য নবাধ জগংশেঠ মহতাবটাদকে বন্দী 
করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবার জন্য বীরভূমের ফৌজদার মোহম্মন তকি থার 
প্রতি আদেশ পাঠান। তকি; খা তীহাদিগকে কোনরূপ অবমানিত ন! 
করিয়। হীরাঝিলের প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখেন ।+*****মার্কার তাহা'দ্গকে 
লইয়া মুঙ্গেরে উপস্থিত হন। নবাব শেঠদিগের প্রতি কোনরূপ অসদ্বযবহার 
করেন নাই। তিনি তাহাদিগকে মুন্দেরে একটি কুঠি স্থাপন করিয়। তথায় 
শ্বাধীনভাবে থাকিবার অঙ্থমতি দিয়াছিলেন; কিন্তু পাছে ইংরেজদিগের সহিত 
শেঠদিগের কুমস্ত্রণা পুনর্বার আরম্ভ হয়, তজ্জন্ত যাহাতে তাহারা অধিক দূরে যাইতে 
শ! পারেন, সে বিষয়ে তীক্দৃষ্টি রাখিতে শ্বীয় অন্থচরদিগকে আদেশ দেন।”২৯ 

এত সাবধানতা সত্বেও শ্বরূপচাদ জগৎশেঠ এবং মহতাবচাদ জগৎশেঠদের 


২৮। মুশিদাবাদ কাহিনী £ শ্রীনিখিলনাথ রায়, “উধুষা নালা” পৃষ্ঠা-৯৫ | 
২৯। মুশিদাবাদ কাহিনী £ শ্রীনিখিলনাথ রায়, জগংশেঠ, পৃষ্টা-১৯, ২১ ২৫-২৬। 


১৯৪ 


ইংরেজ ও গুরগণ খার সঙ্গে গোপন মন্ত্রণাকে মীরকাশেম রোধ করতে 
পারেন নি।৩০ জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় ইংরেজের সহায়ক হন। 

“ইহার পর ক্রমে ইংরেজদিগের সহিত মীরকাশিমের বিবাদ গুরুতর 
হইয়া উঠে। নবাব কাটোয়া, গিরিয়। উধুয়ানাল' প্রভৃতি স্থানে পরাজিত 
হন, এবং মুঙ্গেরে আসিয়া জগৎশেঠ ও অন্যান্ত বন্দী কর্মচারী এবং রাজ! 
ও জমিদারদিগের বিনাশ সাধন করেন 1১৩১ 

নবাবের বিশ্বস্ত ওমরাহ সেনাপতি প্রদ্ভৃতিদের মধ্যে আমরা আমীর 
হোসেন, মহম্মদ ইরফান, মীরনাশির, হায়রৎউল্ল প্রভৃতির নাম পাই। 
ওয়ারেণ হেস্টিংস 

কাহিনীতে স্থবিখ্যাত ওয়ারেণ হেস্টিংসের প্রসঙ্গ দুই একবার উল্লিখিত হয়েছে । 
ওয়ারেণ হেট্টিংস সম্বন্ধে প্রচলিত বর্ণনার প্রতিবাদ করেছেন লেখক--- 

“ইতিহাসে ওয়ারেণ পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে ।*** বস্তুতঃ 
ধাহারা ওয়ারেণ হেস্টিংসের গায় সাম্রাজ্যস্থাপনে সক্ষম তাহার! যে দয়ালু 
এবং ন্থাক়নিষ্ঠ নহেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে। যাহার প্রকৃতিতে দয় এবং 
হ্যায়পরায়ণত। নাই--তীাহার দ্বার রাজ্যস্থাপনার্দি মহৎ কার্য হইতে পারে 
ন1--কেনন। তাহার প্রকৃতি উন্নত নহে-ক্ষুদ্র ।৮৩২ 


আনন্দমঠ সম্বন্ধে প্রাপ্ত এতিহাসিক তথ্যসমূহ 
ক্যাপটেন টমাদ 
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৩৯1 চন্দ্রশেখর ং €ম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
৩১। ষুশিদাবাদ কাহিনী : শ্রীনিখিলনাথ রায়, জগৎশেঠ, পৃষ্টা-২৭ 
৩২। চক্দ্রশেখর £ ৬্ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্ঘ পরিচ্ছেদ । 
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ক্যাপটেন হে সম্বন্ধে 49810115851 ৪00 81017 [২810619 17 1350581 
গ্রন্থ থেকে নিয্লিবিত তথ্য পাওয়! ষায়। ৃ 
700. 1300 4৯011] 0800 785 ৬101) 001 0010010817155 06 56199%5 
20109০65050 11701. 78009 00 10110. 0065 ৫61201)1076100 8 7390118 
81511)6 [106 11005101705 2916 ৫1010] 00 01)6 1৬101), [0 61. 
ওয়াটসন 
1701) ৬৪501) (1737-1786) 
₹£৮. [79 %/270 00 0810909 10 1764, 200 ০00 1 1%৪% ৮5৪3 
৪1010011290 910 12708110661 4101. 1105 18100 01 (08100817810 
€(001701191)061 01 1116 11090919511) 136175981, 


ড/21501) ৬85 70101000960. [0 06 1.1500610910 0091091061] 0 1911) 
এ. 1775, 80611015161) 00097181770 09০7) 

10100107815 01 বি 2110108] 1319212101)5 

৬০1, 1.5, 120. 05 91006 166. 


দেবী চৌধুরাণী £ 
ভবানী পাঠক 

দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের এই দশ্থ্যচরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাদ্ষণস্থলভ উদাধ, 
মহিমা ও তেজ আরোপ করেছেন। ভবানীপাঠক দেবীরাণীর গুরু ও সহায়ক । 
দনুযু হলেও এই চরিত্রে যে ন্যায়নিষ্টা এ শোর্য তা তাঁকে শ্রদ্ধের করে 
তুলেছে। তিনি শাস্ক্জ ত্রাহ্ষণ, প্রফুল্পকে গীতার নিষ্াম কর্মযোগের পাঠ দিয়েছেন । 

ভবানীপাঠক চরিত্র এতিহাসিক। তিনি সম্ভবতঃ উত্তরভারতাগত কোনো 
ভাগ্যান্বেধী সৈনিক। দন্থ্যহিসাবে অতি দুর্ধর্ষ ও খ্যাতিমান ছিলেন। তার 
সম্পর্কে সরকারী কাগজপত্রে যা তথ্যাধি পাওয়1 যায় তা এই-- 

“গু 1787, 71601510810 13101781) %/25 61000105690 17 1015 
00021161 2821051 &. 1709160110905 168,091 ০01 0819805 ( 0278 ০০০65 ), 
081190 131725201 790081, 135 1579001160 2 22010 920001, 41112 
[6780 000 99095, 1 56810] 01006 1000615, 410 50010918560 
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19010 1919,09, 11) 10101) 129017910 1)11005611 8170 (10156 ০1 1)19 1120151721705 
৮616. 11115) 200 6181) /000090, চ891065 00:% 1৬০ 1810017 
[0115010615. 1৯8111810 ৮729 2. 1901%6 01 32.1101.”৩৩ 
দেবী চৌধুরাণা 

দেবা চৌধুরাণী সম্পর্কে প্রাপ্ত সরকারী তথ্য এই__ 

+৬/০ ০৪1০1) 2 81170099017 006 1.1011601091205 19101 01 & 
1601709125 02001 0 179189 1)9%1 €-000৮/010011201) 2150 111 168,575 
ড/101) [80102 9116 11590 11 99215, 1790 & 19106 101০6 ০01 ০8110 
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2000801)1) 0951399 16091178  2 910816 01 10116 0০9০9 ০৮%1064 ০% 
7১411091751 0019 ০01 01)09৮/01)012)) ০৮:10 1709101]9 (1791 51)6 ড/25 
22910010000) 0190291% 29 196810% 0186 ; 9150 516 17860 101 179৮6. 
11550 17 09215 101 16521 01 02,100019. ০৪ 

এই তথ্য সম্পূর্ণ নয়। পুরে “চৌধুরাণী” নামে যে রেল স্টেশনটি বিদ্যমান, 
সেখানে এই চৌধুরাণী বংশের সন্তানেরা এখনো আছেন। দ্বর্গায় যোগেন্দ্রনাথ 
গুপ্তের বাংলার ভাকাত'-এ দেবারাণী সম্পর্কে যে তথ্য পাওয় যায়, তাতে 
জানা যায় হনি একজন বিশিষ্ট ব্রাঙ্ষণ জমিদারের তরুণী পত্বী। এর স্বামী 
দন্যহত্তে নিহত হলে প্রতিশোধ কামশায় ইনি নিজে দস্থ্যদল গঠন করে 
নৌকাবাহিনী হলেন এবং ভবানী পাঠকের সাহায্যে অচিরাৎ প্রবল্প্রতাপে 
তিস্তা-করতোয়া-মহানন্দা-চলনাবল প্রকম্পিত করে তোলেন। দীর্ঘকাল দস্থ্যতা 
করবার পর ইন অকস্মাৎ রহম্যময়ভাবে তিরোহিত হন, আর তার সন্ধান 
পাওয়৷ যায় না। সম্ভবতঃ ভবাণী পাঠকের ম্ৃত্যুতেই ইনি শমিত হয়ে দন্থ্যবৃত্তি 
পারত্যাগ করেন। 

উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জিলার তপন দী1ঘতে মধ্যে মধ্যে আজও দেবী 
চৌধুরাণীর বজর1 ভেসে ওঠে-_এইরকম জনশ্রুতি আছে। 
'*দেবী চৌধুরাণী'র জন্ত কাল ও স্থান এই ছুইটিই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ 


৩৩, ৩৪ | 17017151, 4৯ 50801901091 4৯০০০ 01 917/881, ৬০1, ৬]]- 
200 158-59, 


৮ 


উপযোগী করিয়া! লওয়া হইয়াছে। কাল, তখন মুঘল সাআঙ্গের দেশব্যাপী 
শান্তি ও শৃহ্ঘলিত শাসনপদ্ধতি অস্ত গিয়াছে, অথচ নবীন, কুটিশশাসন 
দেশে স্থাপিত হয় নাই--এই ছুই মহাযুদ্ধের সন্ধিস্থান ; রাঁজনৈতিক গোধূলি 
অরাঁজকতার বিশেষ সহায়ক । আর স্থান সীমান্তপ্রদেশ, আনন্দমঠে বন্ত 
ঝাড়খণ্ডের প্রবেশদ্বার বীরভূম জেলা, সীতারামে সমুদ্রের প্রার় ধারে কোণঠেসা 
ভূষণা পরগণ! আর দেবী চৌধুরাণীতে রঙ্গপুর জেল! 1৮৩৫ 

11601610201 73101121 :- 

+]া) 1787, 15180191020] 19191) 985 61007910560 117 11715 02016 
8281151 ৪.1709101109005 199027 01 090015, 11917160 7312৬201 [721179815, 
175 ৫1519100160 ৪. 10930156 060091, ৬/101) 1৬119-007 96909, 11 
902.101) ০1 016 £০09913, ₹/1)0 50111013590 1৯117810৮71) 5109 01103 
(0110/015, 1 11917 00215. 4৯ 08106 (0০010701509, 17) ৮4171017019 
168,061 1)1105616 270 [01766 ০01 1015 1191010170705 %/916 1011191 800 
101) %/০০7090 0951095 10165 (৮৮0 1910910 [011501101:9,, ([»-28) 

19516911) 1391758] 11511101 02291160915. 

৬০1. ১১11, [205001 09 3. 4৯, ৬5. 
গুডল্যাড 

পৃণিয়া ও রংপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় কালেকটর ছিলেন। উত্তরবঙ্গের 
্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং ব্যাপক দন্থযতার পর্যায়ে তার বিশিষ্ট ভূমিকা দ্রষ্টব্য £-_ 

১8009 951 2100 [79,111 [২910615 017) 7361221” 


সীতারাম £ 
সীতারাম রায় 

সীতারাম বায় বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শাত্ক এতিহাসিক উপন্যাস “মীতারামের? 
কেন্্রীর় চরিত্র ধর্মভিত্তিক্ক রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী সীতারাম প্রবৃত্তির বশীতৃত 
ইয়ে কেমন করে ব্রতভ্রষ্ট হলেন, নিজের এবং সমগ্র জাতির সমূহ সর্বনাশ- 
পাধন করলেন, উপস্তাসে তা উদ্জ্বলভাবে বণিত, ছূর্বলত1 ও ব্যর্থতার পাশাপাশি 
লীতারামের ক্ষত্রিয়স্থলভ বীর্ধবত্তা, নির্গীকতা ও মহত্বও সমভাবে প্রদশিত 


৩:। যদছুনাথ সরকার কত “দেবী চৌধুরাণী'র এতিহা'পিক ভূমিকা পৃঃ ৬। 


বস্কিষ--১৩ ২০১ 


হয়েছে । সীতারাম যেন বাঙ্থীলী চরিত্রের, বিশেষভাবে বাঙ্গালীর ক্ষাত্রশক্তি 
কায়স্থ সামস্তরাজার দোষগুণের একটি পরিপূর্ণ সমাহার । 

চরিত্রটি ইতিহাসগত, বাংলার বিখ্যাত “বারো ভূইঞা"র অন্যতম মহম্মন- 
পুরের সীহারাম রায়। ইতিহাসের কাঠামোর, কল্পনার অন্ুলেপে উপন্যাসের 
সীতারামের কাহিনী | শীতাব্রামের বিবাহ সংক্রান্ত কাহিনী-রচনায় অনেকাংশেই 
বাস্তবের অন্ুস্থতি ঘটেছে । সাহিত্যের সৌন্দর্য তাতে অভিনবন্ধের আধান 
করেছে। তৎকালীন কোন কোন সামাজিক তথ্যের রূপান্তরিত আলেখ্য 
এখানে পাই। এ প্রসঙ্গে গঙ্গারামের লঘু অপরাধে কারীর বিচারে জীবন্ত 
সমাধির আদেশের ঘটনা উল্লেখ কর? যেতে পারে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে 
আত্মত্যাগে, কৌশলে ও বীর্ধে মহান মীতারামের চরিত্র প্রোজ্জল হ'য়ে 
উঠেছে। সমুন্নতির উ্র্বশিখর থেকে সীতারামের উচ্ছুংখল পতনপথনিমিতিতে 
শ্রীর ভূমিকা বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যিক ভাবনার মৌলিকতার স্বাক্ষর। চরম 
সর্বনাশের সম্মুখে সীতারামের আত্মউদ্বোধনেও শিল্পীর নৈপুণা প্রন্ফুট। 

বঙ্কিমচন্দ্র “সীতারামে"র বিজ্ঞাপনে বলেছেন-_ 

'এই গ্রন্থে সীতারামের এতিহাসিকতা কিছুই রক্ষিত হয় নাই। গ্রস্থের 
উদ্দেশ্য ধতিহাসিকতা। নহে ।”5৬ কিন্তু আচাষ যদুনাথ বলেন__ 

“তাহার “সীতারাম" উপন্যাস হইলেও প্ররুতপক্ষে ইহা একখানি এতিহাসিক 
উপন্যাল,**-*-*বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম নামক রাজার জীবনের ঘটনাগুলির ও- সেই 
যুগের বাঙ্গলার অবস্থার যে বিবরণ পিয়াছেন তাহা অধিকাংশ একেবারে 
সত্য। ইহার কৌন স্থানেই এতিহাসিক সত্যের প্রচণ্ড অপলাপ করেন 
নাই,*****স্ই যুগে প্রা ও শাসকের সম্বন্ধ, দেশের দশা, যুদ্ধবিগ্রহপ্রণালী 
বঙ্কিম অক্ষরে অক্ষরে 'নত্য কবিয়া আকিয়াছেন এবং উপন্তাসখানির দৃশ্ঠপট 
একেবারে সত্য ৩৭ 

আদর্শ হিন্দুরাজা লীতারাম রায় নায়ক হিসাবে সংস্কৃত কাব্যের ধীরোদাত্ত 
লক্ষণাক্রান্ত। আচাধ দীনেশ সেন মহাশয় তার সম্বন্ধে বলেছেন-_- 

“তাহার বাষ্নীতি আদর্শ নরপতিন্ন যোগ্য ছিল, তাহার সংগঠনী প্রতিভা 


৩৬। বঙ্িমচন্দ্রের 'পীতারাম” £ সাহিতা-পরিষদ পত্রিকা, ৫১শ ভাগ । তৃতীয় 
ও চতুর্থ সংখ্যা ১৩৫১ সাল। 
৩৭। এ 


চে 


সমাটের যোগ্য ছিল। আদম্য বীরত্ব, সাহস, ভ্যায়বোধ প্রভৃতি গুণে তিনি 
জগন্মান্ত মহাবীরদের পরায়তুক্ত হওয়ার উপযুক্ত |%৩৮ 

ইতিহাসের এই “সীতারাম” চরিত্রেরই প্রতিফলন দেখতে পাই উপন্যাসের 
সীতারাযে | এই সংকল্প, এই ব্যক্তিত্বের আদর্শ হিন্দু নরপূতি উশীনরম্থলভ 
শরণাগতের ভ্রাণের জন্ত আত্মদানের আকুলতা, চিরস্তন ধর্মবোধ সীতারামকে 
এহীয়ান করেছে । ৃ 

উপন্যাসের নায়করূপে এই চরিত্রটিকে গ্রহণ করে বঙ্কিমচন্ত্র অনুশীলনতবের 
*)পরীক্ষানিরীক্ষা। করেছেন ! বীর্ধে ও মানসিক শক্তির পূর্ণতায় সীতারাম 
আদর্শপুরুষ হলেও, প্রবৃত্তি সংযমনে যথেষ্ট সক্ষম না হওয়ায় অনিবার্ধ 
ধ্বংসের মধ্যে তাঁর সমস্ত হ্বপ্নের পরিলমাপ্তি ঘটল। শরীর প্রতি দুর্দমনীয় 
প্রবৃত্তিবেগই তার পতনের মূল। সংযমীপুরুষ হলে সীতারাষের মত আরশ 
হিন্দুবীরই একমাত্র স্বদেশ ও সমাজকে সংহত ও সংরক্ষিত বরতে সক্ষম হতেন। 

উপন্তাসের আরস্তে দেখি সীতারামকে অসাধারণ, সত্যব্রতী, স্বার্থত্যাগী, 
পরহিতপরাধণ, তীম্মরবুদ্ধি, দ্রুতসিদ্ধান্তে অভ্যন্ত কর্মবীর, যেন ঈশ্বরপ্রেরিত 
জননেতা । পাঁথিব সফলতার চরমে উপনীত হয়ে নিজের ঠ্ঃসঙ্গতা অন্থভব 
করলেন। অনুভব করলেন জীবনের ধোয় কাজ স্থসম্পন্ন করবার জগ হৃঁধয়- 
সঙ্গিনী প্রয়োজন, কালিদাস যাকে বলেছেন,_গৃহিণী সচিবঃ স্থী মিথঃ, | 
 বঙ্কিমের ভাষায় বল। যেতে পারে-- 

কিন্ত সহ-ধমিণী কই? যে তাহার উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের 
আকাঙ্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্ষের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সহায়দাধিনী, 
জয়ে আনন্দময়ী সে কই ?৩৯ 

(সীতারাম উপন্যাসের যছুনাথ সরকার কৃত ভূমিকা থেকে যছুনাথের 
সীতারামচরিত্রের ব্যাখ্যার সারমর্ম উদ্ধার কর! হল। ) 

সীতারামের অন্তরে যখন এই তৃষ্ণা অন্তঃসলিলা, তখনই তার সম্মুথে 
নির্ভীক, প্রেরণাদায়িনী দিধ্যন্ধপ উদ্ভাসিত হল। সেই তেজোদীপ্ত সৌন্দধ্যের 
প্রতি ছুনিবার আকর্ষণ ও অগ্রাগুর যন্ত্রণাময় বিকার তার শক্তিকে ক্রমশঃ 
ধ্বংসময় পরিণতির মধ্যে নিঃশেষিত করল । 


৩৮ বৃহৎ বঙ্গ : শীদীনেশ চন্দ্র সেন। 
৩৪। “সীতারামে'র ভূমিকা ১৪ পৃষ্ঠা, ফছুনাথ সরকার । 


৬৩ 


“গাঁতারাম+ সম্পর্কিত কিছু অতিরিক্ত এরতিহাসিক তথ্য £ 
তোরাব খা £ (আবু তোরাপ ) 

“আজিম উস্-শান? বঙ্গেশ্বর হইয়া ঢাকায় আপিবার পর তাহার এক 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মীর আবু তোরাবকে ভূষণার ফৌজদার করিয়া পাঠান। 
পরাক্রান্ত জমিদার সীতারামের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখাই তাহার এক প্রধান 
কার্য ছিল। কিন্তু কয়েকটি কারণে মুশিদকুলি খার সহিত তাহার সত্ভাব 
না থাকায় সে উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হয় নাই। প্রথমতঃ মীর সাহেব বাদশাহের 
কুটুপ্ব, উচ্চ সম্মানিত সৈয়দ বংশে তাহার জন্ম এবং নিজেও সমসাময়িক ব1 
সমধমীদিগের মধ্যে বিগ্ভাবত্তা ও কার্ষদক্ষতায় বিশেষ খ্যাতিপম্পন্ন। এজন্য তিনি 
বড গবিত ছিলেন) সহজে কাহাপও নিকট বশ্তত। দ্বীকার করিতেন না।*"**** 
পৃঃ ৫৯০-৯১। 

আনু তোবাব সেই নিভৃত এবং ছুর্গম মহলে সর্বেপর্বা হইয়া বসিলেন। 
লোকে তাহাকে নবাব বলিত এবং তিনিও নবাবী কায়দায় কঠোরভাবে শাসন- 
দণ্ড চালন1 করিতেন। দেশীয় প্রবাদ হইতে জানা যায়, তিনি বড অত্যাচারী 
ছিলেন এবং প্রজার জাতিধর্মে হস্তক্ষেপ করিতেন। "সেসব কথা শতমুখে 
সীতারামের কর্ণগোচর হইত। তিনি সে অত্যাচারী ফৌজদারকে মানিতেন 
সা1”- পৃষ্ঠা ৫৯১ । 

_-যশোহর খুলনার ইতিহাস । 
মুশিদকুলি খন 

“10151190 3011 1011212 85 91015010060 10181) 01673917581 11) 
1700, ০০০৪৪ 8159 13866 99029108111) 1717 1]; ৮/10101) 10050 109 
001111170160 (111 115 06911) 1] 1727... -*, 

“11 0151750 0011 1তা27 ৬০1৪৫ 2) ০1010171 5$51610 01 01৮1] 

2017110715019019121---- 17000006102 70017010010 [731501% ০01 
36105981), ৮০]. | 3. 16. 9112172. 

*১৭১৩ সালে ফারুক্সিপ্নর দিল্লীর বাদশাহ হইবার পর মুশিদকুলি খ" 
বাংলার স্থবাদার হইয়া আসিলেন। তিনি ইহার পূর্বে বঙ্গ ও উড়িস্তার দেওয়ান 
এবং প্রায় সমস্ত বাংল! ও উড়িস্তার ফৌজদার মাত্র এবং শেষে উড়িস্ত্যার 
হ্থবাদার ছিলেন। এখন হইতে নামতঃ ও কার্ধতঃ এই ছুই প্রদেশে সর্বেদর্ব 


» 


জুইলেন। ঠিক তাহার পরের শীতকালেই শীতারামের ধ্বংস লাধন করিলেন। 
ফেব্রুয়ারী £ ১৭১৪ 
সীতারামের এঁতিহাসিক ভূযিবা_শ্রীযছুনাঁথ সরকার । 

মেনাহাতী £(রামরূপ ঘোষ ) 

"সীতারামের এই মন্ত্রণাদাতা বন্ধুর নাম মুনিরাম রায় এবং অপর বীরপুরুষের 
নাম বঘুরাম বা রামরূপ ঘোষ ।...****** রামরূপ দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থ, আকন! 
সমাজভুক্ত বংশজ ঘোষ। তিনি নবগঙ্গাতীরস্থ ররিগ্রামের ঘোষবংশীয়দিগের 
পূর্বপুরুষ ।***-**রামন্ধপ শিশুকাল হইতেই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও অসাধারণ শক্তিশালী 
ছিলেন। তখন জমিদার প্রভৃতি অবস্থাপন্ন লোকের গুহে পালোয়ান থাকিত। 
রামরূপেরও পৈতৃক অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল ন। তিনি শিশুকাল হইতে 
নানাস্থানে পালোয়ানের নিকট কুন্তী লাঠিখেলা প্রভৃতি উত্তমবপে শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। যৌবন্দশামঘ় উপনীত হইলে তাহার দীখোনত বিপুল বানু 
দেখিলে লোকে চমকিত হইত 1+-*ত তিনি যখন সীতারামের সেনাবিভাগে 
প্রবেশ করেন, তখন তাহাকে সাধারণ লোকে মেনাহাতী বলিত।****** 
এই নাম পর্বসাধারণের নিকট এমন সুপরিচিত হইয়াছিল যে, ট্টাহার প্রকৃত 
নাম লোকে জানিত না। তাই তাহার না খুদিয়া পাওয়া দায় হইয়াছে। 
বিশেষতঃ তিনি চিরজীবনণ অকুতদার এবং নিঃসন্তান, স্থতরাং তাহার শিজেব 
বংশধার। নাই। এইজন্য তাহার পরিচয়স্থত্র এমনই লুপ্ত যে, তিপি হিন্দু কি 
মুসলমান ছিলেন, ইহা লইয়া লেখকদিগের মধ্যে বাদানুবাদদ চলিরাছিল। 

৮৮০০ ০০০ করিম খখব্র বিদ্রোহ দমনের জন্য সীতারাষের অধীন যে সৈন্য 
প্রেরিত হয়, সম্ভবতঃ তাহার জণৈক সেনানী ছিলেন__ রামরূপ এবং সেই 
প্রসঙ্গে তাহার বীরত্বের চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়া সীতারাম ততপ্রতি আকুষ্ঠ হন। 
সীতারাম যে নলদী পরগণার জায়গীর পাইলেন, তন্মধ্যে রামরূপের বাড়ী, 
ম্থতরাং তিনি শ্বচ্ছন্দচিত্তে সীতারামের সহচর হইলেন ৮” পৃ ৫৩৭-৩৮। 

( রথুরামেরই নামান্তর রামরূপ, অথবা তাহারা ছুই ভ্রাতা, ইহা নিশ্চয় করিয়া 
বলাযায় না। যছুনাথ প্রভৃতি লেখকগণ সকলেই রামরূপ নাম ধরিয়াছিল, 
আমরাও তাহাই ধরিলাম। মেনাহাতীর নামের মুল; নাই, তাহার বীরত্ব ও 
প্রতুভক্তি অমৃল্য পদার্থ । ) পৃঃ ৫৩৭। 

“মহম্মদপুরের ছুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন সেনাপতি রামরূপ বাঁমেনাহাতী। তাহার 


৪৫ 


ভীষণ মুতি ও বীর বিক্রমের জন্য সব লোকে তাহাকে ভয় করিত, তাহার 
নির্ঘল চরিত্র ও বীরোচিত সদাশয়তার জন্য সব লোকে তাহার বাধ্য ছিল, 
উরি তিনি নিজেও যেমন স্থনিপুণ যোদ্ধা, সৈন্মসামস্ত তেমনি তাহার একান্ত 
বাধ্য, এজন্য কামান দ্বারা সুরক্ষিত দুর্গ তাহার নিকট হইতে দখল করিয়া 
লওয়া সহজ ব্যাপার নহে।১59 পৃঃ-৬০৯ 

নবাবের আদেশে এই মেনাহাতীকে গুপ্তভাবে হত্যা করা হয়, এই তথ্যটি 
সতীশ মিত্র মহাশয়ের আহরিত তথ্ো পাওয়া যায় । মেনাহাতীই “সীতারাম+এর 
মুন্নয় রাঁয় এরূপ কোন সোচ্চার শ্বীকৃতি বঙ্কিমচন্দ্র করেন নি। কিন্তু মৃন্য় 
রায় সম্বন্ধে উপন্যাসে যে তথ্য পাওয়া যায় এবং তার চরিত্রের যে বীর্ধবত্তা 
ও প্রভূভক্তির পরিচয় পাই মনে হয় “দীতারাম* উপন্তাসের মুন্সয় ্বয়ং মেনাহাতী 
(রামরূপ ঘোষ )। 
দেওয়ান যছুনাথ মজুমদার 

“ইনি গঙ্গোপাধ্যায় উপাধধারী কুলীন ব্রাঙ্ষণবংশীয়। যছুনাখের অন্য নাম 
ছিল পরযেশ্বর। সীতারামের সরকারে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইবার পর, 
ইনি কিছু ভূসম্পত্তির মালিক হইয়া! মহন্মদপুর দুর্গের নিকটবর্তী নারায়ণ পুর 
গ্রামে বাস করেন, এখনও সেখানে জঙ্গলের মধ্যে তাহার বাডী ও মন্দিরের 
ভগ্রাবশেষ আছে। (৫৫৬ পৃষ্ঠা) সম্ভবতঃ তিনি দেওয়াশীকার্ষে খ্যাতিলাভ 
করবার পর “মজুমদার উপাধি লাভ করেন, তখন উহা বিশেষ সম্মানের উপাধি 
ছিল। দেওয়ান যছুনাথ যেমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ষণ, তেমনি কর্তব্যশীল ও ন্যায়বান 
কর্মচারী ছিলেন ॥ সীতারামের অন্ুপস্থিতিকালে তিনিই তাহার নামে রাজ্যশাসন 
করিতেন, আবশ্তক হইলে তিনি যুদ্ধাভিযানে রাজ্যরক্ষা করিতে পরাজ্ুখ হইতেন 
না।৪১ (পৃঃ ৬৩৩-৬৩৭ )1।। 

সীতারাম উপন্যাসে চন্দ্রচুড ঠাকুরের যে চরিত্রটি পাই সে চরিত্রটি কল্পিত 
বলেই মনে হয়। “যশোহর খুলনার ইতিহাসে" শ্রীঘুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় 
বাজা সীতারাম এর দেওয়ান যছুনাথ মজুমদার সম্বদ্ধে উপযুক্ত যে বিবরণটি 
দিয়েছেন এবং চন্দ্রচুড ঠাকুরের যে চরিত্রবিবরণ আমর] পাই ছুই-এর মধ্যে 
অনের সাদৃশ্ত আছে। এইজন্য আমরা অন্ুমীন করতে পারি, চন্দ্রচুড ঠাকুরের 
চরিত্রে দেওয়ান যছুনাথ মজুমদারের ছায়া আছে। 


৯ (সন 


৪৯/৪১। যশোহর খুলনার ইতিহাস ২ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র। 
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'রাজসিংহ্‌ £ 
বাদশাহ অওংরজেব 
ভারতীয় গ্র্যাগুমোগলদের মধ্যে ঘিণি ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যকর 
ব্যক্তিত্ব, দেই অওরংজেব সম্পর্কে এতিহাসিকরা বলেছেন £ 
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 দিল্লীশ্বর আলমগীর বাদশাহের স্থধদ্থ রাঞন্বকালের ব্যর্থতার মুন তার 
শিজেরই চরিত্রের মধ্যে, ইতিহাস তাগই সাক্ষ্য দেয়। রাজপুত রুদ্ধ ও মোগল 
বাজত্ের পক্ষে তার ভয়ানক পরিণাম অওরংজেবের 'অপরিণামদশখ রাঁজবুদ্ধিরই 
্বাক্ষর | রূপনগর রাজকন্যাকে কেন্দ্র করে বাজপুত ব্াাণা রাজদিংহের সঙ্গে 
সংগ্রামের পটভূমিকায় বাদশাহ, অওরংজেবকে আমরা দেখত্তে পাই । 
অওরংজেবের রাছনীতি, রণনীতি এবং চরিত্রপ্রবণতা বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র 
বস্তুনিষ্ঠ হলেও কর্ণেল টডের রাজস্থান” অগ্ুলরণের ফলে কিছু কিছু এ্তিহাপিক 
ক্রুটি এতে ঘটেছে । এছাডা কয়েকটি ব্যাপারে ও এতিহাপসিক ন্বাধীন তা বঙ্কিমচন্জ 
নিয়েছেন। কিন্ত এগুলি সত্বেও কাহিনীর অধিকাংশ প্রধান চরিত্রই প্রাণরসে 
সপীবিত। তাদের উপস্থাপনা ও চিত্তবিকাশও ইতিহালসন্মত। এই প্রসঙ্গে 
সর্বপ্রধান স্মরণীয় পুরুষ স্বয়ং অওরংছেব, ভাঁরতত্রাস সম্রাট আলমগীর । 
অওরংজেবের বিপুল ক্ষমতা ও এরশ্বর্ষের অন্তরালে যে হৃদয়ের ক্ষুধা, তার 
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হিং কীতিকলাপ ও অবিশ্বাসের মধ্যে অন্তরের যে দীন শুন্ততা, বঙ্ছি মচজ্্রের .. 
শিল্পীমানস অভিশপ্ত মাচুষটির মনের সেই মরুবিন্দুটিতেই রসবর্ষণ করেছে । ) 

এই মাধুর্ধের অংশটি গড়ে উঠেছে কল্পিত চরিত্র নির্শলকুমারী বা 'ইমলি 
বেগমের” সাহায্যে । মরুভূমিতে মঞ্জরীবিকাশের এই সৌন্দ্ঘটুকুও সম্পূর্ণ 
অনৈতিহাসিক বল যায় না। কারণ ইতিহাসের এই লৌহমানবটিরও একটি 
স্থকোমল মর্নকেন্দ্র ছিল, প্রচলিত কিংবদন্তীজাতীয় কাহিশীতে তার পরিচয় 
মেলে ।* 

ইতিহান সত্যের ব্রেখাচিত্র অঙ্কন করে, এতিহাসিক উপন্যাস সেই রেখায় 
রক্তমাংস নিস করে প্রাণৈশর্ষে ভরিয়ে তোলে। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রকেও 
ইতিহাসের 'আদরা"তেই বণণলিম্পন ঘটাতে হয়েছে, কিন্তু তাতে অওরংজেব 
অথবা অন্যান্য চরিত্রের বিরুতি ঘট? দূরে থাক, সেগুলি আরে! ভান্বর হয়ে উঠেছে। 

তৃষিহহৃদয় অওরংজেবের সঙ্গে সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী”র রাজার 
সাদৃষ্ঠ নির্ণয় করা চলে। 

রাজপিংহে অও্রংজেব বলেছেন নির্মলকুমারীকে ঃ 

“বনিতে আমার লঙ্জা করে, আমি তেমন কথা কখনও কাহাকেও বলি 
নাই। আমি প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু কখনও কাহাকেও ভালবামি নাই। 
এ জন্মে কেবল তোমাবেই ভালবাপিয়াছি। তাই, তুমি যদি বল যে, তোমার 
স্বামী না থাকিলে তুমি আমার বেগম হইতে, তাহা হইলে এ ন্সেহশৃন্ত 
হৃদয়--পোঁড] পাহাড়ের মত হৃদয় এবটু মিপ্ধ হয়।”৪৪ 

আর ঠিক সেই স্ুরেই বলেছেন “রক্তকরবী'র রাজা £ 

“আমি প্রকাণ্ড মক্ুভূমি তোথার্ মতো। একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত 
বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লাস্ত। তৃষ্কার দ্বাহে এই 
মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, 
ওই একট্খাশি দুর্বল ঘসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে 
পারছে না।*৪৫ 
ডি রাণাদিল--919118 ৫০ 17801 ৬০1, | )১-361---1%00001 £ (1190- 

51805] 09 ড/111)10 [ছ106, 00-101-08). 
৪৪। রাজসিংহ £ বঙ্কিমচন্দ্র। 
৪৫ রক্তকরবী 2 ব্রবীন্দ্রনাথ । 
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বহ্ছিমচন্দ্রের নিপুণ তুলিকায় বর্ণালিম্পনে ইতিহাসসম্মত কুশাগ্রবুদ্ধি আত্মস্তরী 
এবং ক্রুন্ন সম্রাট আলমগীরের চরিত্রটি উদ্ভাসিত, অন্দিকে তীর. শিঃসজ 
ব্যত্তিহনয়ের স্বরূপ--তীর ক্লান্থ উদ্ভ্রান্ত জীবনে একবিন্দু প্রেমের জন্থা আতি, 
ছুই-ই অসামান্ হয়ে উঠেছে। তাই সাধারণ সিদ্ধান্তে বাজপিংহ কাহিনীর 
নায়ক এবং নামপুরুষ হলেও বস্তুতঃ বিরাটত্বে ও বৈচিত্রোয 'মণ্ডরংজেবই উপন্যাসের 
যথার্থ নায়কত্ব দাবি করতে পারেন । 

জীবনের উদ্ভান না থাকলে মাত্র তথ্য সমাহরণেই ইতিহাসের উপার্ধান 
উপন্যাল হয় না। তাই গ্র্যাণ্ড মোগল” অওরংজ্রেবের এই মানবিকতার প্রকাশ 
'রাজলিংহ'কে ওপন্যাসিক এখ্বর্ষে সার্থক করবার জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। 
রাণা রাজসিংহ 

(“রাজসিংহ* উপন্যাসের নায়ক উদয়পুরের বীর রাণ! 'রাজপিংহ” | অগুরংজেবের 
সঙ্গে রাজপিংহের সংঘর্ষকাহিধীকে কেন্দ্র করেই রোজপিংহ, উপন্তাস। 
উপন্যানটিকে বঙ্কিমচন্দ্র স্ব এ্রতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে হ্বীকৃতি দিয়েছেন। 
এই উপন্যাসে লেখক কর্ণেল টডের “আ্যানালস্‌ অল রাক্স্থানকে প্রান 
সম্পূর্ন অনুপরণ করেছেন । কপনগরী বাজকন্যাকে কেন্দ্র করে অওরংছেব ও 
রাজসিংহের সংঘর্ককাহিনী উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে । কারণটি এতিহাসিক। 
কিন্তু উত্তরকাশীন এতিহালিক গবেষণানন একথ প্রমাণিত যে টড বণিত 
এবং বক্কিষগৃহত ইতিহাপের ক্রটি মাছে । প্রথমতঃ যে কন্যাটিকে নিয়ে 
বিরোধ, তার নাম “চঞ্জলকুমারী” নয়, “চাক্ুমত। । রাজ্যের নাম “রূপনগর? 
নয়-_কিশনগর"? ; বিক্রম শোলাঙ্কী নন-নায়িকার পিতার নাম রাজা বরূপসিংহ 
এবং অওরংজেব ও রাজসিংহের মধ্যে যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়, তা অন্ততঃ 
রাজপিংহ-চারুমতীর বিবাহের তেরো বৎসর পরে। এছাড়া আরও কয়েকটি 
ব্যাপারেও এঁতিহাসিক স্বাধীনতা বঙ্কিমচন্দ্র নিয়েছেন ।/ 

বঙ্কিমচন্দ্র সংগৃহীত টডের এতিহাসিক তথ্যের কিয়ংদশ নিয়ে উদ্ধত 
কর? যেতে পারে £ 

“1051৩001781 06109009011) 12171 01 1109 1১170955০01 1২711017892, 
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পরবতীকালের এতিছাসিক গবেষশাঘস প্রাজপিংহের ইতিহাসের এই ভথাটির 
একটি ভিন্ন চেহারা পারা যায়। গোৌরীশস্কর হীরাচান্দ ওঝা রচিত প্রামাণ্য 
ইতিবৃত্ত 'উদয়পুব রাছয কা ইতিহাস গ্রস্থের দ্বিতীয় খণ্ডে রাজপিংহ-চারুমতীর 
বিবাহ-বিবরণ এইভাবে পাওয়] যায় £ 

“বিঃ সং ১৭১৫ (ইং সং ১৬৫৮) মে কিশনগড়কে বাজী রূপসিংহকা 
দেহান্ত হোনে পর উন্যক পুত্র মানসিংহ উন্কে উত্তরাধিকারী ভয়ে। 
বাদশাহ ওরংজেব নে উন্কী বহিন চারুযতী কী স্থন্দরতা কা হাল স্থনকর 
উন্হে শাদী করণা চাহা। মানসিংহ কে? ভী বিবশ হো কর মহ সম্বন্ধ 
স্বীকার কণা পড়া । চারুমতীকে পিতা পরম বৈষঞ্চর থে” জিস্সে ( চারুমতী ) 
কো ভী বৈষ্ণবধ যে বডী রুচি খা । জব্‌ উপনে যুহ শুনা কি মেগী 
শাদী মুসলমাণ কে সাথ হোনেবালী হ্যায়, তব উহ অত্যন্ত ছুখী হুই ওর 
উস্নে আপনী মাতা তথা ভাই দে কহ দিয়া কি যদি মেরা শিবাহ বাদশাহ 
কে সাথ করোগে তে। মার অপনে প্রাণো কী তিলাঞুলী নে 
দ্বুগী। জব চারুমহী নে অপনে বচাও কা কোই উপায় ন দেখা তব উস্নে 
মহারাণ। রাজসিংহ কী শরণ চাহী শা উনকে পাস এক অরজী ভেঙ্গী, 
জিসমে" অপনে ছুঃখ কা পূরা হাল লিখতে হয়ে প্রার্থনা কী কি--আপ 
মেরে সাথ বিবাহ কর্‌ মেরে ধর্ম কী রক্ষা করে । ইসপর মহারাণা ধিং 
সং ১৭১৭ (ইং সং ১৬৬০) মে" সসৈন্ত কিশনগর পহু"চে গুর চাক্ষমতী সে 
বিবাহ কর্‌ উসে অপনে মহা লে আয়ে” 1৮৮৭ 
৪৬1 5০৫ [২7198511)0--৬০91 1) 1440. 
৪৭। উদর়পুর রাজ্য কা ইতিহাল-_গৌরীশঙ্কর হীগাচান্দ ওঝা (পৃঃ ৫৪১- 
৪, আজমীর ১৯৫৫ ) 
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। লেখক ন্রাজসিংহ চিত্রে আদর্শ রাজপুতবীরের পূর্ণ মাহাত্মা বিস্তাপ 
করেছেন। ভারতত্রাম সম্রাট আলমগীরের প্রদত্ত শক্তিকেও প্রতিহত করে 
রাজপুত জাতির অন্তরে খিনি নবপ্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তার 
চরিত্রায়ণে ত্বাভাবিকভাবেই আকুষ্ট হয়েছিলেন। রাজানংহের মধ্য দিয়ে 
হ্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র জাতির আগামী অধিনায়ককে পরোক্ষভাবে অভিষেক 
করেছেন--এমন সিদ্ধান্ত ও করা অসংগত নয়। 

মহাকাব্যেপম উপন্তাসের ধীরোদাত্ত নায়ক রাজসিংহ, বীর্ধে, ব্যত্তিত্ে, 
শরণাগতের ত্রাণে, লোকরগ্ুনে তিনি পুকষোত্বম রাজপুতশ্রেষ্ঠ । উপন্যাসের 
দাবীতে কল্পনার বর্ণলেপে ইতিহাসকে কিঞিৎ পৰ্ধিবতিত করেছেন লেখক। 
শরণাথিণী রাজপুত কন্যা চারুমত্তীই কাহিনীর রোম্যার্টিক নারিকা চঞ্চলকুমারী, 
তাকে কেন্দ্র করেই ভারতব্যাপ্ত রাজপুত-মোগলের মহাসমর। ইতিহাসের 
রাজপুত মোগলের বিশবৎলর ব্যাপী সংঘর্ষে চাকুমতীর রক্ষা! ছাড়াও অওরংজেব 
রাজপিংহের মধ্যে দীর্ঘদিনের ধুমাধিত অসন্তোষ ছিল। াকস্ত বঙ্কিমচন্দ্র 
লক্ষ্য ত ঘটন? নয়, ঘটনার সঙ্গে জড়িত মহৎ ব্যক্তিত্রটি। উপন্যাসের 
'রাজপিংহ” চরিত্রে আমরা ইতিহাসের সেই অমিতবীর্ধ বিপাট পুরুষকেই পাই 1) 
দিশীর ধা? 

অওরংজেবের বিখ্যাত সেনাপতি । বিভিন্ন সময় বিজ্বাপুর অভিযান 
এবং শিবাজী মারাগাবাহিনীতর। সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুবরাজ শাহ 
আলমের সঙ্গে তার বিরোধের ফলে মহারাধ্বীয়ধের আক্রমণ প্রবলতর হয়। 
ভার স্থানে বাহাছুর খান বাঁ খা জাহান নিযুক্ত হন। রাজসিংহের সঙ্গে 
শেষ-যুদ্ধে ধিলীর খা মবারবের সহযোগিতা করেছেন । 
উদ্দিপুরী 
চরিত্রটি এতিহাপিক। ইতাপীম্ পর্ণটক মাহ্ুচ্চির বিবরণ থেকে কর্ণেল টড 
এইভাবে তার পরিচয় উপস্থিত করেছেন £ 

74৯ 099186217 5108 517] 01 10812 917110105 17821910) ৬/1)0 011 
(16 ৫05/180811 01 1797 15110795091, 709081016 1116 00170010106 01 1101 
৬1০60110115 1772,5061.2, 

এই তরুণী বিদেশিনী যদিও অওরংজেবের বিবাহিতা পতীী ছিলেন না- 
কিন্ত এর প্রতি সম্রাটের গভীর ভালবাস! এবং প্রণল প্রশ্রয় ছিল ঃ 


্ ১৯ 


“00081 0) 5961] ০01 1091 069069 1)6 1091001890 115 11979 
98109 ০1 18) 1381591) (9012 01 0001011.) 9100 0৮911099160 1061 
06813 01 0010120000017655, /11101) 17711511126 510001560 5০ 11905 & 
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বস্কমচন্দ্র টড থেকে 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপকরণ নিয়েছেন, উদদিপুরীকেও 
নিয়েছেন। তিনি উদদিপুরীকে “দারার পত্বী' বলেছেন-_কিস্ত দার! উদ্দিপুরীকে 
বিবাহ করেছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। অওরংজেবও তাকে বিবাহ 
করেন নি। উপিপুরী মহিষী ছিলেন না--“প্রয়পী” ছিলেন। অপূর্ব রূপ- 
লাবণ্যই এই সৌভাগ্যের কারণ। (রাজনিংহ : দ্বিতীয় খণ্ড, €ম পরিচ্ছেদ )। 

বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রটিকে ইতিহাসাছ্গভাবেই চিত্রিত করেছেন। তার কবি- 
কল্পনায় ভারতত্রাম আলমগীরের বল্লভার উপযুক্ত অভিমান, গরিমা ইতিহাস- 
ক্বীকত যছ্যান্ি ইত্যার্দি চমৎকারভাবে বূপায়িত হয়েছে । রাজসিংহের 
অন্তঃপুরে উপিপুশীকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাঁ বস্কিমের পরিণত 
শিল্পপ্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষা । 
জেব-উন্নিস। 

“রাজসিংহ* উপন্থাসে চধিত্রচিভ্রা়ণে বঙ্ষিমচন্দ্রের কিছু এতিহাদিক ভুলের 
প্রসঙ্গে আচাধ ধছুনাথ সরকার বলেছেন £ 

"যে মান্ুচী হইতে এই সংবাদ লয় হইয়াছে, তাহার গ্রন্থে জেব-উন্গিলার 
চরিত্রে কোন কলঙ্কপাত করা হয় নাই, তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী ফথ্র-উন্নিদার 
উপর এই দুনাম দেওয়া হইয়াছে ।*৪৯ 

আচার্ধ সরকার তার “950016১ 10. 4১012052905 [২০117৮ গ্রন্থে যুক্তি 
দিয়ে জেব-উন্নিপার চরিত্রটিকে কলঙ্কমুক্ত করেছেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস লিখতে বসেন নি, তিনি মূলতঃ গপন্যাসিক ; এঁতিহাপিক 
উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্রে কল্পনাগত কিছু ম্বাধীনতা নেওয়া চলে। তা 
ছাড়া যেহেতু এই চরিত্রে ক্ষমতা এবং যৌবনমদমত্ততা নারীর হৃদয়ের জাগরণ 
ও গভীর ব্েনাময় একটি পরিণতি দেখানো! হয়েছে, সে-কারণে এতিহাসিক 
তথ্যপঞীর প্রামাণ্যতাই এর চরম লক্ষ্য নয়--এই চরিত্রের যথার্থ বিচার 
৪৮ | [২819850180১ ৮০1. 7১-351, 70৫৫. 

৪৯ | আচার্য যছুনীথ সরকার £ ভূমিকা--রাজপিংহ (সাহিত্য-পরিষ্ধ ) 


২১২ 


হৃদ্গত মূল্যে, জীবনশিল্লের কষ্টিপাথরে | চরিত্রের প্রারস্তম্থজ্জ এই : 

শপিসী ভাইঝি (অর্থাৎ রোশনারা জেব-উন্নিসা ) উভয়ে অনেক স্থলেই 
ম্দনমন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়! দাড়াইতেন।*৫০ অবশ্ঠ জেব-উদ্নিসা কাহিনীর 
পাদটীকায় বস্কিমচন্দ্রের মন্তব্য লক্ষ্য করলে এই চরিত্রায়ণে এঁতিহাসিক 
প্রমাদ খুব বেশী আছে বলে মনে হয় না।-- 

“মুসলমান ইতিহাসে ইনি জেব-উপ্লিপা বা জয়েব-উন্নিসা নামে পরিচিত । 
পান্্র কক্রু বলেন, ইহার নাম ফকরুল্লিস]।১৫ ১ 

বন্ধিমচন্ত্র অবশ্য তার আহরিত উপকরণের সাহায্যে জ্বব-উন্লিপার একটি 
ইতিহাস-সম্মত চরিত্রই অঙ্কন করতে চেয়েছেন । 

“জেব-উন্নিসপা একজন প্রধান “0১011061919, তিনি মোগলপাম্রাজ্যের 
“নিয়ামক নক্ষত্র” বলিয়াও বণিত হইয়াছেন 17৫২ 

এই বাদশাহজাদীর চরিত্র লেখক তাঁর নিজের কথায়ই ফুটিয়ে তুলেছেন__ 

“জেব-উন্নিসা উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল--“বাদশাহজাদীর পাপ 1১০, 
আল্লা এসকল হুকুম ছোটলোকের জন্য করিয়াছেন_-কাফেরের জন্য । আমি 
কি হন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, এক ম্বামী করিয়া, 
চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষে আগুনে পুড়িয়া মরিব? আল্লা যদি আমার 
জন্য সেই বিধি করিতেন, তবে আমাকে কথনও বাদশাহজা?। করিতেন ন1।” ৫৩ 

হয়তো এই পর্যস্ত ইতিহাস শ্বীরূত, কিন্তু মবারকের বধাজ্ঞায় ক্রমশঃ 
তার আত্মচেতনার বোধূন, যন্ত্রণার অর্মিদাহ, রাজপুত অন্তঃপুরে মবারকের 
সঙ্গে মিলন এবং বিবাহের মধ্য ধিয়ে নারাজীবনের পরমন্বর্গের আম্বাদ--আর 
তারপরেই হিংসানাগিনী দরিয়ার গুলিতে মবারকের মৃত্যু হলে একান্ত ছুর্ভাগিশী 
'বস্থ্ধালিঙ্গঈণ ধুসর্তশী বিললাপবিকীণমৃদ্ধক্জা'__জেব-উন্নিসার যে করুণতম 
চিত্র তারই মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ মহিমা প্রকাশিত হয়েছে । বস্ততঃ 
জেব-উন্লিসার চরিত্র মোগল অন্তঃপুরের তোগধিলাসসর্বন্ধ শীতিধর্মবিহীন এক 
জাতীয় রূমণীচরাত্রর প্রতীক একটি 5907001] ১ অথবা এই চরিত্র কেবল 


শা শপ 





পপ স্ 


৫০ রাজসিংহ £ ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ । 
€১। রাজপিংহ পাদটীকা, ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ । 
৫২। রাজসিংহ £ ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ । 
৫৩। রাজনিংহ £ ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ । 
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মোগল অস্ত্রঃপুরেরই নয়, পৃথিবীর দেশে দেশে, ইতিহাসের পাতায় পাতায় 
এদের কাহিনী বিকীর্ণ। এদেরই অন্যতম! সম্রাট আশোকের বার্ধক্য তরুণী 
ভার্ধা “তিস্সরক্ষিতা', ইংল্যাণ্ডের অদ্বিতীয় রাণী 'ভাজিন কুইন” এলিজাবেখ, 
রুশিয়ার বিছুষী প্রতাপান্থি তা স্রজ্ঞী ক্যাথারিণ দি গ্রেট, এই সব প্রধান প্রধান 
চরিত্র ছাড়াও রাজঅন্তঃপুরে বন নারীই নীতি-ধর্ম হৃদয়কে পদদলিত করে 
চক্রান্ত ও শ্বেচ্ছাচারিতার হলাহল খনন করেছে--আর সেই স্ব-ন্্ট কাঁলকুটের 
জালায় যার! দগ্ধ হয়ে গেছে, জেব-উন্নিঘ1! তাদেরই অন্যতমা। 

111910175০0? 4১018108260 গ্রস্থ থেকে জেব-উন্না সম্বন্ধে এই 
তথ্যটকু আহরিত হয়েছে। 

591169 596179 00 119৮6 11017011160 1061 19010915 10801211955 ০ 
116911901 21014 11191981% 195195 '' 

৩০৪18091 0০010160190 170 179.706 ৬101) [1121 01 /৯0117179109, 11120, 
৪17009018 01 1)9 161:+5 000171 210 ৪ ৮911061 01 5010)9 1910009 01) 
115 ০৬) 08,১.১১৫৪ 

অনুমান করা যেতে পারে এই অকিলমানা খানই রূপান্তরিতভাবে 
উপন্যাসে মবারক খ" নামে পরিচিত হয়েছেন । 
মবারক আলি খ*! 

মবারক আলি মহাকাব্যোপম “রাজসিংহ” উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট পার্খব- 
চরিত্র । অওরংছেবের বীর ও শ্বজাতিপ্রেমিক সেনাপতি মবারক মধাদার 
প্রেক্ষিতে কাহিনীর অন্যতর রাজকীয় নায়কত্বর় অওরংজেব এবং রাজপিংহ 
অপেক্ষা অবগ্ঠই গৌণ। কিন্ত মনসবদার মবারক আলি খা একাধারে বীর- 
রূপে, অন্যদিকে জেব-উন্গিসার প্রেমিকরূপে উপন্যাসে একটি অপূর্ব স্থান লাভ 
করেছেন। তার চরিত্র ঘন্্সংঘ/তে জটিল। দরিয়াবিবির ভালবাসায় তার 
তৃপ্তি নেই , তিনি জেব-উন্নিসার লালপা-বশ্ছিতে স্বত্যুকামী পতঙ্গ সঘ্রাটকন্যার 
হৃদয়বজিত মধুকরীচরিত্র সম্যক অবগত হয়েও তিনি আত্মনামী মনোবেগ 

ংবরণ করতে পারেন ন1। 

তারপর একদিন পাষাণে অগ্নি প্রবেশ করিল; জেব-উপ্নিসার স্থকঠিন 
ছুঃখের ঘাতে নারীরূপে নবজন্ম লাভ করলেন--ক্ষণন্থখের ম্বর্গ রচিত হল 


৫৪1 [71501 ০1 /৯01808256 ০1. 1 0080, 1% 00 69-79. 
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উমবারককে নিয়ে। কিন্তু মবারক জানতেন তীর পরিণাষ নির্ধারিত হয়ে গেছে, 


ব্যক্ত 


তিনি অদৃষ্টের ক্রীড়নক। মবারকের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এক শিয়তি-তাড়িত 
পুরুষের জীবন-চিত্র দেখিয়েছেন-__সর্বগুণান্বিত হয়েও যিনি চিপ্রহুঃখ ও বঞ্চনার 
ললাটলিপির নিগভবদ্ধ, গ্রীক ট্রাজিডির নাকের মতো যার যাত্রাপথ ধুসর 
বেদনায় সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে। 

মবারক আলির চরিত্র কোনো এধতিহাসিক ভিত্তিতে গঠিত কিনা 
নিঃসংশয়ে বল। কঠিন। জেব-উন্নিসার প্রণয়ীন্পে অকিলমানা খশান-এর নাম 
আমরা ইতিহাসে পাই, অনুমান করা যেতে পারে এই অকিলমানা খশনের 
ছায়াতেই মবারক আলি চরিত্রটি সৃষ্ট হয়েছে । 

4১০8708.] 00217001660 1167 1791016 ড/111) 10102 01 /১01170010 16100, 
21709916০01 1)91 19110691075 00071 21 2 ড671091 01 50109 16100906112 
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নির্মলকুমারী 

রাজসিংহ' উপন্যাসে চঞ্চলকুমারী সখিবূপে এবং পরবর্তীকালে আলমগীরের 
অন্তঃপুরচাব্ণীর ভূমিকায় অধটন-ঘটনা-পটিয়সীকপে নির্মলকুমারী একটি অসাধারণ 
প্রাণবন্ত চরিত্র । এই ইমলি বেগম বা নির্ধলকুমারীই আপাত পাষাণ 
অণ্তরংজেবের অন্তরলোকে বেদনার উৎস মুক্ত করে দিয়েছিল। 

ইতিহাসের “চারুমতী” যেমন চঞ্চলকুমারীতে কপায্রিতা তেমনি নির্মলকুমারী 
মূলতঃ কল্পনাসভ্ৃতা হলেও তারও একটি ক্ষীণ প্রেরণা ইতিহাসে আছে মনে 
হয়। দারার অন্যতম! পত্বী “রাণা্দিল, অওরংজেবের পরম বাতা ছিলেন, 
কিন্তু কোনো প্রলোভন, কোনো ভীতিই রাণািলকে অওরংজেবের অনুরাগিনী 
করতে পারে নি। ছুর্জয় আলমগীরও এই নারীকে দারাজীবন শ্রদ্ধ৷ করেছেন, 
সম্মান করেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে গভীর একটি ভালবাসা অন্তরে বহন 
করেছেন। এই চরিত্রের পরিচয় এতিহাসিক মাচ্গচ্চি এইভানে দিয়েছেন £ 
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(91005 2 10119 519১1)60 1761 9০6 11 ০0৮61, 70 00116001179 0১৩1, 
0190৫ 1৪. 01010) 56121 1 (0 4৯012122909 59 5176 07911015582 
[119 099711/ ০0 1767 906 1 ড/85 011700176, 20 1 1101 010০9৫ 
81811060 1011) 106 ৬/৪১ ৬/০100109, 10000010091170 51101) 19591061017 
/৯018172260 06858 1819 50119109110925, %1610176 10151) 95090172100 
16, 200 11981115106 ৮101) [115 ০০9106১%, 65919] 0৬ 1191 
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যোধপুরী বেগম 

অওরংজেবের প্রধানা মহিষী যোধপুরছুহিতা, রাজপুতকন্য।। কারো কারো 
মতে উদ্দিগুরী নন, ইশিই রাজকুমার কামবক্সের ( সম্রাটের পঞ্চম পুত্র ) জননী । 
£11817)-30151) (9০918 01009৫19111) 001 70070110810.) 

উপন্যাসে এই চরিত্রটি কিছু গুরুত্ব আছে। ধর্মান্ধ আলমগীরের অন্তঃপুরে 
আর কোন রাজপুতকন্যাকে অবমাননা হ্বীকার করতে না হয়, এইজন্য দেবী 
নামিক! হিন্দু পরিচারিকার সাহায্যে তিনি চঞ্চলকুমারীকে নিজ প্রাণ বিনাশের 
পরামর্শ দান করেন, অথবা রাজসিংহের আশ্রয় শিতে বলেন। নির্মলকুমারী 
এই যোধপুরী বেগমের কাছেই আশ্র্ পেয়েছিলেন । গিরসংকটে বন্দী 
অওরংজেবের পুরনারীর1 যথন রাজপিংহের অন্তঃপুরে নীতা হন, তখন যোধপুরীকে 
সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল । 

চরিত্রটি গভীর এবং তোজাদীপ্ত। অবস্থাচক্কে মোগলের অবরোধচারিণী 
হলেও রাজপুত-ললনারা যে আত্মুমর্ধাদা হারাতেন না এবং নি গৌরবে উন্ন তণীর্ষে 
বিরাজ করতেন, যোধপুরীর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সেইটিই দেখান চেয়েছেন । 

যোধপুবী বেগমের অওরংজেবের মহিষী হবার কারণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 
--“'মোগল বাদ্খাহের) ধাহাকে প্রথম বিবাহ করিতেন, তিনিই প্রবান! 
মহিষী হইতেন। হিন্দুত্বেধী আওরংজেবের ছুর্ভাগ্যক্রথে একজন হিন্দুকন্যা 
তাহার প্রধানা মহ্বধী। আকবর বাদশাহ রাজপুত রাজগণের কন্যা! বিবাহ 
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করার প্রথা প্রবন্তিত করিয়াছিলেন । সেই নিয়ম অনুসারে, সকল বাদশাহেরই 
হিন্দুমহিষী ছিল। আওরংজেবের প্রধান মহিষী যোধপুরী বেগম ।:৮ 


এতিহাসিক প্রয়োজনে আগত কয়েকটি চরিত্র 

হাসান আলি খশ 

হাসান আলি খশা মনসবদার বাদশাহ অওরংলেবের একজন স্থদক্ষ সেনাপতি । 
রূপনগর থেকে চঞ্চলকুমা রীকে দিল্লীতে আনবার অভিযানে ইনি ছিলেন অন্তর 
সেনাপতি । উদয়পুরের পর্ধতাকীর্ঁণ গিরিপথে যখন যোগল সৈন্য পরতোপরে 
অদৃ রাঁজপুতগণ কতৃক আক্রান্ত হয় এবং চঞ্চলকুমাদী রাজপিংহের অনুচর 
মাণিকলাল কতক অপহৃত হন তখন হাসান আলি খন বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে 
শিলাখণ্ডের আঘাতে বিভ্রান্ত সৈম্তদলকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। পরে মবারক আলি 
খশ ও হাসান আলি খশার মিলিত চেষ্টায় মাত্র পঞ্চাশজন রাজপুতসহ রাজসিংহ 
যখন মোগলের কামানের মুখে রন্ধপথে বন্দী, তখন স্থকৌশলী মাণিকলাল 
হাসান আলি খশার নাম করেই বিক্রমসিংহের কাছ থেকে ছুহাজার সৈম্থ 
এনে হাসান আলির এবং মবাঁরকের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ ক'রে মোগলপৈন্যকে 
বিভ্রান্ত করে দিল। 
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ুর্গাদাস 

বিখ্যাত মারবাড়ী যোদ্ধা ও ভাগ্যান্বেধী। যুবরাজ আকবরকে সহাসতা 
দিয়েছিলেন । অওরংজেবকে বার বার বিভ্রত করেছেন । পরিশেষে অওরংজেব 


৫৮| বাছজপিংহ £ ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ । 
৫৯।  (4815805216) [05 08102611066 17150915% 01 [0018 (৬০1, 1৬). 
[০ 248-249. 
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কর্তক সমাদৃত ও সন্দানিত হন । ১৬৭ সালের পর তুর্গাৰাস অজিত সিংহের 
সঙ্গে মিলিতভাবে রাজপুত্রের জাতীর শক্তির নেতৃত্ব গ্রহণ করে অওরংজেবের 
বিরুদ্ধে বার বার সংগ্রাম করে তাকে বিপরধস্ত করেছেন, মাঝে মাঝে বশ্তাও 
স্বীকার করেছেন। কিন্ক রাঠৌর জাতির এই বীর নেতার স্বাধীনচিত্ত আবার 
বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। 

“ঘা 1690 10015291025 991০0 1159 116৬ 0309৬611001 01 48701 &া7 
০017117660 (0 19100097 97 01500110 0)9 0875 01 11812] 117 
70781781 0০৩01790101) (01303 ) 

“* [00010910295 /%5 16৮/21060 (0% 4৯012085260) 0% 09176 1216617 
1700 11010961181] 5০1৮106.৮৩০9 (7৮, 303) 
বাদণাপুত্র আজিম খা! 

মোহম্মদ,মীজম, অগরংজেবের তৃতীয় পুত্র, অওরংজেবের ম্ৃত্যুন্র পর সিংহাসনে 
আরোহণের যে সংগ্রাম আরস্ত হয় তাতে শাহ আলম ( অওরংজেবের দ্বিতীয় 
পুত্র মোয়াজ্জেম ) তাকে ১৭৩৭ সালে জাজৌয়ের যুদ্ধে হত্যা করেন ।৬৯ 
আকবর (রা+পুত্র) 

প্রংজেবের চতুর্থ পুত্র । শিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন--কিন্তু ধূর্ত পিতার 
চক্রান্তে ব্যর্থ হন। পরিশেষে ১৬৮৮ সালে পারস্থে পলায়ন করেন । ১৭৪৪ 
সালে পারস্তে মৃত্যু হয়।”১২ 

অওন্ংজেবের বাঞজপুন্ধের সঙ্গে যুদ্ধসংক্রান্ত স্যাপারে, রাজপুত্র আজম? এবং 
“আক্বর*--উভয়ত১ই বাদশাহ নিয়োজিত করেছিলেন। 
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রাজা যশোবন্ত সিংহ 

ইনি মারোয়ারের (যোধপুরের ) বিখ্যাত বীর রাজ!, সাজাহানের অগ্যতম 
সেনাপতি । সাজাহানের পুত্রদের পিংহানন অর্ধিকারের যুদ্ধে প্রথমে দারা শিকোর 
পক্ষাবলম্ব ছিলেন, পরে অর্থলোভে অওযুজেশের দলতুক্ত হন। তিনি এবং 
অওরংজেবের পুত্র কুমার মোয়াজ্জেম বিপুল অর্থের বিনিময়ে শিবাজীকে “রাজা? 


খেতাব লাভে সাহায্য করেন। দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে যশোবস্ত সিংহের ব্যর্থতা 


অওরংজেবের কোপদৃষ্টিতে পড়ে, ফলে তিনি স্থদূর কাবুল অঞ্চলে একটি ক্ুত্ 
জায়গীরদারের পদে নিযুক্ত হন। ১৬৭৮ সালে সেখানে তার মৃত্যু হয়। 
টড এবং মান্ুচ্চি বলেন অওরংজেবই বিষপ্রয়োগে তাকে বধ করিয়েছিলেন। 
ফশোবন্তের বিধবা-পত্তী 

যশোবস্তের মৃত্যুর পর কুচক্রী অওরংজেব, যশোবস্তের বিধবা মহিষী এবং 
শিশ্তপুত্র অজিত সিংহকে বন্দী করবার চেষ্টা করেন। রাজপুতবীর দূর্গাদান অসীম 
বীরত্ে তাদ্দের দেই চক্রান্ত থেকে উদ্ধার করেন। শিরুপায় যশোবস্ত-মহিষী 
সপুর মেবারের রাজী রাজপিংহের আশ্রয় নেন _এবং মেবার ও মাডোয়ারের সঙ্গে 
মোগলের সংগ্রাম আরম্ভ হয়।৬০ [পৃষ্ঠা ৪৩৮ ডরষ্টস্য (90100 )] 
জয়মিংহ 

অশস্বরপতি মানসিংহের ভ্রাতুষ্পত্র, অগরংজেবের সেনাপতি । কুমার মোয়াজ্জেমের 
সঙ্গে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রী করেন এবং প্রধানতঃ তারই চেষ্টায় শিবাজী 
অওর“জেবের সভায় আনীত হন। ১৬৬৭ পালে নিজপুত্র কতৃক বিষপ্রয়োগে 
হিহত হন। 

'রাজসিংহ” উপন্যাসের কিছু অতিরিক্ত এতিহাসিক তথ্য £ 

[ গৌরীশঙ্কর হীরাচান্দ ওঝা! কৃত 'উদয়পুর রাজ্য কা ইতিহাস” ছুস্রী 
জিলদ্‌। ৫৬৭-৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য ] 

অওরংজেবের সঙ্গে রাজসিংহের যুদ্ধপ্রসঙ্গে কয়েকটি ধতিহাসিক চরিত্রের 
উল্লেখ করেছেন লেখক। কাহিনীর সঙ্গে এই চরিত্রগুলির বিশেষ যোগ নেই। 


৬৩। 7119 0210511056 1715601% ০01 [10019. 
৬৪1 91016 5 181)91090810 [১61100. 
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কুমার ভীমসিংহ, কুমার জয়সিংহ, সবল দাস (সাবল দাস), রোহিলা 
খ। (রুহিল্লা), রাঠোর গেপীনাথ ও বিক্রম সোলাঙ্কী, আজম শাহ্‌, দিলীর 
খশ, বিখ্যাত মাঁডবাঁড়ী ছুর্গাদাস। 
আবার স্বয়ং উরংজেন রাজপিংহের সর্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইলেন ।-"- 
রাজনিংহ বিখ্যাত মাঁড়বাডী দুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া, গুরংজেবকে আক্রমণ 
করিলেন" 

ওউরংজেব ও আজিম ভয়ে পলাইয়! রাণাদিগের পরিত্য ক রাজধানী চিতোরে 
গিয়া! আশ্রপ্ন লইলেন।-__ন্থবলদাস নামা একজন রাজপুত সেনাপতি পশ্চাতে 
গিয়া চিতোর ও আছঙমীরের মধ্যে সৈন্তস্থাপন করিলেন । আবার আহার- 
বন্ধের ভয়। অতএব খশা রোহিলাকে বার হাজার ফৌজের সহিত সুবলদ।সের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া দিয়া গুরংলেব দ্বয়ং আজমীরে পলায়ন করিলেন। 

“পরাভূত হইয়া খশ রোহিলাও আমীরে প্রস্থান করিলেন। দিগন্তুরে 
রাজসিংহের দ্বিতীয় পুত্র কুমার ভীমসিংহ গুজরাট অঞ্চলে মোগলের অধিকারে 
প্রবেশ করিয়া সমস্ত নগর, গ্রাম, এমন কি, মোগল স্ববাদ্দারের রাজধানীও 
লুটপাট করলেন ।-*" 

কিন্ত রাজমন্ত্রী দয়াল শাহ্‌”*+**-*** মালবে মুসলমানের সর্বগাশ করিতে 
লাগিলেন |*******০* 

দয়াল শাহ, কুমার জয়সিংহের সৈন্যের সঙ্গে আপনার সৈম্ত মিলাইলে, 
তাহারা শাহাজাদ! আন্সিমকে পাকড়াও করিয়! চিতোরের নিকট যুদ্ধ করিলেন । 
আজিমও হতসৈন্য ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন ।”৬৫ 
ক। কুমার ভীমসিংহ £ "**পাজসিংহ ০ তয় খণ্, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছদ | 

'মহারাণা কা ছুসরা কুঁবর ভীমসিংহ পহাড়ি" সে নিকাল্‌ কর উদ্মে পড়া, 
জিস্নে দোনো পক্ষো কি বহুত, হানি হুই |” (পৃষ্ঠা ৫৬৫)" মুসলমানো। 
নে মেবার মে মন্দির তোড়ে থে, জিস্কা বদল লেনে কে লিয়ে কুঁবন্স 
ভীমপিংহ কো! উস্নে গুজরাট ভেজা” (পৃঃ ৫৬৭) 
থ। কুমার জয়সিংহ £ ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

“মহারাণা জয়সিংহ শাস্তিপ্রি, দানী, ধর্মনিষ্ঠ আউর উদার থে। বহ ভী 


এ ১৯৯৮৯ 


৬ ; বীঙ্জসিংহ ১ ৮ম খণ্ড, ১৬ পরিচ্ছেদ । 


২৬ 


ডুছ সময় তক বাদশাহ অওরংজেব সে লড়ে, পরস্ত অপনে পিতা জৈলা বাঁর 
নহোনে কে কারণ অন্ত মে উসনে সন্ধি কর লী। (পৃঃ ৫৯৫) 

গ। দয়ালদাস £ রাজপিংহ £ ৮ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ । জয়সিংহ ও মন্ত্রী 
দয়াল দাস । দয়াল শাহ) এর কীতি-_- 

“দেবমন্দিরে! কো গিরানে কে বদলে মে এক বড়ী মসজিদ ওর তিন 
ছোটা মস্জিদদো কো তোর কবু বহু লোৌট আয়ে। ইসী তরহ মন্ত্রী 

দয়ালদাস কো সসৈন্য মালবে পর ভেজা । উসনে কই স্থানে! সে পেশকশ 
যা গড লিয়া, কই জগহ থানে বিঠার়ে, কই স্থানো! কো ল.টা, কই মস্জিদে 

গিরাই গুর বহ কই উট সোনে সে ভর কর লে আয়া?” ( পৃঃ ৫৬৭) 

ঘ। রাঠোর : হ্থবলদাস ; সাধল দাস £--৮ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ । 
উ। খাঁ রোহিল। (রহিল খা): ৮ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ । 

“জব ওরংছেব মেবাড সে আজমের চলে গয়ে তব, মহারাণ!1 নে রাঠোর 
ঈমবল দাস (বন্দর কা) কো সপৈগ্ত বন্দর পর্ব ভেজা, জণহ1 শাহী 
সেনাপতি রুহিল্রা থা ১২০০০* সবারেো সমেত ঠহরা হুয়া থা। স্লাবলদাস 
নেজাতে হী উপর এস ভীষণ আক্রমণ কিয়া কি শক্রসেনা রাতৌো বাত 
অপমা সারা মামান ছোডকর ভাগ নিকলী ওর বাদশাহ কে পাদ আজমের 
পু*টী।, । পৃঃ ৫৬৮ )। 

ট। গোপীনাখ বাঠোর £ বরাজাসংহ £ ৮ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ | 
ছ। বিক্রম সোলাঙ্কি £ রাজদিংহ £ ৮ম খণ্ড, ১৬খ পরিচ্ছেদ । 

“জব আকবর চিত্তোর কো ছোড়কর নাড়োল মে" ঠহরে, উপ সময় কুঁবর 
ভীখাসংহ নে রাঠোর গোপীনাথ ( ঘাণোরাব কা) খর সোলংকী বিক্রম (বীকা 
রূপনগর কা) সহিত দেস্থপী তকে ঘাট কে পার কর ঘাণের। কে পাল 
আকবর ওঁর তহবধর খা কী ১২০০৭ সেণা সে বডা যুদ্ধ কিয়া, জিসমে” উক্ত 
দোনেো! সরদাণেশা নে বডী বীরতা দিখাঠ আউর শত্র কা খজানা আদি 
ল্‌টুলিয়া। এসী দশ দেখকর বাদশাহ নে মহাপাণা সে জুলহ কী বাতচীত 
শুরু কী, পরন্ত দৈববশাত উসী' সময় মহারাণা কা দেহান্ত, হো গয়া। 
[ (পৃঃ ৫৬৯) 'উদরপুর রাজ্য কা ইতিহাস” গৌগীশস্কর হীরাচান্দ ওঝা । ] 


২২১ 


বিক্রম দোলাহ্কি 

ইনি “রাজসিংহ উপন্যাসে একটি গুরুতপূর্ণ দীর্ঘ ভূমিকায় আছেন । 

টীকা £ বঙ্কিনচন্দ্রের উপন্যাসে রূপনগরের বিক্রম সোলাঙ্কীকে নাবিক! চঞ্চল- 
কুমারীর পি! বলে বর্ণনা কর! হয়েছে । বিক্রম সোলাঙ্কী (বাঁবীকা সোলা্কী ) 
এতিহাসিক চরিকজ্ম হলেও রাজসিংহের সঙ্গে যে কগ্ার বিবাহ হয়েছে তিনি 
কিশনগড়ের হ্ব্গায় রাজা রূপসিংহের কন্তাঁ, তার নাম চারুমতী, এ আমর! 
পৃর্বই দেখিয়েছি । বঙ্গিমচন্দ্রের ভ্রান্তির দায়িত্ব বস্বতঃ কর্ণেল টডের । 


ৰৰ 


তৃতীয় গর 
বহ্কিম-সাহিতো নিসর্গ 


প্রকৃতি ও বঙ্কিম-সাহিত্য 


বাঙালীর কবিপ্রাণে প্রকৃতি ম্মরণাতীত কাল থেকে নিশ্চয় দোল জাগিয়ে 
এসেছে । নদীমাতৃক এই দেশের একদিকে বিশাল ধূসর পদ্মা আর একদিকে 
নীলনয়না মযুরাক্ষী। বিস্তৃত বন্ভূমিতে বঙ্গেপণাগর থেকে তরাই পর্যস্ত 
অরণ্যলক্ষীর প্রশবর্মময় রূপ। আম, জাম, নিম, নারিকেল, স্থপারির অন্তর 
সানিধ্য মহাকায় বট, অশ্বখের জিগ্ধছায়াছত্র, লতায় গুলা, বনজ এবং গৃহজ্জ 
পুষ্পে বর্ণের সৃধমা। তৃণভূমি ও শস্যক্ষেত্রে অকুরম্ত শ্যামলের বিস্তার। 
দোয়েল, শামা, কোকিল, পাপিয়ার কাকলীতে বাংলার আকাশ বন্কত। এই 
দেশের খাতুবৈচিত্রয এর আর এক সম্পদ । ছয়টি ধাতুর এমন স্থুম্প্ট কালবিভাগ 
ভাত্ুতবধের আর কুত্রাপি কোধ হয় দেখ যায় না। গ্রীষ্মে দাবদাহ এবং 
মেঘগন্িত কালবৈশাবী, ব্ধার ধারাসম্পাত, শরতের কাশফুল ও কলহংস, 
হেমন্তের শশ্তসস্তার, শীতের কুহেলী এবং বসন্তের ব্্ণবৈচিভ্রা পুষ্পস্থবরভিত 
সমারোহ সবই বাংলাদেশে স্বমহিমায় উদ্ভাদিত। এই শ্রাথল মচ্ছল বণণটঢা 
মুত্তিকায় লালিত বাঙালী দ্বভাবতঃই প্রুত্তিমুদ্ধ, তার আবেগপ্রণণ হাদরে 
চিরকাল নিসর্গনঙ্গীতের অনুরণন । তাই বরঙ্গিমচন্দ্রের সাহিত্যে আমবা। 
প্রাকৃতিক সৌন্দষের এবং নৈসগিক প্রভাবের প্রস্ফুটন দেখতে পাই। 

সুদূর অতীতে প্ররুতির আহ্বানে বাঙালীর হৃদয় কিভাবে সাভা দিয়েছিল 
আজ আর তা জানবার উপায় নেই। কিন্ত জয়ধেব্রে সংস্কত কাব্য থেকেই 
প্রকৃতির সৌন্দনসত্বা বাংল! সাহিত্যে অনুভব করা যাক়্। “মেঘৈর্সেছুরম্বরম্» 
নীপকদন্ববা,সত কুগ্রীনুটীর”, “আন্দোলিত ললিত নবঙ্গলতা”, “সতিমির পুঞ্রজনী+, 
জয়দেবের কাব্যের বিরহমিলনে অপূর্ব স্থরব্য্রনা বিস্তার করে দিয়েছে । অপুর্ব 
ভাষায় এবং স্থুরঝঙ্কারে বসন্তের বর্ণনা দিচ্ছেন-_ 
পাল্লা বতীচরণচারণ চক্রবর্তী £ 

“মদন-মহীপাত-কনক-দস্তরুচি কেসর-কুহুম-বিকাশে 
মিলিত-শিলীমুখ-পাটলিপট লরুত-ম্মরতুণ-বিলাসে--+ ১ 
এরই প্রভাব পডেছে বৈষ্বকবিতায় যেখানে-_ 


২৯ ০১ এ আহা পারা হর জা 





এট রা এ 


১। শ্রাগীতগোবিন্দ ২ সাযোদ-দামোদর :₹ ১ম সর্গ, গ্লোক £ ৪, পৃঃ ২২। 


২২৫ 


'ঝাম্পি ঘন গরজন্তি সম্তূতি 
'ভুবন ভরি বরিথস্তিয়া, 
কান্ত পাহুন কাম দারুণ 
সঘনে খরশর হৃস্তিয়া। 
কুলিণ শত শত পাত মোদিত 
মযুৰ নাচতো মাতিয়া 
মন্ত দাছুরী, ডাকে ডাহুকী 
ফাটি খাত ছাতিয।, 
অথণা- 
'শারদচন্দ পবন মন্দ 
বিপিনে ভরল কুস্থমগন্ধ 
ফুল্প মল্লিকা মালতি যু 
দত্ত মধুকর ভোরণি। 
হেরত রাতি এঁছন ভাতি 
হাম মোহন মদনে মাতি 
মুরলিগান পঞ্চমতান 
কুলবতি চিত চোবণি ॥১২ 
বৈষ্ণাসাহিতোর সমগ্র এধ্যাম্মব্যপ্রনা সত্বেও তার পূর্বরাগ, অভিপার, 
মাথুর অথবা মহারাস সর্বররই প্ররুতি যেস সৌন্দর্যের একটি অনিবাধ প্রেক্ষাপট 
রচনা করে রেখেছে। 
অষ্টাদশ শতাব্দা পনস্থ টবষ্চবকবিভার নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ, পরবর্তী বাংল। 
কাব্যের োম্যার্টিক ধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে যুগপুরুষ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তার 
পরিপৃণতা লাভ কদেছে। 
বৈষ্ণবপাহিতোর পার্প্রবাহরূপে যে মঙ্গলকাব্য বাংলাসাহিত্যে বিকশিত 
হয়েছিল প্রকৃতি সেখানেও অঙ্ুপস্থিত নয় ।  মুকুন্দরাষের ফুল্পরা বা খুলনার 
ধারমাহ্া তাদের লেদনার সঙ্গে প্রকৃতিকে অচ্ছেছ্যভাবে জড়িয়ে নিয়েছে। 
“অনল সমান পোডে বৈশাখের খর! । 
তরুতল পাহি মোর করিতে পসরা ॥ 


২। গোবিন্দদধাস ; শরৎকালীন মহারাস। 


খত 


পদ পোড়ে খরতর ববির কিরণ 
শিরে দিতে নাহি আটে খুঞার বসন। 


আষাটে পূরন মহী নবমেঘে জল! 


শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজলী। 
সিতাপিত ছুই পক্ষ একই না জানি ॥ 


ভাদ্্রপদ মাসে বড দুরন্ত বাধলা 
নদণদখী একাকার আটকে জল ॥'5 
মুকুন্দরামের কবিকম্কণ চণ্ডীতে কশিঙ্গদেশে প্রারুতিক বিপর্যয়ের চিত্রটি একেবারে 
বাস্তবধমী £ 
'মেঘে কৈল মন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার । 
দেখিতে না পায় কেহ অঙ্গ আপনার ॥ 
ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর। 
উত্তর পবনে মেঘ ডাঁকে ছুর্‌ দুরু ॥ 
নিমিষেকে জোডে মেঘ গগন মগুল। 
চারিমেঘে বিষে মুষল ধারে জল ॥ 


ধুলে আচ্ছাদিত হইল যে ছিল হরিত। 
উলটিয়া পডে শস্ত প্রজা চমকিত ॥ 
চাপ্ি মেঘে জল দেয় অঙ্গ গজরাজ। 
সঘশে চিকুর পড়ে বেঙ্গ-ভাডকা বাজ 
কারকর সমান বরিষে জলধারা | 
জলে মহী একাকার পথ হইল হারা? ॥৪ 
এসব ছাড়াও বাঁডালীর লোকমাহিতোো প্রাসঙ্গিক প্রকৃতিপর্ণনা বহুস্থলেই 
অতি স্থন্দর হয়ে উঠেছে, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, মৈমনগি'হ-গীতিকা, ভাটিয়ালি ও 


৩। 'ফুল্লরার বারমাসের ছুঃখ" £ কবিকম্কণ চণ্ডী, কবি মুকুন্দরাম । 
| “কলিঙ্গদেশে ঝডবুষ্টি আরস্ত” £ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কবি মুকুন্দরাম। 
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বাউলের গান, সর্বক্ষেত্রেই বাঙালীর কবিমন প্রকৃতিকে ম্মরণ করেছে, তাই" 
নিছক তবমূলক বাউলের গনেও আমরা অসাধাবরণ প্ররুতিচিক্র দেখতে পাই-_- 
পরাণ আমার আোতের দীয়া 
গুরু ভাসাইল1 কোন ঘাটে । 
আগে আন্ধার পাছে আঙ্গধার 
মধ্যে আন্ধার ঢাল! 
তারই মাঝে কেবল বাজে লহবীর মাল1॥ 
এর মধ্যে কেবল প্রকৃতির চিব্রই নেই, এ শ্বেন কোম্যার্টিক কালের অন্ুভাবনায় 
আর একটি বিশিষ্ট গাবঠ্তেণায মগ্ডিত হয়েছে । মৈমনদিংহ গীতিকায় “মহুয়া” 
“মলুয়া'র গানে দেখি প্রকৃতি তার খতুনৈচিত্র্য নিয়ে মানুষের জীবনকে স্পর্শ 
করেছে । “গভীর নিশীথে মহুয়ার সঙ্গে নগ্যার ঠাকুরের পু*মিলন' পর্বে বলস্তের 
আগমন বিচ্ছেদব্যাঞুল নাফক-শায়িকাকে উতলা করেছে-- 
ফাল্তন মাস চল যায় রে চৈত্র মাস আসে। 
সোনার কুইল কু ডাকে, বইস্যা গাছে গাছে ॥ 
আগ রাঙ্গিা সাইলের ধান উঠ্যাছে পাকিয়া 
মধারাত্রে নগ্ভার চান উঠিল জাগিয়।। 


আসমানের ঠতার বউ ডাকে ঘনে ঘন।,৫ 
হুমরা বেদে বাসস্থান ব্ণশায় নিসর্গপট ভূমি 

উত্তরা না গারো পাহাড়া ছয় মানা পথ। 

তাহার উত্তরে আছে হিযান্ী পরবত। 

হিমানী পরবত পাবে ভাহানই উত্তর 

তথায় বিরাজ করে সপ্ত সমুদ্দর। 

চান্দ স্থপ্য পাই আম্বারতে ঘের] 

বাঘ ভালুক বইসে. মাইন্সের নাই লরাচরা ॥৩ 
“মলুয়া'র একটি ছূর্যোগ »স্তাবনার চিত্র, পুত্রের আশঙ্কা__ 


৫ | “মৈমনলিংহ গীতিকা" £ মন্থয়া, দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পার্দিত 
৬। “টৈমনলিংহ গীততিকাও £ মনুচ1। 
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কুড়ায় ডাকে ঘন ঘন আষাঢ় মাস আসে। 
জমীনে পড়িল ছায়া মেঘ আসমানে ভাসে ॥ 
তরু গুরু দেওয়ায় ডাকে জিন্কি পড়ে ঠাট! 
আভাগী জনশী দেখ ঘরে পুইরা মরে !? 
| মলুয়া। ২। পথে ॥ 
পূর্ববঙ্গে প্রচলিত সারিগান থেকে সংগৃহীত নিয্লোক্ত নৌকাবাইচের গানটিতে 
একটি নিসর্গচিত্রর পাই-- 
“উজানমুখে চালাও তরী দরিয়ায়। 
ওরে ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠেছে রে 
লাওয়ের বাদাম দিলে তায়। 
(হারে ) বাউরী বাতাস লাগে আইন্তা 
কালাপানীর গায় 
লাওয়ের বাদাম নিলে তায় ।”? 
বৈষণবকবিভা, মঙ্গলকাব্য লোকসাহিত্য, ভারতচন্দ্র, অথবা কবিগান প্ররুতি 
একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাম্স এদের মধ্য দিয়ে বাংল! কাব্যে প্রবাহিত হয়ে এলেও 
বঙ্কিমচন্দ্র নিসর্গসম্বদ্ধীয় যে বিশেষদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন তা প্রধানতঃ পাশ্চাতা 
মনোভ 'জসঞ্জাত। 
যে রোম্যান্টিক কাব্য আন্দোলন ফরাসী দাশনিক রুসোর চিন্তাধারার মাধ্যমে 
ইংরেজি সাহিত্যকে আলোড়িত করে তোলে তার প্রধান বক্তব্যই ছিল 
প্ররৃতিমুখিত1। নিসর্গের অন্তরালেই যে মানুষের সথখসমূদ্ধি ও মানসবিকাশ 
সর্বতোভাবে সম্ভবপর রূসো একথ বিশ্বাস করেছেন এবং. প্রচার করেছেন। 
এরই ফলে ফরাসী এবং ইংরেজী সাহিত্যের কবিদের চিন্তায় যেন যুগান্তর 
ঘটে যায়। কোলবীজ, ওরার্ডদওয়ার্থ, শেলী, কীটস, বায়রণ, স্কট প্রভৃতির 
কবিতায় প্রকৃতি একটি ম্বতন্থ সত্তা হয়ে ওঠে। সে কেবল পটভূমি মাত্র 
নয়, চিত্রন্ূপিণীও নয়, মাঁনবজীবনে সে কখনও সজীব সঙ্গিনী । ( যেমন-- 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের রুথ--[২90) ) কখনও তার ন্মেহময়ী ধাত্রী। ( ফেমন 
ড/০0:45%০10-এর ৮2000801090 ০ ৪০16৯, ) কখনও জীবনদেবতার 
রুদ্রবাণী (যেমন শেলীর ৭0৫5 1০ 0106 465: ৬4107 ) কখনো বা মহতোপি 


| বাংলার লোকসাহিত্য ;: ওর খণ্ড, শ্রী মাশততোব ভট্টাচাখ । 
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মহীয়ানের প্রতীক (যেষন শেলীর 1০:)/5 718171) ; এইজন্তই ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থ 
প্রকৃতির পাশাপাশি মানবজীবনকে অতি ক্রেদাক্ত বলে মনে করেন_- 

“11201৬21725 71805 01 7৮12৮”, 

এবং শেলী তার ক্্রভাকে বলেন_- 

5/৯০৩, ৮৪৩ [0] 0161) 0100 (0৮115. 

ইংবেছি এবং ফরানী সাহিত্যের এই নব আন্দোলন মধুস্থদনকেও কিছুটা! 
স্পর্শ করেছিল। কিন্তু “নবক্লাদিকের অনুরাগ, মধুস্থৰন রোম্যার্টিক:দর এই 
সুক্া অন্ুভৃতি-স্পন্দমনকে ততটা আত্মস্থ করেন নি, তাই '্রজাঙ্গনা' অবকাশ 
সত্বেও বৈষ্ণঞবকবিভার অন্তকৃতিমুখ্য, এবং মহৎ গম্ভীরের মুদঙ্গ শঙ্খধবনিতে 
মেঘনাদবধ মুখরিত, বীরাঙ্গনা বন্থত। 

আত্মকেব্দ্িক নিহাব্রীলাল এই পাশ্চাত্য প্রকুতচেতনাকে অনেকখানি 
গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু অনিয়ন্তিত মানসিকতাব জন্য এই ক্ষেত্রে তাঁর 
শক্তির উপযুক্ত সমুন্নতি ঘটে নি। প্রাচীন ভারতবর্ষের মহিমামগ্ডতত এবং 
আলঙ্কারিক প্রগাসিদ্ধ প্রাকৃতিক বর্ণশার সঙ্গে বৈষব কবিতার স্কুরধবনি এবং 
রোম্যান্টিক উপলব্ধির পরিপূর্ণ সমম্বয় রবিরশ্মতে সংহত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ 
করল। কিন্তু যে বঙ্কিমচন্দ্র “সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র কপিকে নিজহসন্তে বরমাল্য 
পরিয়েছিলেন, রবীন্দ্রশাথের চিত্ত বাশের বহুপূর্বেই পাশ্চাত্যের এই নবীন প্রকৃতি- 
বোধ তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের “কপালকুগুলা” উপন্যাসে 
অধ্যায়ের শীর্ঘবাণীনপে এই কোম্যার্টিক কবিদের উদ্ধতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে, এদের হধ্যে ওয়ার্ডসদয়ার্থ, স্কট, কীটস্‌ এবং বায়রণ 5 শেক্স্পীয়র, 
যধুস্থদন ই'তযাদির সঙ্গে সমভাবে অবস্থান কবেছেন এবং বি*ষভাবে “কপালকুগুলা? 
উপন্যাসে এই উদ্তিশুলির ব্যবহার অতান্ত তাৎ্পধপূর্ণণ বলে মনে হয়। 

প্রকৃতিবর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত উপনাসেই অল্পবস্তর আছে। 
রোম্যান্টিক কবির প্রকুততর মধো প্রাণসত্তা বারে বারে আবিষ্কার করেছেন, 
কখনও তাকে দেখেছেন রহস্যময়ী বিশ্বশাক্তূপে, কখনও দেখেছেন চিরানন্দের 
উৎসর্ধপে, কখনও প্রকৃতি তাদের কাছে জীবনের ধাত্রীকপা হয়ে প্রকটিতা 
হয়েছেন, আবার কখনও এক ভয়াল ভঙ্স্কর মহিমায় তাঁর! নিসর্গকে উপলব্ধি 
ককেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতিও এইরকম বিচিব্রবূপিণী কখনও তার সৌন্দর্ধের 
লীলাবিকাশ, কখনও সংশ্লি্ই নেরনারীর জীবশছন্দেব গে অনাতমা চরিত্র 


৩ 


ফ্থনও ব নিষ্ঠুর] ভয়ঙ্করী-_-যেমন চন্দ্রশেখরে ৩য় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের 
উন্মাদ্দিণীপ্রায় শৈবলিনীর বঙ্ধাবৃষ্টিতাড়িত উপত্যকায় পরিভ্রমণের সময় বন্ধিমের 
এক অপূর্ব অন্ুভূতি__ 

তুমি জড় প্ররৃতি। তোমায় কোটি কোটি প্রণাম । তোমার দয়া নাই, 
মমতা নাই, শ্েহ নাই,_জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশ্ষে 
ক্লেশের জননী--অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি-__তুমি সর্বস্থুধের আকর, 
সর্ষমঙ্গলময়ী, সবার্থপাধিকা, সর্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্বাঙ্গস্থন্দরী। তোমাকে 
নমস্কার । হে মহাভঃস্করী নানারপরঙ্জিণী! কালি তুমি ললাটে চাদের টিপ 
পরিয়া, মন্তকে নক্ষত্র কিরট ধরিয়া, ভূবনমোহন হাসি হাসিয়া, ভুবন মোহিয়াছ। 
গঙ্গার ক্ষুপ্রোশ্মিতে পুষ্পমালা গাথিক্া পুম্পে পুস্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ ; 
টৈকতবালুকায় কত কোটি কোটি হীরক জ্ঞালিয়াছ ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিম' 
ঢালিয়া দিয়া, তাতে কত স্থথে যুবক-ঘুবতিকে ভাসাইয়াছিলে। যেন কত 
আদর জান-_-কত আদর করিয়াছিলে । আজি এ কি! তুমি অবিশ্বাপযোগ্য 
সর্বনাশিনী। কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীডা কর, তাহা জানি না-তোমার 
বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই-কিন্তু তুমি সর্বময়ী, সর্বকত্রী, সর্- 
নাশিনী এবং সর্বশক্তিময়ী। তুমি এশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীতি, তুমিই 
অঙ্গেয়। তোমাকে কোটি কেটি, কোটি প্রণাম ।১৮ 

কিন্তু “কপালকুগুল।” উপন্যাপে প্রকৃতি যেন সর্বময় হয়ে বেথা দিয়েছে, 
এর মধ্যে একাধারে ওয়ার্ডদওয়ার্থের নিস্সন্বদ্বীঘ়্ অতীন্ির-চেতনা, শেলীর 
সৌন্দর্বমুগ্ধতা এবং বায়রণের বিশাল ভগ়ঙ্করের প্রতি আকর্ষণ সব যেন একান্ধে 
সমন্থত হয়েছে । অথচ অন্তরলোকে প্ররুতি চির-উদ্দাসিনী । জীবনের হধ্যে 
অবস্থান করেও সে সুদূর মানববন্ধনের মধ্যেও গ্রামের প্রান্তবাহিনী নদীটির 
মত দুর পর্বহশিখর থেকে তার যারা এবং অজ্ঞাত মোহনায় তার নিজস্ব 
গতিপথ । উপন্যাসের নামচরিত্র কপালকুগুলা এই মুতিমতী প্রকৃতি_বনাকীপ 
সমূদ্বতীরে অস্পই্ট সন্ধ্যালোকে তার আবিভর্ণব, সপ্তগ্রামের অমাবস্যার শ্মশানে 
তামদী গঙ্গায় তার অন্তর্ধান। এই উদয়বিলরের লীলায় পলীপ্রান্থবাহিনী নদীটির 
মতই কপালকুগুলা জীবনের তটভূমি স্পর্শ করেও জীবনের কাছে ধরা দেয় নি-__ 
তার উৎস কুহেলিময় ভাগ্যশিখরে, তার মোহানা কলনাদিনী তামসী জাহ্ষবীতে। 


৮। চক্রশেখর £ ৩য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ । 


২৩১ 


অতিপ্রাকুত উপকরণ, এঁতিহাসিক উপাদান, আবতিত ঘটনাচক্র অথবা' 
বিড়স্বিত দাম্পত্যজীবন ইত্যাদি সবকিছু সত্তেও কপালকুগুল! প্রকৃতির কাব্য। 
এর পূর্বাপর শেলীর ভাষায়__ 
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বস্ততঃ বঙ্িম্টন্দ্র যেমন একাধারে জাত ওুপন্যাসিক এবং দার্শনিক, অন্যদিকে 
তিনি কবিও বটেন। তীর অল্পবয়সের কাব্যসন্তারে কখনও প্রকুতির আনন্দিত 
আরতির কখনও ললিতার কাহিণীতে-__-অভিখপ্ দৈবকাননের কাল-রাত্রির 
ভয়্ালতা। বস্ধিমচন্দ্ের মধ্যে প্ররুতি সৌন্দর্মযী ও রহস্তম়ী ও করালীরূপে « 
বারে বারে প্রতিভাত হয়েছে এবং এই ত্রয়ী কপালকুগুলা'য় ত্রিবেণী রচনা করেছে। 

বস্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপাদানগুলি আমর এইবার কয়েকটি 
বিশেষ শ্রেণীতে বিশ্যস্ত করব। এইগুলির উপযোগিতা ও উৎকর্ষ সম্পর্কে 
সাহিত্যমুলক বিচার আমাদের আলোচনার বহিভূতি। কিন্তু চরিত্রবিকাশের 
প্রয়োজনে, পটভূমিরচনার দাবিতে, অলঙ্করণের উদ্দেশ্টে এবং বিশেষ বিশেষ 
নাট্যমুহ্ত রচনায় এই প্রাকৃতিক উপকরণগুলি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই 
মাত্র আমর! নির্দেশ করে যাব। 


২৩৭ 


নদী ও সমুদ্রের প্রেক্ষাপটে 


নদী 

নদীকে বলা উচিত বাংলার প্রকৃতির কণ্হার। বাঙালীর প্রধান ম্বত্তিকাংশ 
নদীসম্ভব-নদীকে কেন্দ্র করে তার দিনচর্ধা, তার ইতিহাস, তার এ্রতিহ, 
তার সাহিত্য-সংস্কৃতি। অতীতের বাঙালীর শোর্ধবীধ নদীকল্লোলেই যেন 
ধ্বনিত হয়েছে--গাঙ্গের সমতটের এই বীরসম্তানদের অভিনন্দন জানিয়ে 
'রদঘবংশে কালিদাস বলেছেন “বঙ্গান্থৎখান্‌ তরসো নেতা নৌসাধনোছ্াতাম্ঃ।৯ 

বাংলার গোৌরন মহানাবিক বুধগুপ্ত। বাংলার রাজা বরুণছত্রধারী, নিশানে 
তার মীনাহ্কচিহিত। 

এই তটিনী-সম্তত এবং তটপীলালিত বাঙালীর চরিন্তরও যেন অভ্রোতোধমী। 
চিরকালই সে বেগবান এবং চঞ্চল--"মন্ুসংহিতা*র শাসন, তাকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারেনি, আধসংস্কৃতির বাধ তার গতিপথকে স্তন্ধ করে দিতে পারেশি। 
নদীতীরের বেতবনের মত “বেতপীবৃত্তি” তার চরিত্রধর্ম তাকে খুব সহজেই 
নমণীয় বলে মনে হয়, কিন্তু যখন বিপরীত দিক থেকে তার প্রতিঘাত 
আসে--তথন তার শক্তির যথার্থ পরিচয় মেলে। 

ন্দীতীরের স্সিপ্ধ কোমল ম্ৃত্তিক! দিয়ে যেন বাঙালী গঠিত, কিন্ত রৌদ্রতাপে 
এই ম্বত্তিকাই সৃকঠিন হয়ে ওঠে। বাঙালী কঠোরে কোমলে গড়া। 
একদিকে তার মাধুর্য রূপায়িত হয় পল্লীর প্রাস্তবাহিনী কলনাদিনী “চিত্রা'র, 
অন্য দিকে তার শক্তির দীপ্তরূপ দেখা দেয় কালবৈশাখীর পল্মার গর্জনে । 

স্বভাবতঃই বাংলা সাহিত্যে নদী এক অলামান্য ভূমিকায় দীড়িয়ে। 
দেশে নদীর অভাব নেই। নর্দীমালিকা বঙ্গভৃমিকে অলঙ্কত করেছে পল্মা, 
গঙ্গা, ত্রদ্মপুত্র, মেঘনা, দামোদর, রূপনারায়ণ, অজয় ইত্যাদি । কিন্তু বাংল 
সাহিত্য প্রধান্তঃ ছুটি নদীকেই বিশেষভাবে মরধাদ1 দিয়েছে । মঙ্গলকাব্যে 
বনু নদীর নাযোল্লেখ আছে-স্দামোদর, রূপনারায়ণ, বল্লুকা, সরদ্বতী ইত্যাদি । 
কিন্ত বাংলানাহিত্যের প্রাণপ্রবাহ ছুটি নদীকে আশ্রয় করেই ছুটে চলেছে, 
তাদের একটি গঙ্গা, অপরটি (যমন) ব্রহ্মপুত্র | সাহিত্যে পদ্মানদীও এদের অন্যতম । 


১। রঘুবংশম্‌ £ চতুর্থ সর্গ, ৩৬। 
বন্িম---১৫ টি 


অবশ্ঠ মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশেষভাবে বৈষবসাহিত্যে যমুনানদীর বিশিষ্ট " 
ও বহুল প্রয়োগ আছে। বাস্তবার্থে যমুনা! বাংলাদেশের নদী না হলেও 
বাঙালী কবিগণের কল্পন! তাকে বাঙালীর হ্বদয়ের মধ্যে স্থান করে দিয়েছে। 
এই যমুনা উত্তরবঙ্গের যমৃপা নয়-_এই যমুনা উত্তরভারতবাহিনী-ইন্দপ্রাস্থের 
দুর্মূল ছুয়ে যে প্রয়াগে এসে গঙ্গাধারায় মিলিত হয়েছে। কিন্তু মাঝখানে 
রয়েছে মথুরা-বৃন্বাবন--যেখানে টির-কিশোরের রসলীল।, কেশী-কংস-সংহার, 
কালীয়দমন এবং শ্রীরাধার অশ্রপাতে যেখানে যমুনা ফেনোচ্ছৃপিত। যমুনা 
বাংলাদেশে নয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধম বাঙালীরই সম্পদ, বৃন্দাবন 
বাঙালীরই আবিষ্কার, যমুনার নীলধাব্া শত শত ক্রোশ দূর থেকেও বাঙালীর 
হাদয়ে বহমান । 

বাংলাদেশে অপেক ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীর স্থানীর শাম যমুনা] সত্য, কিন্তু যমুন। 
শব্ঘট শুনবামাত্জ তাপ মশে যে নদীর চিত্র জেগে ওঠে তার যথার্থ স্থান 
বাংলার মানচিত্রে নয়, বাঙালীর মানসচিত্রে। জরদেব থেকে যদি বাংলা- 
কাব্যের স্থত্পপাত ধরা যায়, তাহলে সেখানে আমরা যমুনার কলোচ্ছাসই 
শুতে পাই সর্বাগ্রে । 

“ধীরে সমীরে যমুমাতীরে বসতি বনে বনমালী ।,২ 

তারপর বৈষ্বপদাবলী | শ্রীত্াধার পূর্বরাগ-মভিসার-মিলন-বিরহ যমুনার কালো 
স্রোতের সঙ্গে মিশে তাকে চিরকালের এক কাব্য-প্রবাহিনীতে পরিণত করেছে। 
বাংলা সাহিত্যে যমুনা অনন্যা। এই যমুনাতেই রাধারুষ্ণের নৌকাবিলাস £ 
“শ্রীহরি, আমারে কর পার।* এই যমুনার জলে বিদ্বিত হুর্ধালোক দেখেই 
শ্রীমতীর মনে হয়-_ 

যেন শ্যামশরাঁরে বিচ্ছুরিত হচ্ছে বপমাল। আগ কন্তভেগ দীপ্তি : 


যমুনার জল করে ঝলমল, 
ইথে কি পরাণ রয়।, 


কখনে। বা কালিন্দীতীরে শ্ামের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর:.রাধা পরিতাপ 
করছেন £ ৰা 


২। গীতগোবিন্দ ষষ্ঠ সর্গ £ ২য় শ্লোক । 
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“সই, কেন গেলাম যমুনারি জলে 
নন্দের নন্দন কান্ত, করেতে মোহন বেণু 
ব্যাধ্ধলে কদগ্বেরি তলে।, 


মুনা যাইয়া শ্তামেরে দেখিয়া 
ঘরে আইল বিনোদিনী, 
বিরলে বপিয়! কাদিয়া কাদিয়া 
ধেয়ায় শ্রামরূপখানি |, 
এই যমুনাতটেই নবীনা কিশোরী শ্রীঞষ্ণের হৃদয়হরণ করেছেন £ 
৪ ধনী কে কহ বটে, 
গোরচনা গোরী নবীনা কিশোরী 
নাহিতে দেখিছু ঘাটে । 
চলে নীল শাডি নিঙাড়ি নিঙাড়ি 
পরাণ সহিত মোর--” 
যমুনার তীরেই আবার রাধারুষের মিলন ঃ 
“কালিন্দীর কুলে নধনীপমূলে 
বাসর রচিলা ধনী ।, 
। আগ অভিসারের ছুঃথরাত্রিতে যখন-- 
“ঘন ঘন ঝনঝন বজর-নিপাত' 


তখন- 
হরি রহ মানস-হথরধুণী পার ।' 
তারই প্রতিধ্বনি করেন বওমানকালের “ভান্ুসিংহ? ঃ 
উন্মাদ পবনে যমুনা তজিত 
ঘন ঘন গজিত মেহ*-- 
আর রবীন্দ্রনাথ জানেন £ 
“এখনো সে বীশী বাজে যমুনার তীরে, 
এখনে প্রেমের খেলা 
সারাধিন সারাবেলা 
এ এখনো কাদিছে রাধা! হৃদয়-কুটিরে |, 
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এই যমুনা নদী, তার তীরবর্তী-কুঞ্জকানন, তমালবন এবং বিকশিত কদম্বরাঞ্জি 
-এই উপকরণগুলি মাত্র পদদাবলীর প্রাসঙ্গিক অলঙ্করণরূপেই ব্যবহৃত হয়নি ৯ 
এদের মধ্যে নদীমাতৃক দেশের কবির তটিনীপ্রীতিই সমধিক প্রকটিত হয়েছে। 
বাঙালীর স্থখ-দুঃখ, আশা-আকাজ্ষা, কামনা-বেদনার নিয়ত সাক্ষ্য ও সহচর 
তার নদীপ্রবাহসমূহ। তার “মঙ্গলক'ব্যে? নদী, নদীর শ্োতেই তার ভাটিয়ালী 
গান, জলপ্রবাহে তার মঙগলদীপ ভাসিয়ে দেওয়া, নদীর ধারাতেই তার চিতাভম্মের 
নিন্কুযাত্রা 
আর গস 11 
বাঙালী গাঙ্গেয়। তার সর্বোত্তম কামনা! গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গানীরে পাপ- 
মোচন, মৃত্যুকালে এক গগ্ষ গঙ্গাজল, গঙ্গার শোতে ভেসে যাওয়া ভস্ম” 
গঙ্গার গভীরে দগ্ধাস্থির চিরশান্তিলাভ। তার মাঝির কণ্ঠে শোনা যায় সেই 
আকাজ্কার গান £ 
“সাধো আছে মা মনে, 
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব 
জাহুণী জীবনে ।, 
গঙ্গার প্রকাশ বাংলাসাহিত্যের অন্যাত্র। গঙ্গার মোক্ষময়ী মৃতি বাঙালীর 
শৈবচিন্তায়__শাক্তপদাবলীতে, আমর! শুনতে পাই সাধকের কে £ “অন্ত 
গঙ্গাজলে, মিহবা যেন কালী কালী বলে”। চিরকালের বাঙালীর অন্তিম 
আকাভ্ছাই বুঝি এই £ | 


“অর্ধ-অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্ধ-অঙ্গ থাকবে স্থলে 
কেহ বা লিখিবে ভালে, কালী নামাবলী 
কেহ বা করণ কুহরে বলবে ৰ্লী উচচৈঃ্থরে 


কেহ বলবে হরে হরে, করে করে দিয়ে তালী।, 
--দাশরথি রায় ॥ 


এই এঁতিহ্য অনিবাধভাবেই বঙ্কিমের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেছে । বাঙালীর 
চিন্তায় ও জীবনচধায় ছুটি নদীর ভূমিক মুখ্য-_একটি যমুন1 তার কল্পলোকের 
সঙ্গিনী) এই যমুনার কথা পূর্বেই বল] হয়েছে । অপর নদীটি গঙ্গা--'গাঙ্গং 
বারি মনোহারী। মুরারিচরণাচ্যুতাম্--। গঙ্গা বাঙালীর প্রাণপ্রবাহিনী, তার 
স্বত্তিকার আদি-ধাত্রী, গঙ্গার তীরে বাঙালীর জীবন ও এতিহ্থের বিকাশ £ 
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মঙ্গাল্রোতংহুন্তবেধু' সে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। বঙ্গবাসীর অস্তিমকামনা--জীবন 
ত্যজিব জাহ্ুবী জীবনে ।* 

বঙ্ধিমচন্ত্র এই পঙ্গাহদি বঙ্গভূমির”ই সন্তান। তাঁর সাহিত্যে নানাভাবে 
সানাপর্ধায়ে তাই জাহ্ৃবীর বহ্ুবিচিত্র কলতান আমর] শুনতে পাই। 

প্রক্ৃতিমুদ্ধ কবি বঙ্কিমচন্দ্র নদীকে তাঁর সাহিত্যে বিশেষ মর্ধাদা দিয়েছেন। 
গঙ্গা তার ( কাটালপাড়া ) গ্রামের প্রান্তবাহিশী, তার বিপুল জলধারার লঙ্গে 
তার আবাল্য পরিচয় ঃ ছাত্র-জীবনে এই গঙ্গ পাড়ি দিয়ে তিনি হুগলী কলেজে 
পড়তে গিয়েছেন; কত শীত-গ্রীক্ম-বর্ধায়। কত দিন-রাত্রির আলো-অন্ধকার- 
“জ্যোত্ম্ার প্লাবনে বহ্কিমের কল্পনাসচেতন তরুণ মন এই কল্লোলিত জাহবী 
ধারায় মগ্ন হয়েছে। কত সন্ধ্যায় দূর পারের পের (৮০700 ) সাহেবের 
শ্বেত প্রাসাদের চূড়ায় সন্ধ্যার রক্তরাগ ফুটেছে-_এ পারের শিবমন্দিরে উঠেছে 
শঙ্খধ্বনি, মাথার ওপর গাং-চিলের কলধ্বশি নৌকাযাত্রী তরুণ বঙ্কিমকে হয়তে। 
“ললিতা ও মানসের ভাবলোকে নিয়ে 1গয়েছে। 
_. প্রকৃতি কল্পনাকে মুক্তি দেয়; বঙ্কিমচন্দ্র নবোম্মেষিত অস্থভবেও 
“চিরকলতান উদার গঙ্গার, প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এই গঙ্গার কত 
উচ্ছৃুসিত বর্ণনা আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পাই। বিষবৃক্ষে যে নদীটির 
চিত্রময় বর্ণনা আছে, তা নিঃসন্দেহে গঙ্গা; “ইন্দিরা এই গঙ্গার আর 
একরূপ--তার “বিশালহ্বদয়ের” [কে তাকিয়ে ইন্দির1 কিছুক্ষণের জনা নিজের 
পরম ছুভণগ)কেও ভুলতে পেরেছে--গঙ্গ। দেখিসা, আহলাদে প্রাণ ভরিয়া 
গেল। আমার এত দুঃখ, মুহৃতজন্য সব ভূলিলাম। গঙ্গার প্রশত্ত হৃদয়।**" 
গঙ্গা যথার্থ পুশযময়ী। অতৃষ্ঠনয়নে কয়দিন দেখিতে দেখিতে আসিলাম।*৩ 

ইন্দিরা আরও শ্বনেছে প্রাণভরে ছুটি কচিকঠ্ঠের গান-_- 

“ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে, 
বাশতলাতে জল। 
আয় আয় সই, জল আনিগে, 
জল আনিগে চল।'৪ 


* হুগলী মহসীন কলেজ । 
| ইন্দিরা; «ম পরিচ্ছেষ | 
ঢা ও। ইন্দিরাঃ ৫ম পরিচ্ছেদ 
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কন্যত্র “কলকল গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে” মজ্জমানা রজনী এক পরমহন্দর বপ্রয়হু 
তৈলচিত্রে পর্যবসিত হয়েছে । “সেইখানে প্রভাতবীচিবিক্ষেপচপলা কলকলনাদিনী 
নদী বিস্তৃতা দেখিলাম-যেন তথায় উষার উজ্জল বর্ণে পূর্বদিক প্রভাসিত 
হইতেছে--দেখি সেই গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকতমূলে রজনী? ।৫ 

আর “চন্দ্রশেখন্” উপন্যাসে গঙ্গা তো একটি নিযন্ত্রীশত্তি-700177781108 
00101. গঙ্গার জলেই শৈবলিনীর প্রেমের প্রথম অঞ্জলি অপিত হয়েছে, আবার 
গঙ্জসাজলে তার বাসনার তিলাগ্র'লও বটে। 

“শৈবলিনী কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল। তাহার চক্ষে তারা সব নিবিয়া গেল। 
চন্দ্র কপিশ বর্ণ ধারণ করিল। শীল জল নীল অগ্নির মত জবলিতে লাগিল ।১৬" 

বাহ্কমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসাধলীতে বহু হ্দীর উল্লেখ এবং প্রাসঙ্গিক 
বণনা আছে। লক্ষণীয় যে সব ক্ষেত্রে এই নদনদী মাত্র বর্ণনাগত বা ভৌগোলিক 
প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ থাকে শি, তাঁরা কাহিনকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। 
চন্দ্রশেখরের গঙ্গার মতোই “পরেশীচৌধুহাধার তিস্তা (ত্রিজ্বোতা ) নধীকে ম্মরণ 
করা যেতে পারে; তিশ্থার ঝড় এবং সেই এঞ্ধাপ উল্লাসে উন্মত্তা রাজহংসীর 
মতো দেবীর বজপার ভুর্জর গতি--সেই সঙ্গে অদ্ভুত নাটকীয়তার বিস্তার. 
বাংলাশাহিত্যে এবধট অনন্য সংযোজন । 

নধীমাতৃক ব্দেশের মহান্‌ ওউপন্যাপিক কর্মন্থত্রে শাশীস্থান পরিক্রমা করেছেন। 
সেই স্থত্রে এসেছে দামোদর, বিরূপা, চিত্রা, সুবণরেখা এবং আরে! অনেকে । 
বাঙ্কমচন্ত্র ভৌগোলিক সত্যতা অটুট রেখে কাহিশীর প্রয়োজনে তাদের বিভিন্ন- 
ভাবে সমদ্থিত করেছেন এবং সেই সমন্বয় তার সস্থষ্টির অক্ষয় নৈপুণ্যে ভাম্বর 
হযে আছে। 
ছুর্গেশনন্দিনীঃ আমোদর নদ £ 

বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রথম উপন্তাস “ছূর্গেশনন্দিশী'তে নদীর ভূমিকা খুব মুখ্য নয়। 
গড় মান্দারণকে পরিবেষ্টন করে আমোদর নদ প্রবাহিত হয়েছে । বাংলা 
দেশের মানচিত্রে এই নদ পদ্মা, গঙ্গা, ক্রদ্ষপুত্রের মত খ্যাতিমান নয়। 
ত্বল্লতোয়া আমোদর ছুর্গেশনন্দিশীর একটি ভীরু এবং কোমল অংশে নিজের 
প্রভাব বিস্তার করেছে। 


«| রজনী: ৪র্থ খণ্ড? ৫ম পরিচ্ছেদ। 
৬। চন্দ্রশেখর : ওয় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


৩৮" 


গড় মান্দারণের ছুর্গাধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের কন্তা ভিলোততম। যদিও মূলতঃ 
রাঁজপুতনন্দিনী তথাপি বাংলাদেশে বাস করবার ফলে তার চরিত্রে বাঙালী 
মেয়ের নিগ্ধ পেলবতা ও ভীরুতা সথ্চারিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশের 
পল্লীবাহিনী আমোদর তার দু জলধারা এবং জ্যোতল্লাখথচিত নিগ্ধ সন্ধ্যাটি 
তিলোত্বমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিফ়েছে। 

“ছুর্গেশনন্বিশী'র ১ম খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদে আমরা এক কক্ষ বাতাক্বনে 
তিলোত্তমাকে চিত্রাপিতার মত দেখতে পাচ্ছি। তার এগ্র দৃষ্টি দুর্গের পার্শ্ব 
বাহিশী আমোদরের সাদ্ধ্যসলিলে : সায়াহুকাল উপস্থিত, পশ্চিমগগনে 
অন্তাচলগত দিনমণিব্র শান কিরণে যে সকল মেঘ কাঞ্চনকাস্তি ধারণ করিয়াছিল, 
তৎসহিত নীলাশহ্বর প্রতিবিম্ব শ্রোতম্বতী জলমধ্যে কাম্পত হইতেছিল, নদী- 
পারস্থিত উচ্চ অট্টালিকা এবং দীর্ঘ তরুবরসকল বিমলাকাশপটে চিত্রবৎ 
দেখাইতেছিল $*****"আতম্রকানন ণোলাইয়া আমোদর স্পর্শশীতল €নদাঘবাষু, 
তিলোতমার অলককুশ্ুল অথবা অংপার্ট চারুবাস কম্পিত কপিভেছিল।১৭ 

ষোড়শী তিশোত্তধার পুর্বরাগের অনিশ্চয়তা এই কলোচ্ছলী নদী এবং 
আলো-অন্ধকার বিজড়িত সন্ধ্যার সৌন্দগে অপৃর্বভাবে সমহ্থিত হয়েছে, সমস্তটিই 
যেন একটি আভিগাম চিত্রপট । কাথিশীতে কোপ গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ না করেও এই ব্যগ্ধনাটুখুর নন্থই বঙ্ষিমচন্্র আমোদবের এই পটভূমি- 
টুকু ব্যবহার করেছেন । 

এই উপন্যাসে দ্বিতীয় নদী সুবণরেখা। স্থব্ণরেখ। প্রত্যক্ষভাবে উপন্যাসের 
সঙ্গে যুক্ত নয়। উপন্যাসের নবম পিচ্ছেদে উল্লেখ আছে মাত্র। এবং 
এই উল্লেখ নিতান্তই ভৌগোলিক । দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে দারুকেশ্বর 
উল্িখিত। যুদ্ধশেষে [তিলোত্তমার শুশ্রযারত অগৎপিংহের সৈন্যদল দারুকেশ্বর 
তীরে অপেক্ষমান । 
কপালকুগ্ডল1; গঙ্গা : রম্ুলপুর নদী ন্তবর্রেখ! নদী £ 

কপালকুগ্লা উপন্াসের স্থচনায় নদী, সমাধিতে নদী । কাহিনীর শ্ুত্র- 
পাতেই গঙ্গাসাগরের মোহনায় কুয়াসায় দিগ্ভ্রান্ত যাত্রীবাহী তরণী যেন 
নিয়তির শ্রোতে এক অনির্দেশ্য পরিণামের অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে। বুজ্মাটিকার 
অবসানে আলোকাভ্যাগম ঘটলেও এই দিগ-বিস্তীর্ণ রহন্তমন্রী নদী কোনে! 


৭। ছুর্গেশনন্দিনী £ ১ম থণ্ড, এম পরিচ্ছেদ। 
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আশ! আশ্বাসের তটে নৌকাযাত্রীদের উত্তীর্ণ করে নি। এক অপরিচিত - 
অরশ্যময় উপকূলে আরও গভীর অনিশ্চয়তা এবং অলৌকিক-প্রায় এক 
পরিবেশের মধ্যে নায়ককে সঞালিত করেছে । এই অসামান্য পটভূমিতেই যেন 
অদৃশ্য বিধাতার নিরুপায় ক্রীড়নকের মত নবকুমার ভবিষ্যতের অন্ধকারে 
অগ্রসর হয়ে গেছে। 
নামিকা কপালকুগুলা অবশ্ঠ আবির্ভূত হয়েছে সমুদ্রতীরে কিন্তু এই সমুদ্র 
বঙ্কিমবরিত রহ্থলপুরের নদীর সঙ্গে একাত্ম । কপালকুগুলা নদীনিয়ন্ত্রিত এই 
পরিবেশের মধ্যে যেন সুইনবার্ণের আফ্রোদিতের মত অভ্যুর্দিতা, যে একসঙ্গে 
মৃত্যু আর আকাঙজ্ষাকে বহন করে এনেছে £ 
“1161 2. ৬/010061) /01105 ৫91161)1, 
/৯ 061110905 £0940655 ৬/25 00110 £ 
/৯100 0106 095 ০01 0176 5829, 25 91) 0211706 
010৬০) ৪170 (106 1092.) ৪6 1961 1691, 
[9,৬1171115 19]0910650 (০ 011179 00161), 
/৯11851019 010550170, & 121006+,৮ 
এই নায়িক ভাগ্যরূপিণী নদীরই দানরূপে 481] 195900)”-এর মতই 
নবকুমারের জীবনে বিকশিত হয়েছিল। 
উপন্যাসের মধ্যভাগে নদী আর কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকায় উপস্থিত নেই। 
মৃতন্রোতা সন্নন্বতীর একটি বিবরণ আছে, কিন্তু সেটি মাত্র সপ্তগ্রামের 
ভোৌগোলিকতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেস্তে। নবকুমারের গৃহের নিকটবর্তী খালের কথাও 
বল। হয়েছে, কিন্তু তাও প্রাসাঞ্গক উল্লেখমাত্র। 
কিন্ত নদী আবার তার করালমুতি নিয়ে ফিরে এসেছে উপন্যাসের শেষ 
অংশে। ঈর্ধাবিষে জর্জরিত শনিগ্রহরূপী কাপালিকের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব 
এবং কারণবারির মত্ত বিকারগ্রস্ত নবকুমারকে কপালকুগুলা হ্‌ননে উত্তেজিত 
করেছে। তখন সম্মুখে নিবিড় অন্ধকারে কলোলিতা খরধরি1 গঙ্গা, মহাকালীর 
খড়েগের মত তার শাণিত শ্রোত, অবিরত বায়ুসংঘাতে উপকৃলচ্যুত ম্ৃত্তিকা- 
খণ্ডের জলমধ্যে পতনশব ; পশ্চাতের শ্মশানে পরিত্যক্ত শব ও অস্থিকঙ্কাল 
এবং মহাকালীর পুজার আয়োজন। এই বিচিত্র পটভূমিতেই কপালকুগুলা 


৮। /১018008 10 0815 000--৮9আ11000170৩. 
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' গ্র্জার প্রবল জলধারার অন্তরালে অদৃশ্ট হলেন, যেন করালী নিজ খড়েগই তার 
বলি গ্রহণ করলেন। লমগ্র উপস্তাসে কাপালিক এবং কালীর ষে প্রভাব 
বিকীর্প হয়েছে এই অংশে তা একটি চরমরূপ ধরলেও নর্দীই এখানে আবার 
পরিণামনিয়ন্ত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যে রহম্যমঘ়্ জলধারা কপালকুণ্লাকে 
ফেনোত্তবা আফ্রোদিতের মতো সন্ধ্যার ন্বর্গলোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল, 
সেই জলরাশিই তরঙ্গের অন্ধকার বাহুবিস্তার করে সেই হর্ণপ্রতিমাকে আপন 
বক্ষে পুনরাকর্ণ করে নিল। এই উপস্তাসে নিছক বর্ণনা হিসাবেও 
রহুলপুরের নদী এবং গঙ্গার সৌন্দর্য অসাধারণ । আমরা প্রথম অংশ থেকে এই 
ব্ণনাশক্তির কিছু উদাহরণ দ্িচ্ছি। 'আর যে দিকেই দেখ যায় অনস্ত 
জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালাপ্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রাস্তে গগনসহিত মিশিয়াছে। 
নিকটন্থ জল, সচরাচর সকর্দম নদীজলবর্ণ ) কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ।১৯ 

এই বর্ণনাপ্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে রস্থুলপুরের নদী বস্কিমের 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, উপন্যাসে পুনস্যষ্ট হয়েছে । তরুণ বস্কিঘ যখন কর্ম- 
শুত্রে নেগুয়ায় অবস্থিত ছিলেন তখন এই নদীতীরস্থ বনভূমি এবং বালি- 
যাঁড় তার অতি সন্িকটেই ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রাকৃতিক 
পরিবেশকে উপনএাসে অত্যান্ত সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন £ 

“সে সময়ে তথায় মন্ুষ্যবসতির কোন চিহ্ন ছিল ন) অরণ্যময় মাত্র ॥ 
কিন্তু বাংলাদেশের অন্যত্র ভূমি যেকূপ অন্ুদঘাতিনী, এ প্রদেশে সেরূপ নহে। 
রস্থুলপুরের যুখ হইতে স্থবর্ণরেখ! পর্যস্ত অবাধে কয়েকযোজন পথ ব্যাপিত 
করিয়া! এক বালুকান্তুপশ্রেণী বিরাজিত আছে।"''এই সকল বালিয়াড়ির 
ধবল শিখরমালা মধ্যাহ্ন স্র্বকিরণে দুর হইতে অপূর্ব প্রভাবিশিষ্ট দেখায়। 
স্তুপতলে সামান্য বন জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যদেশে বা শিরোভাগে প্রায়ই 
ছায়াশূন্য ধবলশোভ। বিরাজ করিতে থাকে ।*১০ 


অন্যত্র 
ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমগ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল 
** ০৯৯ অন্ধকারে সর্বত্র জনহীন ; আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্বত্র নীরব, কেবল 


৯। কপালকুগুলা £ ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 
১০। কপালকুগ্ডলা £$ ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ । 
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বিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জন আর কদাচিৎ বন্যপশ্তড রব।*৯ ৯ 

কপালকুগুলা উপন্যাসের শেষাংশে ত্রিবেণীর গঙ্গার একটি তৎকালীন বর্ণনা 
আছে। গজ বস্কিমচন্দ্রের জন্মাবধি পরিচিত । এই পুণ্যশ্োতার বক্ষে বিভিন্ন 
প্রাকতিক রূপান্তর রাত্রি-দিবা-আলো-অন্ধকার-জেযোৎআ-বর্ধ! বঙ্কিমচন্দ্র আশৈশব 
পর্ববেক্ষণ করেছেন এবং গঙ্গাতীরবতাঁ মহাশ্মশানের অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। 
অতএন শেষাংশের নিশ্ন্দ্রতমসার় ভয়াল শ্মশানের পার্খবথহিনী তিমিরময়ী 
গঙ্গার যে করালীরূপ চিত্রিত হয়েছে" তা তার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও পরিচিতির 
ফলেই এমন অনায়্াস শিল্পাসৌনর্ঘ লাভ করেছে। 
মৃণাপিনী 5 গঙ্গাঃ যমুনা. 

মণালিনী” উপন্যাসের স্ুত্রপাতেই যেন “মৃণালিণী” কাহিনীর অন্তর্গত 
মূল প্রনাহটি সংকেতিত হয়েছে । 

“একদিন প্রয়াশতীর্ঘে, গঙ্ষাণ্যমুনা সঙ্গমে, অপূর্ব প্রাবুটদিনা শোভ। প্রকটিত 
হইতেছিল। প্রাবুটকাা, কিন্ত মেঘ নাই"****বর্ধার অলসঞ্চারে গঙ্গা-যমুনা 
উভয়েই দম্পৃর্থশরীরা; যৌবনে পরিপূর্ণতায় উন্মাদিনী, যেন ছুই ভগিনী 
ক্রীড়াচ্ছলে পরম্পর আলিঙ্গন কন্িতেছিল। চঞ্চল বসনাগ্রভাগবৎ তরঙ্গমাল! 
পবনতাডিত হহয়া কূলে প্রাতঘাত কিতেছিল। 

একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে ছুইজন মাত্র নাবিক। তরণী অসঙ্গতপাহসে লেই 
ছুর্মনীয় যমুনার অ্রে(তোবেগে আরোহণ করিয়া প্ররাগের ঘাটে আসিয়া লাগিল ।*৯২ 

'মৃণাপিনী” উপন্যাসের স্ত্রপাতেই গঙ্গা ও যমুনার উদ্দাম জলশ্রোত এবং 
সেই ম্োতে ভাদ্মান তরীপ আরোহী হেমচন্দ্র। এই দ্বি-ধারাকে হেমচক্র 
ও ম্বণাপিশীর ছুটি মিলপোন্ুখ আবেগতীব্র হৃদয়ের সঙ্গে উপমিত করা যায়। 

এ ছাঁডা রাজ্যচ্যুত হেমচন্দ্র গৌঁডে ওক আগমন ও বঙ্গবিজয়ের ষে 
এঁতিহাপিক প্লাবন-প্রবাহে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন-_-এই বর্ণনাকে তারও প্রতীকরূপে 
নির্ণয় করা চলে। 

কাহিনীর ন্থচন] ত্রিবেণী সঙ্গমে । গঙ্গা-যুমনা-সরন্বতীর এই মিলন উপন্তাসেও 
যেন এইভাবে সাধিত হয়েছে £ 

সমকালীন ইতিহাসের বিপুলপ্রবাহ £ গঙ্গা। হেষচন্দ্র ম্বণালিনীর প্রেম £ 





১১। কপালকুগুল। £ ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ্। 
৯২1 স্বালিনী £ ১ম থণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 


৪২ 


যমুনা । পশুপতির পত্ী মনোরমার আত্তর-রহস্ত ঃ লুপ্তধারা সর্বতী। 

গঙ্গার বান্তব উপযোগিতা ও রূপশ্রীর পরিচয়ও আমর] উপন্থাসে পাই।, 
হেমচন্ত্রের দর্শনলাভের নিশ্চয়তাহীন প্রত্যাশায় মৃশালিনী গঙ্গার বুকে তরী 
ভাসালেন। তীর সহায় একগাত্র ভিখারিণী গিরিজায়া আর অস্তুরের দুর্জয় 
প্রেম এবং আশ্রয় এই গঙ্গাঁ__ 

সান্ধ্যগগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কষ্ণবণ 
ধারণ করিল। রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পস্টীকৃত হইল-- 
সভামণ্ডলে পরিচারক হস্তজালিতা দীপমালার গ্যায়। আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে 
লাগিল। প্ররায়ান্ধকার নধীহৃদয়ে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ খরতর বেগে বহিতে 
লাগিল। তাহাতে রমণীহদয়ে নায়+সংস্পর্শজশিত প্রকম্পের স্তায় নধীবক্ষে 
তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। কূলে তরঙ্গাভিঘাতজনি৬ ফেনপুঞ্জে শ্বেতপুষ্পুমাল! 
গ্রথিত হইতে লাগিল। বহুলোকের কোলাহলের ম্যায় বীচিরব উত্ঘত হইল ।”*৩ 

গঙ্গাকেন্দ্রিতা প্ররুতির একটি সান্ধ্যশ্রীও এই বর্ণনায় আমরা পরিস্কুট 
দেখতে পাই। 

অন্থাত্র গৌড়াধিপের ধর্মধিকার পশুপতি বিশ্বাঘাতকতার চরম প্রারশ্চিত্ত 
করলেন মৃত্যুর মধ্যে । তারপর চিতাশয্যা, পশুপতির মৃতদেহ, মনোরযার সহমরণ 
প্রস্ততি । গঙ্গা তেমনি প্রসন্নপ্রবাহিনা, তার তীরে ভাগ্যবিডদ্ষিত ছুটি দুর্ভাগ্য 
হৃদয়ের চিতানলে চব্রম পরিসমাপ্তি ঘটল । 

যমুনা নদী মৃশালিনীর কাহিণীকে অনেকাংশে গ্রথিত করেছে। মথুরার 
রাজকন্যার সঙ্গে যমুনায় জলবিহার করতে গিয়ে মৃণালিশী নিমজ্জিত! হয়েছিলেন । 
তারপর যমুনার ভ্রোতই তাকে হেমচন্দ্রের কাছে পৌছে দেয়! এই সংযোগ 
থেকেই তাদের প্রণয় ও পরিণয় | ব্রতী হেমচন্দ্রের চিত্তচাঞ্চল্যকারিণী মুণালিনীকে 
কৌশলে হরণ করে এই যমুনাতীরেই লুকিয়ে রেখেছিলেন গুরু মাধবাচাধ। 
তারপর বিবিধ দুঃখযস্ত্রণার মধ্যে কাহিনীর শাখাপল্লব বিস্তার, নবদ্ধীপে দ্বিতীয় 
সাক্ষাৎকারের পূর্বে হেমচন্দ্র স্বণালিশী পরস্পরের কাছে বিদায়গ্রহণ করেছিলেন 
এই যমুনার তীরেই। 

ষে দিন প্রদোষকালে, যমুনার উপকূলে নৈাধানিলম্ািত বকুলমুলে 
দাড়াইয়! চঞ্চলতরঙ্গশিরে নক্ষত্ররুশ্ির প্রতিবিদ্ব নি্বীক্ষণ করিতে করিতে উভরে 


১৩। ম্বণালিনী £ ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ । 


২৪৩৮ 


উভয়ের নিকট সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন***** ৪ 

এই উপন্যাসের নায়ক-নায্লিকার জীবনকে মিলনে, বিচ্ছেদে যমূন! অপূর্বভাবে 
গ্রথিত করেছে । 
বিষবুক্ষ ১ গঙ্গা £ 

লক্ষ্য করবার মতো বঙ্কিমচন্দ্রের পর পর তিনখানি উপন্যাসই নৌকাধাত্র। 
এবং নদীপ্রধাহের দ্বারা স্থচিত হয়েছে । “কপালকুগুলাঃয় “রস্থলপুরের নদী”, 
'মবণালিশী”তে প্রয্নাগের যমুনা, “বিষবৃক্ষেণ অনামা বিশাল! তটিনী_-লক্ষশদৃষ্টে 
অনুমান কর! যায়, গঙ্গা। তিনটি ক্ষেত্রেই নদীন্ত্রোত কাহিনীপ্রবাহের প্রতীক, 
চক্রিত্রগুলি সেই প্রবাহে ভামমান। “কপালকুগুলা*র কুয়াসাচ্ছন্ন নদী নবকুমারকে 
50181009911 70991001001, এর এক অপূর্ব রোম্যার্টিক জগতে নিয়ে গেছে । 
মবণালিনীর খরল্রোতা যমুনা প্রবল বেগময়ী একটি কাহিনীকে সংকেতিত করেছে, 
আর “বিষবৃক্ষেব' ঝড়তুফান নাক নগেন্দ্রদত্তর জীবনে প্রত্যাসন্ন ছুবিপাকের 
মুখবন্ধ রচন। করে দিয়েছে । 

“কপালক্ষুগডুলা"র নদী দিগত্রান্তক|রী কুজ্বাটিকার মধ্য দিয়ে অপরিচিত 
অরণ্যতট, বিভীধিকামৃত্তি কাপালিক এবং লৌন্দর্যের চকিত-বিম্ময়রূপা 
“কপালকুগুলা” এক অণন্ত পৃথিবীতে নবকুমারকে গৌছে দিয়ে তার 
জীবনকে এক অভাবনীয় পথে পরিচালিত করেছে। “বিষবৃক্ষের মধ্যে এই 
সাদৃগ্ত অন্ুওব করা যাখ। এখানেও আকস্মিক ঝডবৃষ্টি নগেন্দ্র দত্তকে এক 
অপরিচিত বনময় গ্রামপ্রান্তে পৌছে দিয়েছে, নিঃশবে দাড় করিয়েছে জীর্ণ 
অট্টালকার অভ্যন্তরে স্তিমত দধীপালোকিত এক মৃত্যুশয্যাব বিভ্রান্ত দর্শকরূপে। 
এই পটভূমিতে কুন্দনন্দিশীর কৈশোর সৌন্দধের প্রথম সন্দর্শন এবং পরিবেশের 
বিশিষ্টতা নবকুমারের কপালকুগুলা দর্শনের মতোহ্‌ পাঠকের চেতনাকে চকিঙ করে। 

বিষবুক্ষের নদীযাত্রা ও ঝড়বুষ্টি নিঃসন্দেহে আগামী দুপ্দিনের প্রতীক । 
কিন্ত এই অংশটির নিজস্ব সৌন্র্যও আছে। গঙ্গাতীরবাসী বস্কিমচন্ত্র, 
নগেন্দ্রদত্তের নদীপথবর্ণনায় কাহিনীর দ্রুততার প্রয়োজন বিশ্বত হয়ে নিজের 
আনন্দেই নদী ও নদীতীরে কৌতুকময় এবং জীবস্ত চিত্ররচনা করেছেন। 
এই চিত্রধর্মী বিবৃত্তির আধিক্য মুলকাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য নয়, বক্ষিমের, 
বাত্তবদৃষ্টি এবং চিন্রণনৈপুণ্যই এর মধ্যে ফুটে উঠেছে। 


১৪। যুণালিনী £ ৩য় খণ্ড, ১ম পবিচ্ছেদ | 


২৪৪ 


নিখেন্্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে গেলেন, 
নদীর জল অবিরল চল চল চলিতেছে--ছুটিতেছে--বাতাসে নাচিতেছে--রেজে 
হাসিতেছে__ আবর্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রাস্ত, অনন্ত, ক্রীড়াময়। জলের 
ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালের! গোরু চরাইতেছে, কেহ বাবৃক্ষের 
তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা যাবরা- 
মারি করিতেছে, কেহ কেহ তু খাইতেছে, কৃষকে লাঙ্গল চবিতেছে, গোকু 
ঠেঙাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, ঘাটে ঘাটে 
কুষকের মহিযীরাও******বিরাজ করিতেছেন ।..*..*.আকাশে শাদ। মেঘ বৌদ্রতপ্র 
হইয়া ছুটিতেছে, তাহার শীচে কুষ্ণবিন্দুবৎ .পাখী উড়িতেছে, নারিকেল গাছে 
চিল বসিয়া, রাজমিস্ত্রীর মত চারিদিক দেখিতেছে, কাহার কিসে ছ্ো মারিবে। 
বক ছোটলোক কাদা ঘাটিয়া বেড়াইতেছে। ভাহুক রপিক লোক, ডুব 
মারিতেছে, আর আব পাখী হান্কা লোক, কেবল উডির? বেডাইতেছে। 
হাটুরিয়া নৌকা হটরু হটরু করিয়৷ যাইতেছে-.আপনার প্রয়োজনে | খেয়া নৌকা 
গজেন্্রগমনে যাইতেছে_-পরের প্রয়োজনে । বোঝাই নৌকা যাইতেছে না, 
তাহাদের প্রহর প্রয়োজন মাত্র ।”৯৫ 

অনুরূপ এবং সম্ভবতঃ আরও পরিণত নদীপথের বিবরণ “ইন্দিরা”য় আছে। 
আমর যথাস্থানে তা নির্দেশ করব। 

এছাড1 পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে নগেন্দ্র দত্ত যখন কাশী থেকে প্রত্যাবর্তন 
করেছেন, সেখানে গঙ্গাবক্ষে প্রতিবিষ্বিত আলোকোজ্জল প্রাসাদমালার উল্লেখ 
আছে। কিন্তু কাশীর রূপবর্ণনাই সেখানে মুখ্য, গঙ্গ! প্রাসঙ্গিক উল্লেখমাত্র । 
চজ্শেখর ৫ গঙ্গা £ 

“চন্ত্রশেথর” উপন্যাসে গঙ্গা কাহিনীর প্রাণ-ধমনীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 
জীবদেহে প্রবাহিত শোণিতধারার মতো গন্গা-তরঙ্গ উপন্যাসের শিরায় শিরায় 
প্রান্তে প্রান্তে সঞ্চালিত হরে তাকে সজীব ও সক্রিয় রেখেছে । গঙ্গার বিস্তৃত 
বক্ষেই বাল্য-প্রণয়ের প্রথম বিশ্বন, ব্যর্-প্রেমের আত্মপহন, এই নদীই 
চন্দ্রশেখরকে বিচিত্র লীলার প্রতাপ-শৈবলিনীর জীবনের ঘাটে ভাসিয়ে এনেছে, 
আবার এই কলশ্রোতে শৈবলিনীর অদৃষ্টদেবতা অনির্দেশ তন্দণী ছেড়ে দিয়েছেন, 
এই গঙ্গাবক্ষে সেই ইতিহাসের কল্লোল ধ্বনিত হয়েছে, এরই জলে বনু রক্ত 


১৫। বিষবৃক্ষ : ১ম পরিচ্ছেদ। 


নির্বঝরিত হয়েছেঃ পরিশেষে 'নীল আগুনের যতো” জ্যোৎন্াঝলকিত জাহ্নবী- 
ধার। শৈবলিনীর শেষ প্রত্যাশাটুকুও তর্পণরূপে গ্রহণ করেছে। 

গার ভ্রোত যেন প্রতাপ এবং শৈবলিনী ছুঙ্গনেরই জীবন-গতির প্রতীক। 
এক দুর্বার শ্রোভোপ্রনাহে ভেসে চলেছে শৈবলিনী-সেই স্বত্যুযা্রার প্রতাপ 
কেও সে অতলে টেনে নিয়ে যেতে চায়। কিন্ত প্রতাপ চাক শৈবলিনীকে 
বাচাতে, এই দারুণ বিভ্রান্তি থেকে ত্রাণ করতে, তাকে নবজীবনের তটে 
উত্তীর্প করিয়ে দিতে । তাই গঙ্গাবক্ষে এই শপথের প্রয়োজন । ফলে 
বেদনার তটতূমিতে উদ্ধতা হয়ে শৈবলিণী নতুনভাবে গৃহজীবনে প্রবেশ করেছে 
আর কলকল গঙ্গা প্রধাহ প্র তাপের জীবনকে টেনে নিয়ে গেছে 'অনস্তের' অভিমুখে, 
মৃত্যুর মহাসমুদ্রে। 

জীবন আমার আোতের দীয়া 
গুরু ভাসাইলা! কোন্‌ ঘাটে-_+ 

চন্দ্রশেখরে” গঙ্গী দদীকে মাত্র প্রাকৃতিক উপাদানরূপে নয়? কাহিনীর 
অন্তরতম নিযন্ত্রীশক্তিরপেই নির্দেশ করা উচিত। 'কিষণকাস্তের উইলে” বাকুণী 
পুক্ষরিণীও অনুরূপ গুরুত্ব দাবি করতে পারে । 

অন্যান্য ,কয়েকটি উপন্যাসের মতোই নদীর বর্ণনা দিয়েই *চন্দ্রশেখর” স্থচিত । 
প্রারস্ত অংশটি চিত্রময়। একটি বালক ও বালিকা, আত্রকানন, সম্মুখে কলোচ্ছল। 
সন্ধ্যার গঙ্গা, আকাশে নক্ষত্রোর। পাপিয়ার ডাক £ 

“ভা গীরখীতীরে আম্কাননে বশিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সাম্ধ্াজলকল্পোল 
শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে নবছূর্বাদল শয্যায় শয়ন করিয়া, একটি 
ক্র বালিকা নীরবে তাহার মুখসাশে চাহিয়াছিল--চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া 
আকাশ নদী বৃক্ষ দেখিয়া, আবার সেই মুখপানে চাহয়া রহিল ।""*"** 

...মাথার উপরে, শব্বতন্নঙ্গে আকাশমণ্ডল ভাসাইয়া, পাপিয়া ভাকিয়। 
গেল। শৈবলিনী তাহার অনুকরণ করিয়া, গঙ্গাকুলবিরাজী আত্্কানন কম্পিত 
করিতে লাগিল। গঙ্গার তর তর রব সে ব্যঙ্গদঙ্গীত সঙ্গে মিলাইয়া গেল ।”১৬ 

এই অংশটি সুন্দর, শান্ত ও চিত্রল। কিন্ত 2িপুণ শিল্পী এই প্রশান্ত 
সৌন্দর্যের পটস্থাপন করেছেন আশামী ছুর্যোগের ০0700:59 বা প্রেক্ষাভূমিরূপে । 
তাই গঙ্গার বুকে আরো৷ কিছু জল প্রবাহিত হয়েছিল, বালক-বালিকা যৌবনে 


০ম আর এস 


১৬। চন্দ্রশেখর £হ ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 





২০৩৬ 


॥ নী্দার্পণ করলে, অকম্মাৎ উপলব্ধি কর! যায়--বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে ।” 

অতঃপর প্রতাপ ও শৈবলিনীর নিরুপায় আত্মনিমজ্জন ছাড়া আত কী 
করণীয় আছে? 

প্রতাপ বলিল-_- 

“শৈবলিনী এই আমাদের বিয়ে ।' শৈবলিনী বলিল “আর কেন-_-এইখানেই |, 

প্রতাপ ডুবিল। শৈবলিনী ডুবিল ন11*১৭ 

শৈবলিনী মরতে পারল ন1। প্রতাপকে উদ্ধার করলেন উদ্দারহ্ৃদয় শাস্মজ 
ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখর শর্মা। এই গঙ্গার বক্ষেই কাহিনীতে আর এক জটিলতার 
১হুত্রপাত হল। শৈবলিনীর সৌন্দর্য দর্শনে সন্ন্যাসীপ্রতিম চন্দ্রশেথরের হ্ৃদ্দোর্বল্য 
উপস্থিত হল, তিনি গৃহজীবন কামনা করলেন । চন্দ্রশেখর-১ৈবলিনীর বিবাহ 
ঘটল, কিন্তু অন্তগতপ্রাণা শৈবলিনী দেবোপম ম্বামীকে ভালবাসতে পারল না; 
ঘটনাচক্রে যখন সে শয়তান ফস্টরের নৌকায় যাত্রিণী, আর অন্তরে তার 
প্রতাপপক্ষী ধরিবার” আকাঙ্ষা তুষাগ্নির মত জলছে-_-তখন গঙ্গার চলশ্রোত 
তার ভাগ্যপ্রবাহিশীতে পরিণত হয়েছে । বস্কিমের নিয়োদ্ধত ভাবোক্তি এই 
প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য £ 

প্রভাতবাতো খত ক্ষুদ্র তরগ্গমালার উপর আরোহণ করির! শৈবলিনীর স্থবিস্তৃতা 
শুরণী উত্তরাভিমুখে চলিল-__মৃছুনাদী বীচিশ্রেণী তর তর শবে নৌকাতলে প্রহত 
হইতে লাগিল ।*.-*** ক্রমে দেখিবে, বাফুর ডাক একটু একটু বাড়িতেছে, আর 
সে জয়দেবের কবিতার মত কানে মিলাইয়া যায় না, আর সে ভৈরবী-রাগিণীতে 
কানের কাছে মৃদু বীণ! বাজাইতেছে না ।, ক্রমে দেখিলে, বামুর বড় গর্জন 
বাড়িল--বড় হৃহ্ষ্কীরের ঘট, ত্রঙ্গদকল হঠাৎ ফুলিয়া উঠিয়া, মাথা নাড়িয়া 
আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, অন্ধকার করিল। প্রতিকূল বাষু নৌকার পথ 
রোধ করিয়! দ্রাডাইল--নৌকার মুখ ধরিয়া জলের উপর আছড়াইতে লাগিল-- 
কথন বা মুখ ফিরাইয়া দিল-** ।”১৮ 

অংশটির তাৎপর্য গভীর । শৈবলিনীর হঠকারী ছুঃলাহস এবং অসম্ভবের 
জন্য অত্যুগ্র আকাঙ্কা যেন প্রথম প্রভাত-বায়ুর লীলাচ্ছলেই তাকে ম্লোতে 
ভাসিয়েছিল। কিন্তু “মধুর বহিবে বাষু, ভেসে যাব রঙ্গে'--এই মিথ্যার মোহ 


স্ফ্রা 


১৭। চন্দ্রশেখর £ ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ । 
? ১৮। চন্দ্রশেখর £ ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ । 


২৪৭ 


কিছুক্ষণের মধ্যেই উধা-কুহেলির মত মিলিয়ে গেল। তারপরেই বাতাস প্রবল”, 
তরঙ্গ উতরোল, শৈবলিনীর জীবনতব্রণী বাংলার ইতিহাসের এক ছুধোগ-গজিত 
পিন্ধমোহনায় সর্বনাশের মধ্যে গিয়ে পৌছল। 

শৈবলিনীর নাট্যবৃত্তান্তে একটির পর একটি বিচিত্র দৃশ্তঠ অভিনীত হয়েছে 
গঙ্গাবক্ষে । আমরা পর পর সেগুলি নির্দেশ করছি : 

১। ফস্টরের নৌকায় যাত্রাপথে স্থন্দরীর নাপিতানীবেশে আবির্ভাব, 
শৈবলিনীকে মুক্ত করবার চেষ্টা, শৈধলিনীর প্রত্যাখ্যান । 

২। রামচরণ ও প্রতাপের শৈবলিনী উদ্ধার--ছোটোখাটো। একটি যুদ্ধ; 

৩। প্রতাপ ইংরেজের হাতে নৌকায় বন্দী, উন্মা্িনীরপে শৈবলিনীর 
স্থকৌশলে নৌকায় প্রবেশ । 

৪। প্রতাপ এবং শৈবলিনীর পলায়ন--জ্যোৎলসাঝলকিত রাতির গঙ্গায় 
পাশাপাশি সাতার দিতে শৈবলিনীর কাছ থেকে প্রতাপের সেই নিষ্ঠুরতম 
প্রতিশ্রুতি দাবি। শৈবলিনীর হ্বদয় যেন এক মুহৃর্তে সমত্ত অবলঘন হারিয়ে 
এক অতলান্তে গিরিগহবরে আছডে পড়ল। তারপর ঃ 

প্রতাপ হাত ছাডিল। শৈবলিনী আবার ধরিল। তখন অতি গম্ভীর, 
স্পষ্টশ্রত, অথচ বাষ্পবিরুত শ্বরে শৈবলিনী কথ! কহিতে লাগিল, বলিল--প্রতাপ 
হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ শুন, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি-- 
তোমার মরণ-বাচন শুভাশ্তভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ । আজি 
হইতে তোমাকে ভূুলিব। আজ হইতে আমার সর্বস্থখে জলাঞ্জলি। আজ 
হইতে আমি মনকে দমন করিব । আজ হইতে শৈবলিনী মরিল।”৯৯ 

একদিন প্রতাপ-শৈবলিনীর আত্মমজ্জনের প্রচেষ্টায় এই কাহিশীর স্থত্রপাত 
ঘটেছিল, আজও সেই গঙ্গার জলেই আর একবার আত্মহননের পরিবেশ র5ন। 
করে বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর অন্তন্থন্থের বাধ্যতামূলক অবসান ঘটালেন__ধর্ম- 
নীতি-সমাজ এবং চন্দ্রশেখবের মহত্ব এদের সম্মিলিত বিধানে এই ছুরস্ত নারীর 
হংপিগ্ড যেন সবলে উৎপাটিত করে নিলেন। এর পরেও কাহিনীর আরও 
অনেকখানি অংশ আছে, কিন্ত এইখানেই--'শৈবলিনী মরিল।” 

এই লব অংশ ছাড়াও গঙ্গাবক্ষে নবাব-পৈন্য এবং ইংরেজের যুদ্ধ বর্ণন। 
আছে (৫ম থণ্ড, ১ম অধ্যায়), দুভ্শগিনী দলনীর নৌকাষাত্রা আছে, 


১১1 চক্দ্রশেখর : ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


৪৮ 


(পঞ্চম খণ্ড, ২য় অধ্যার) আর আছে জীবনে অসীম নৈরাশ্য, ভীতি এবং 
অনিশ্চর়তা নিয়ে গঙ্গাতীরে দলনীর প্রহরযাপন ও পরিশেষে চন্দ্রশেখর কর্তৃক তার 
উদ্ধার £ 

পূর্বেই সন্ধ্যা হইয়াছিল,_-এক্ষণে অন্ধকার হইল। গস্কার উপরে আর 
ক্ছি দেখা যায় না_অন্ধকারে কেবল বর্ধার নব বারিপ্রবাহের কলকল ধ্বনি 
শুনা যাইতে লাগিল। তখন হতাশ হইয়া দলনী, উন্মুলিত, ক্ষুদ্র বৃক্ষের 
ন্যায় বসিয়া পডিল । 

ক্ষণকাল পরে দলনী, আব গঙ্গাগভমিধ্যে বসিয়া কোন ফল নাই বিবেচন 
করিয়া, গাত্রোথান করিয়া, ধীরে ধীরে উপরে উঠিল। অন্ধকারে উঠিবার পথ 
দেখা যায় না। ছুই একবার পড়িয়া উঠিল। উঠিয়া ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে 
চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, কোনদিকে কোন গ্রাযের কোন চিন 
নাই--কেবল অনন্ত প্রান্তর, আর সেই কলনার্দিনী নদী; মন্ুষ্যের ত কথাই 
নাই--কোনে দিকে আলো দেখা যায় নাঁ-গ্রাম দেখা যায় না-বৃক্ষ দেখা 
যার না-পথ দেখা যায় না-_-শৃগাল কুকুর ভিন্ন কোন জন্ত দেখ যায় না 
কলনাদিনী নদীপ্রবাহে নক্ষত্র নাচিতেছে দেখা যায়। দলনী মৃত্যু নিশ্চয় করিল । 

সেইখানে প্রাস্তরমধ্যে নদীর অনতিদৃরে দলনী চলিল, নিকটে বিল্লীরর 
করিতে লাগিল--নিকটেই শৃগাল ভাকিতে লাগিল। রাত্রি ক্রমে গভীর! 
হইল--অন্ধকার ক্রমে ভীমতর হইল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে, দলনী মহা 
ভয় পাইয় দেখিল, সেই প্রান্তরমধ্যে, এক দীর্ঘাকার পুরুষ একা বিচরণ 
করিতেছে । দীর্ঘাকৃতী পুরুষ, বিনা বাক্যে দলনীর পার্থে আসিয়া বসিল।,.৯ক 

এই অংশটিতে ভাগ্যবিড়খ্িতা ফস্টর-পরিত্যক্তা দলনীবেগমের আতঙ্ক ও 
অসহায়তা নির্জন এবং সান্ধ্যগঙ্গার পটভূমিতে অত্যন্ত গভীর এবং ব্যঞনাময় 
ছয়ে উঠেছে । অঘৃষ্টরূপিণী গঙ্গার তরঙ্গে মীরকাশিম-মহিষীও আন্দোলিতা। 
হয়েছেন । 

তাই অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গার বর্শনাপ্রস্ঙ্গে বলেছেন £ 

পঙ্জার জল ঘন নীল--তটারঢ় বনরাজি ঘনশ্াম, উপরে আকাশ রত্বখচিত 
পীল। এরূপ সমরে বিস্তৃতি জ্ঞানে কখন কখন মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নদী 


১৯ ক। চন্দ্রশেখর : «€ম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ্ব। 


বন্ধিম--১৬ ২৪৯ 


'অনস্ত 5 যত দুর দেখিতেছি, নদীর অস্ত দেখিতেছি না, মানবাদৃষ্টের ন্যায় অল্গ্ঠ: 
দৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে।*২০ 
রজনী £ গঙ্গা? 

রজনীর জীবনেও “কলকল গঙ্গাপ্রবাহ এক অসামান্য গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে। অন্ধ ফুলওয়ালীর এক অপুর্ব স্ন্দর অথচ আকাঁশকুস্থমের 
মতোই ছুর্বলতম প্রেযকামনা চাপার স্বামী গোশালের হাত থেকে আত্মরক্ষার 
এক ছুঃসাইপিক প্রয়াসে গঙ্গাকেই অবলম্বন করেছে । এই যাত্রায় রজনীর 
রক্ষক দুশ্চরিত্র পাষণ্ড হীরালাল। রজনীকে তার সঙ্গে বিবাহে প্রবৃত্ত করতে 
না পেরে হীরালাল তাকে গঙ্গার নির্জন চরে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। | 

অতএব এখন মৃত্যু ছাড়া রজনীর আর কোন পথ নেই। শচীন্দ্র তার 
সাধনার ধন, তার আকাজ্ফার স্বর্গপীমাঁ; কিন্তু মিলন অসম্ভব, সামাজিক 
অবস্থার ব্যবধান দুস্তর, অন্ধ রঙ্জনী “বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ” ও ধ্বনির অধিকারী 
পুরুষোত্তম শচীন্দ্রনাথকে পাওয়া কল্পনাও করতে পারে না। অদ্বের রূপোম্মাদ 
কে বুঝিবে? তবুও অন্তরের স্থগোপন নিভৃতে 47055115০01 (196 1701 
10 10176 ১197. এর যে ছুরাশা মুকুলিত ছিল, আজ এই গলার নির্জন 
চরে দ্লাডিয়ে তা উচ্ছিন্ন হয়ে গেল। স্ৃতরাং চুডাস্ত নৈরাশ্ট নিয়ে রজনী 
গলার প্রবাহেই আত্মবিসর্জন করতে চলেছে £ 

“ছুই এক পা কিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম__মরিব। গঙ্পার তগঙগরব 
কানে বান্দিতে লাগিস-_ বুঝি মরা হইল না_-আমি মিষ্ট শব্ধ বড় ভালবাপি। 
না, মবিব। চিবুক ডুবিল ! অধর ডুবিল! আর একটু মাত্র! নাসিকা ডুবিল ! 
চক্ষু ডুবিল ! আমি ডুবিলাম ! 

ডুবিলাম, কিন্তু মধ্লাম না| কিন্তু এ বন্ত্রণাময় জীবনচপ্রিত আর বলিতে 
সাধ করে না। আর একজন বলিবে। 

আমি সেই প্রভাতবায়ুতাড়িত গঙ্গাজলপ্রবাহমধ্যে নিমগ্র হইয়া! ভাসিতে 
ভাপিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্েষ্ট, চেতন] বিনষ্ট হইয়! আসিল ।'২৯ 

কিন্তু রজনীর মৃত্যু হল না। একটি "গহনার নৌকা” তাকে উদ্ধার 
করল। তবু তার বিপদ কাটল না। সে একজন ইতরজাতীয় দুর্ুতের 





২০। চন্দ্রশেখর £ ৩য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ । 
২১। বজনী: ১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ । 
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॥ চারা বনমধ্যে আক্রান্ত হল। ভাগ্যক্রমে তাকে রক্ষার জন্ত সেখানে আবির্ভূত 
হলেন__অমরনাথ__গঙ্গার আতঃপ্রবাহ রজনীর জীবনমঞ্চে আর এক নৃতন 
অঙ্কের পটোন্মোচন করল। 

কিন্ত রজনী উপন্যাসে গঙ্গার আসল লৌন্দর্য মজ্জমাণা রজনীর, শচীনের 
মানসলোকে একটি অপব্ধপ চিত্রন্ূপে অবস্থিতি। সন্ধ্যাসীর যোগবল অথব! 
যাই হোক শচীন্দের অবচেতনলোকে অন্ধ এজনীর যে রূপযুতি অঙ্কিত হয়ে 
গিয়েছিল তা আকন্মিকভাবে তার চেতন-ক্ষেত্রে আবিভূতি হযে ন্নায়বিক 
বিপর্যয় রচনা! করে দিয়েছে । তারপর শটীন্ত্রের জর-বিকার, তার আচ্ছন্ন 
+গণাদৃ্টি, মানস-চক্ষে মাত্র একটি উত্জলরূপ, টতু্দিকে অবলুপ্ত বিশ্বের অন্ধকারে 
একতম দেবীমুতির জ্ব্যোতিবিকাশ £ 

প্রভাতবীচিবিক্ষেপচপল1 কলকলনাদিণী নদী বিস্তৃতা দেখিলাম--যেন তথা 
উষার উজ্জল বর্ণে পূর্ধদিক প্রভাবিত হইতেছে-_দেখি, সেই গঞ্জাপ্রবাহমধো 
সৈকতমূলে রজনী । রজনী জলে নামিতেছে। ধীরে, ধীরে, ধীন্ে। অন্ধ! 
অথচ কুঞ্চিত ভ্রু); বিকলা অথচ স্থিরা;) সেই প্রভাতশাস্তিশীতল। ভাগীরথীর 
স্থায় গভীরা, ধীরা, সেই ভাগীরখীর ন্যায় অন্তরে দুর্জয় বেগশালিনী। ধীরে, 
ধীরে, ধীরে-জলে নামিতেছে।****'রজনী কি বুন্দরী ! বৃক্ষ হইতে নবমঞ্জরীর 
স্থগন্ধের ন্যায় দৃরশ্রত সঙ্গীতের শেষভাগের ন্যায়, রজনী জলে ধীরে ধীরে 
ধীরে নামিতেছে ! ধীরে রজনী ! ধীরে ! আমি দেখি তোমায় । 

,*আমি দেখিলাম-_কেবল সেই মৃদছুনাদিনী গঙ্গা, আর সেই মৃছগামিনী রঙছ্গনী । 
ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। চক্ষু মুদিলাম। তবু দেখিলাম সেই গঙ্গা, 
আর সেই রজনী 1.""দিগন্তরে চাহিলাম--আবার সেই রজনী***উধের্ব চাহিলাম-_ 
উপের্বও আকাশবিহারিণী গঙ্গা ধীরে, ধীরে বহিতেছে ; আর আকাশ বিহারিণী 
রজনী ধীরে ধীরে ধীরে নামিতেছে ।২২ 

অংশটির কাব্যসৌন্দষ যেমন অপরূপ, চিত্রসৌন্দধও তেমনি অসাধারণ । 
কলকল গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে বিলীন প্রায় দশমীর প্রতিমার মতো! রজনীর, আকণ্ঠমগ্ন 
রূপটি যেন কোন নিপুণ শিল্পীর হাতে একটি বর্ণাঢ্য তৈল চিত্র । 

আর এই অদ্বিতীয় স্থির-চিত্রে গঙ্গার প্রবাহ সেই অতুলনীয় পটভূমি-_ 
যা নাঃথাকলে এর সমস্ত সৌন্বর্ই নষ্ হয়ে যেত। যেমন দেবদাক্দ্রম-শোভিত 


%২২। রজনী ঃ ওর্থ খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ 


৫১ 


অলকানন্দারপ পরিবেষ্টপী ব্যতীত যোগীন্দ্র শহ্করের মহাধ্যান পরিস্ফুট হয় না 
কুষ্ঞকান্তের উইল: চিন্রানদী ঃ [ও 

'কুষকান্ত্ের উইলের কাহিনীর খুব সামান্য অংশেই নদীর অবস্থান । 
গেশিন্দলালের প্রসাদপুরের প্রমোদভবনের পাশ দিয়ে 'শীর্ণশরীরা চিত্রানদী” 
প্রনাহিত। চিত্র প্রত্যক্ষ প্রভাব এ কাহিনীতে নেই কিস্ত পরোক্ষ প্রভাব 
ভয়ঙ্কর । প্রবাহের পুষ্টতাহীন এই নদী সৌন্দর্ধের ছন্মবেশে অহন্দরকে 
'আবাহান করেছে এবং চিন্ঞানদীর তীরে একটি সন্ধ্যার কুৎসিত ছায়। 
গোবিন্দলালের ট্র্যা্জেডিকে নিষ্টুরতম করে তুলেছে । চিত্রা গোবিন্দলাল-রোহিণীর 
প্রযোদমধুর দিনগুলিকে মাদকতাম় ভরিয়ে দিয়েছিল, প্রমোদভবনকে স্বন্দরতর 
রে তুলেছিল । “ধীরে ধারে শীণণশরীর] চিত্রান্দী বহিতেছে-_তীরে অশ্বথ, 
কদন্ব, আমর, খজ্ইুব, প্রভৃতি অসংখ্য বুগ্দশোভিত উপ্বনে কোকিল দয়েল 
পাপিয়া ডাকিঙতেছে 1***এখানে মনুষ্যসমাগম নাই" *ত, | একজন বাঙালী 
সেই জনশুপ্য প্রাস্তস্থিত রম) অষ্রালিকা ক্রয় করিচা, তাহা স্থসঙ্জিত 
করিয়াছিলেন ।+**অশোক-বস্কুল-কুটজ-কুরুবক কুগ্জমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকুজন, 
সেই ক্ষুত্বনদীতরঙ্গচালিত রাঞ্জহংসের কলনাদ, সেই যুখী, জাতি, মঙ্লিক' 
মধুমালতী প্রভৃতি কুম্থমের সৌরভ, সেই গৃহমধ্যে নীলকাচপ্রবিষ্ট রৌদ্রের 
অপুর্ব মাধুরী********* যুবক পিঝিষ্টমনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষে দৃষ্টি করিতেছে, 
তাহার স্বদয়ে এ কটাক্ষের মাধুধ্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ ম্কৃতি হইতেছে ।”২, 

তাপ্রপর মুতিমান ম্যায়দণ্ডের মতা এলেন ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথের 
প্রেরিত শিশাকর। চমৎকার কৌশলের অবতারণা করে চিত্রার তীরে সন্ধ্যাবেলা 
অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি । রোহিণীর ক্ষণিকের মতিভ্রম ঘটল। সে 
তার শিয়তর আহ্বানে চিত্রাতটে শিশাকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এল। 
তখন অন্ধকারে £ “নক্ষত্রচ্ছায়াপ্রণীপ্ত চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে । চারিদিকে 
শৃগালকুকুরাদি বহুবিধ রব করিতেছে ।********* নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে রোহিণী 
আসিয়। কাছে দ্াড়াইল।”২৪.*" তার জীবনে চিত্রাতীরে এই যাত্রা মৃত্যু অভিসার । 
আকম্মিকভাবে মঞ্চে গোবিন্দলালের প্রবেশ। অর্ধপথে রোহিণীর কঠবোধ--- 
তারপর কুঠিবাড়ীতে ফিরে গিয়ে এক নির্দয় হত্যাকাগ্ড। 


২৩। কৃষণকান্তের উইল-_২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ 
২৪। কুষ্ককান্তের উইল--২ম় খণ্ড, ৮ম পারচ্ছেদ। 


৫২ 


চিত্রানদী “কুফকান্তের উইলে' অত্যন্ত হ্বপ্স্থানই অধিকার করেছে। কিন্তু 
পরিবেশ রচন! এনং নাটিযিক প্রয়োজনে তারও কিছু গুরুত্ব এই উপন্যাসে আছে। 
আনন্দমঠ £ আরণ্য নদী 

আনন্দমঠেও নদীর কিছু ভূমিকা আছে। তবে মূলকাহিনীর উপর নদীর 
বিশেষ প্রভাব নেই, কোন কোন অংশে মাত্র তা পাওয়! যায়। 
আনন্দবমঠের মূলমন্ত্র-_ 

“বন্দে মাতরম্‌ 
স্থজলাং স্থুফলাং মলয়জশীতলাং 
শন্তঠামলাং মাতরম্‌।* 

সুজলা বঙ্গভূমির পূজা আনন্দমঠের সন্তানদের সাধনা । ছায়াশীতল বঙ্গভূমির 
শ্যামশোভাকে এখানে পুর্ণতা দিয়েছে নদী। নদী আনন্দমঠে প্রকৃতির অংশ 
হিসেবে কাহিনীর আম্ুকুল্য করেছে । 

“আনন্ারণ্য******একস্থানে অরণ্যপথ দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী কল কল শবে 
বহিতেছে । জল অতি পরিফার, নিবিড় মেঘের মতো কালো, ছুইপাশে 
শ্যামল শোভাময় নানাজাতীয় বৃক্ষ নদীকে ছায়া করিয়া আছে, নানাজাতীয় পক্ষী 
বৃক্ষে বসিয়া নানাবিধ রব করিতেছে । সেই রব সেও মধুর_মধুর নদীর 
রবের সঙ্গে মিশিতেছে । তেমনি করিয়া বৃক্ষের ছায়া আর জলের বর্ণ 
মিশিয়াছে । কল্যাণীর মনও বুঝি সেই ছায়ার সঙ্গে মিশিল। কল্যাণী নদীতীরে 
এক বৃক্ষমূলে বসিলেন, স্বামীকে নিকটে বসিতে বলিলেন ।'২৫ 

নদীমেখলা বঙ্গমাতা যেন জলের কলতানের মধ্য দিয়ে স্তানকে আত্মোৎ্নর্গের 
আহ্বান জানালেন। কল্যাণীর মনে পডে গেল অদ্ভুত হ্বপ্রনিদেশ, মহে্ 
সব শুনে ত্ভিত। তখন-- 

“তন মাথার উপর দোয়েল বঙ্কার করিতে লাগিল। তৃঙ্গরাজজ কলকণ্ঠে 
কানন কম্পিত করিতে লাগিল। পদতলে তটিনী মৃদুকল্পোল করিতেছিল। বাম, 
বন্ত পুষ্পের মৃদু গদ্ধ আনিয়া! দিতেছিল। কোথাও মধ্যে মধ্যে নদীজলে রৌদ্র 
ঝিকিমিকি করিতেছিল। কোথাও তালপত্র মৃছুপবনে মর্খর শব করিতেছিল। দুরে 
নীলপর্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। ছুইজনে অনেকক্ষণ মুগ্ধ হইয়া নীরবে রহিলেন।'২৬ 


২৫। আনন্দমঠ £ ১ম খণ্ড £ ১২শ পরিচ্ছেদ । 
২৬। আনন্দমঠ £১ম খণ্ড: ১২শ পরিচ্ছেদ । 
২৪৩ 


অতঃপর কল্যাণীর আত্মোৎসর্গ আর মুমূর্ কল্যাণী ও মহেন্দ্রের মিলিত-" 
কণে প্রথম মাতৃসেবাত্রতের মন্ত্র উচ্চারণ__ 

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে । 

এই পরমনেদনার মধ্যেই মহেন্দ্রের সম্ভানধর্মে দীক্ষা ও কর্মপাধনার স্চনা। 

অন্তর ক্ষেত্রে আধুনিক অন্ধবে শক্তিমান ইংরেজের সঙ্গে আত্মিক নীর্ধে 
বলবান সঙ্গানের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের রণভূমি-_নদীশোভিত বাংলাদেশের এক বন- 
প্রকৃতি _আন্নারণ্য | বর্ধার সেই ভরানদীর পরোক্ষপ্রভাবই সেদিন সন্তান- 
সেবার আত্মোৎসর্গকে বিজয়মালণ দান করেছে । 

দেশমাতৃকার সেবাত্রতে উতৎ্সগিতপ্রাথ সম্ভতানসেনার কাহিনী আনন্দমঠ। 
তাদের শিক্ষা দাক্ষা ও রণপ্রচেষ্টার সহায়িকা নধীবনপ্রাস্তর শোভিত বনপ্রকৃতি। 
দেবী চৌধুরাণী £ ত্রিআ্রোতা নদী £ 

নদীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণ বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
তার প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে প্রতিফলিত। নদীর শ্বকীয় সৌন্দর্য বহু ক্ষেত্রেই 
বণিত হয়েছে। “দেবী চৌধুরাণী'তে ত্রিশ্রোতা নদীর একটি রপময় চিত্র পাই। 
এই চিত্রের কেন্দ্রবতিনী ব্যক্তিত্বশালিনী এক অসামান্যা নারী। 

'ত্রিশ্োতা নদী বর্যাকালের জলপ্লাবনে কুলে কুলে পরিপূর্ণ | ** 
ভ্রিম্্রোতার উপরে কুলের অনতিদূরে একখানি বজরা******বসিয়৷ একজন স্ত্রীলোক 
'*ত্রিশ্রোভী যেমন কূলে কুলে পুরিয়াছে, ইহারও শরীর তেমনি কুলে কূলে 
পুরিয়াছে 1-*জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে। নিশ্রঙ্গ। লাবণ্য 
চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণাময়ী চঞ্চল নহে-_-নিধ্বিকার। সে শান্ত গভীর, মধুর 
অথচ আনন্দময়ী, সেই জোৎ্স্সাময়ী নদীর অন্ুষঙ্গিণী ১২৭ 

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যকল্পনা ছাভাও নেবী চৌধুরাণীর মহিমময় সৌন্দর্ 
ও রাজকীয় সাজসজ্জার সঙ্গে ত্রিক্সোতার আরোপিত ব্যক্তিত্বের একটি চমৎকার 
সমত্ব উপলব্ধি করেছেন লেখক £ 

“সেই নদীর মত সেই স্ুন্দবীও বড় স্থসজ্জিতা।.""পরিধানে একখানি 
পরিষ্কার মহি টাকাই, তাতে জরির ফুল। তাহার ভিতর হীরামুক্তাথচিত 
কাচলি ঝক্‌মক্‌ করিতেছে । হীরা, পারা, মতি, সোনায় সেই পরিপূর্ণ দেহ 
মণ্ডিত 3 জ্যোত্গার আলোকে বড ঝক্মকৃ করিতেছে । নদীর জলে যেমন 


২৭। দেবী চৌধরাণী £ ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ । 


৫৪ 


) ঝিকিমিকি--এই শরীরেও তাই জ্যোৎসাপুলকিত স্থির নদীজলের মত সেই 
শুভ্র বসন, আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎ্নার বিকিমিকি চিকিমিকি 
_শ্তত্রবসণের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা, মতির চিকিমিকি। 

আবার নদীর যেমন তীরবর্তী বনচ্ছায়া, ইহারও তেমাঁন অন্ধকার কেশ- 
রাশি আলুলাফিত হুইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে। কৌকডাইয় ঘুরিয়া, ঘুরিয়া, 
ফারয়৷ ফিরিয়া, গোছায় গোছায় কেশ পৃষ্ঠে । অঙ্গে, বাহুতে, বক্ষে পড়িয়াছে ; 
তার মস্থণ কোমল প্রভার উপর চাদের আলো খেলা করিতেছে; তাহার 
স্গন্ধিপূর্ণ গন্ধে গগন পরিপুরিত হইয়াছে ।”২৮ 

এই পরিচ্ছেদের প্রারস্তেই ত্রিশ্তোতার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। বঙ্কিম- 
চন্দ্রের অনেক উপন্যাসই নদীকেন্দ্রিক, নদী কথনে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে কথনে। 
বা পটভূমিরূপে উপস্থাপিত। নদীপ্রপঙ্গ ও নদীবর্ণন বিভিন্ন ক্ষেত্রেই হয়েছে। 
অশান্ত তিস্তা হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের কবিমনে একটা বিশেষ ঝঙ্কার তুলেছিল। 
পরিপাশ্থিকবজিত নদীপ্ররুতির এমন একটি প্রাণবস্ত বর্ণনা আর কোন উপন্যাসে নাই। 

“বর্ধাকাল। রাত্রি জ্যোৎল্সা। জ্যোৎন্না এমন বড় উজ্জল নয়, বড মধুর । 
একটু অন্ধকারমাথা পৃথিবীর হ্বপ্নময় আবরণের মত। ব্রিশ্রোতা নদী বর্ষা- 
কালের জলপ্লাবনে কুলে কুলে পরিপূর্ণ । চন্দ্রের কিরণ দে তীব্রগতি নদ্দী- 
জলের শ্োতের উপর ম্ত্রোতে, আবর্তে কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জলিতেছে, 
কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে-__সেখানে একটু ঝিকিমিকি ; কোথাও 
চরে ঠেকিয়' ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে 7 সেথানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের 
গোড়ার জল আসিয়া লাগিয়াছে--গাছের ছায়৷ পড়িয়া সেখানে জল বড় 
অন্ধকার...কূলে কুলে অসংখ্য কলকল শব, আবর্তের ঘোর গর্জন, প্রতিহত 
শ্োতের তেমনি গর্জন ; সর্বশ্তদ্ধ একট! গম্ভীর গগনব্যাপী শব উঠিতেছে ।,২৯ 

নারীর শক্তি ও এশ্বর্ষের একটি পরিপূর্ণ বিকাশ ও সমন্বয় ঘটেছে বস্কিম- 
চন্দ্রের মানসকন্ত1 দেবী চৌধুরাণীর মধ্যে । 

দেবীরাণীর শন্তির আকম্মিক ও দুর্জয় প্রকাশের মতো তিন্তারও এক প্রবল 
উদ্বোধন ঘটেছে তৃতীয় খণ্ডের সধম*অষ্টম পরিচ্ছেদে । বিশ্বাসঘাতক হরবল্পভ 
ইংরেজ লেফটেন্যান্ট ব্রেনান সাহেবের গোয়েন্দা হয়ে দেবী চৌধুরাণীকে ধরিয়ে 


২৮। দেবী চৌধুরাণী : ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ । 
২৯। দেবী চৌধুরাণী £ ২য় থণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ । 


এ ২৫৫ 





দিতে এসেছেন। সেই সময় অসাধারণ কৌশলে, সম্পূর্ণ বিনা রক্তপাতে 
ইংরেজের পাইককে পরাজিত করে, সাহেব এবং হরবল্লভকে যখন দেবীরাণী 
বন্দী করেছেন--তখন তার সহায়ক হয়েছে দুরস্ত ঝড় এবং সেই ঝটিকা 
তাড়িত তিস্তার প্রযত্ত স্রোত ঃ 

কিন্ত বজরা আর কেহ দেখিতে পাইল না। নক্ষত্রবেগে উঠিয়া বজরা 
কোথায় ঝড়ের সাথে মিশিয়া চলিল, কেহ আর দেখিতে পাইল ন1। 
সিপাহীসেন ছিন্নভিন্ন হইল। দেবী তাহাদের পরাস্ত করিয়া পাল উড়াইয়া 
চলিল। লেফটেন্যান্ট সাহেব ও হ্রবল্পভ দেবীর নিকট ব্দী হইল। নিমেষ- 
মধ্যে যুদ্ধ জয় হইল ।১৩০ 

বাঙালীজাতি চিরকাল নৌ-যুদ্ধপাবঙ্গম, কালিদালের 'রঘুবংশেঃ আমরা 
তার বিবরণ পাই। এখানেও বজরার সাহায্যে বিনারক্তপাতে যুদ্ধজয়--এও 
যেন নৌ-সংগ্রাম পারদশিতার একটি অভিব্যক্তি । এই প্রসঙ্গে রঘুবংশ থেকে 
ঘুর দিপ্বিজয়ের অংশটি স্মরণ কর] যেতে পারে-_ 

বঙ্গানুতৎখান তরসো নেতা নৌসাধনোগতান্‌-_ 
নিথচান্‌ জরন্তস্ান্‌ গজাআ্োতোদুস্তরেযু।”৩৯ 

সীতারাম £ মধুমতী “দী2 বিরূপা নদী 2 বৈতরণী নদী £ 

'মধুমতী নদীর তীরে শ্যামপুর নামক গ্রাম, সীতারামের পৈতৃক সম্পত্তি ।৮৩২ 
তৃষণার পূর্ববাজ্যে মুসলমানের সঙ্গে হাঙ্গামার পর মধুমতীর তীরেই এসে 
রাজা সীতারাম তার নৃতন রাজ্য গঠন করেন এবং “দীতারামের, পরবর্তী 
সমণ্তড ঘটনা ও কাহিনীর অগ্রগতি এই যধুমতীর তীরস্থ রাজ্যে। মধ্যে 
মধ্যে দু-একটি বিশেষ ঘটনা! এই নদীর তীরেই ঘটেছে ; নদী কখনও কখনও 
পটভূমিকার কাজ করেছে, বিশেষতঃ মুসলমানের সাঙ্গে যুদ্ধ এর একটি সাময়িক 
গুরুত্বও রয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে নদীর কোন নিবিড় যোগ 
নেই। কাহিনীকে তা নিয়ন্ত্রিত করেনি, তবে বৈতরণী ও বিরূপা নদীর এ 
কাহিনীতে বিশেষ ভূমিক! আছে। 

'সীতারাম” উপন্যাসে চারটি নদী পাই, মধুমতী, স্থবর্ণরেথা, বৈতরণী ও 


1 পপ 


৩*। দেবী চৌধুরাণী £ ওয় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ । 
৩১। রঘুবংশ : ধর্থ, ৩৬ গ্লোক। 
৩২। সীতারাম ঃ ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 


৫৬ 


বিরূপাঁ। উপন্যাসের সম্গগ্র কাহিনীকে তেমন প্রভাবিত না করলেও নারিকা 
প্রার জীবনকে এই চারটি নদী একটি বিশেষ পথে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বাল্যে 
স্বামীপরিত্যক্তা শ্রী যৌবনে মধুমতীর তীরে বসে শীতারামের কাছ থেকে 
জানলেন, তীর নিদারুণ কোর্ঠীকলের জন্যই তিনি পরিত্যক্ত । অন্য নদীটি 
খরমোতা”। এর কাহিনীগত তাত্পর্য বিশেষ নেই। এরই জলে শ্রীর 
সন্ন্যাসপূর্ব আান। 

তারপর থেকেই শ্রী পলাতক1। বৈতরণীতীরে তীপ্ধ আত্মসংলাপে তার 
তৎকালীন যন্ত্রণার ছায়া 

“এই ত বৈতরণী। পার হইলে নাকি সকল জালা জুড়ায়। আমার 
জালা জুডাইবে কি ?+৩৩ 

থরবাহিনী বৈতরণী সৈকতে দীড়াইয়া একাকিনী শ্রী এই কথা বলিতেছিল। 
দুরে নীলমেঘের মত নীলগিরির শিখরপুগ্জ দেখা যাইতেছিল ; সম্মুখে নীল- 
সলিলবাহিনী বক্রগামিনী তটিনী রজতপ্রস্তরবৎ বিস্তৃত সৈকতমধ্যে বাহিত 
হইতেছিল।”৩৪ এই ব্যাপ্ত সৌন্দর্যের মধ্যে যে শান্ত উদাসীনতা মে যেন 
শ্রীর ভবিষ্যতের ছায়া। এই বিশেষ মুহূর্তটতেই শ্রীর জীবনে সন্গ্যাসিনী 
জয়ন্তীর আবির্ভাব। উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে স্থবর্ণরেখা নদীর তীরে 
শ্রীক্ষেত্রের তীর্ঘযাত্রীদের মাঝথানে। শ্রীর ্বন্্রণা জয়ন্তী অনুভব করে তার 
জীবনের গতিমুখ পরিবতিত করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। জয়ন্্রী শ্রাকে 
সাময়িকভাবে সন্গ্যাসিনী সাজালেন। সন্্যাসিনীর সান্নিধ্য ও কৃচ্ছসাধনার ফলে 
পরবর্তীজীবনে শ্রী সত্যই সন্গ্যাসিনী হয়েছিলেন। স্বামী অনুরাগ ভগব্দম্থরাগে 
পরিণত হয়েছিল। সম্্যাসিনী জয়ন্তীর কাছে শ্রীর এই বৈতরণী তীরে 
সন্গ্যাসে দীক্ষাগ্রহণের মধ্যে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মজীবনের একটি ঘটনার 
বিশেষ প্রভাব আছে। ঘটনাটি শ্রী শচীশ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমজীবনী” থেকেই 
উদ্ধত কর! হল-_ 

“বৈতরণীর খেয়াঘাটে নীত মৃতপ্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা খাঁদবচন্দ্র আক- 
শ্মিকভাবে আগত তেঙ্গোদীপ্ত এক সন্ন্যাসী কর্তৃক পুনজীবন প্রান্ত হন। 
এই সন্গ্যালী পরে যাদবচন্দ্রকে বৈতরণীতীরে দীক্ষা দেন।+ 


৩৩। সীতারাম £ ১ম খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ । 
৩৪। সীতারাম £ ১ম খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ । 


২৫৭ 


বিরূপা নদীর তীরে সন্ন্যাসীর কাছে শ্রী জেনেছিল তীর নিদারুণ ভাগ্যলিপি ' 
সে প্রিয় প্রীণহস্ত্রী হবে। সেই আশঙ্কাই তার অশান্ত আকুল প্রিয়্সান্নিধ্য- 
কামনাকে ম্তন্ব করল, সীতারামের আহ্বানেও শ্রী সাড়া দিতে পারল না। 
অতঃপর বিরূপাত।রেই এল সন্গ্যানীর পুনশিদেশ--শ্রী এবং জয়স্তী সীতারামের 
সাহাব্যার্থে যাত্রা করল। ফলে শ্রীর প্রতি সীতারামের নিদারুণ মোহ রাজ্যের 
সর্বনাশ [নয়ে এল। রাজা সীতারাম রায়ের এই উত্থান ও পতনের ইতি- 
হাস শিয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যান পরিকল্লিত। তার ভাগ্যের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রী 
শ। মধুমতাঁ, বৈতরণী, বিৰপা এই তিনটি নদী শ্রীর মানসিকতা, ভাগ্য ও 
জ|বনধারাকে অদ্ভুত এক পহস্তের পথে চালিত করেছে। স্বামী সীতারাম শরীর 
জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, বিভিন্ন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে তীর প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণই 
শ্র4র ইতিবৃত্ত । নদীর সঙ্জে শীর বালিকাজীবনেরও নিবিড় যোগ, বালিকার 
প্রথম ন্বামীপূজা নদীর জলে-_- 

“অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়! পরিপাটি করিয়া 
রন্ধন করিয়া নদার জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি, তাকে খাইতে 
দিলাম।”5৫ ছোট গ্রামের ছোট নদীটির পানে পৃজারতা ছোট ,বালিকাটি 
ভাগ্যের এক রহস্যময় পথপরিক্রমা করে কখন এক মহিমাময়ী সন্গ্যাসিনী শ্রী 
হয়ে বিশাল বিরূুপার তারে এসে দাড়িয়েছে-- 

“এক পারে উ্দয়গিরি, অপর পারে ললিতাগিরি, মধ্যে হ্বচ্ছললিল। 


কল্পোলিশা বিপ্ধপা নধা, নীলবারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে"'***** 
আর এই মহানদীর [বরাট রূপের সম্মুখে দাড়িয়ে সন্গ্যাসিনী জয়ন্তীর প্রশ্নের 
উত্তরে সেই পুজাপরারণ| প্রেমিকার উত্তরের কী বিপুল পরিবর্তন-*****১৩৬ 


যে শ্রাকে ফিাইবার জন্য তিনি ডাকাডাকি করিয়াছিলেন, গে শ্রী আর নাই-- 
তোমার হাভে তাহার মৃতু) হইয়াছে। এখন আছে কেবল তোমার শিল্তা। 
তোমার শিষ্াকে নিয়! মহারাজাধিরাজ সীতারাম রায় সখী হইবেন কি? 
_পনা, তোমার শিষ্যাই মহারাজাধিরাজ লইয়া স্থথী হইবে? রাজরাণীগিৰি 
চাকরি তোমাব শষ্যার যোগ্য নহে 1১৩৭ 


৩৫। সীতারাম ৫ ১ম খণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ । 
৩৬| সীতারাম £ ১ম খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ । 
৩*। সীতারাম £ ২য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ । 


৫৮ 


/ইন্দিরা £ গঙ্গা : 

ইন্দিরা উপন্যাসে গঙ্গার একটি জিপ্ধ সৌন্দর্যরূপ পাই ইন্দিরার বর্ণনায়? 
নদী এখানে নায়িকার জীবনে ছায়াদায়িনী, আশাসঞ্চারিণী কিন্তু যূলকাহিনীকে 
বিশেষ প্রভাবিত করে নি। এই বর্ণনায় বাংলার নদীপ্রকতিধ্ধ একটি চমৎ- 
কার চিত্র ফুটে উঠেছে । কালাদীঘির ডাকাতির পর সহায়সম্পদহীন! ইন্দিরা, 
জীবনের অনিশ্চয়তার মধ্যে একটু আশ্রয়ের প্রত্যাশায় কুষ্দাসবাবুর পরি- 
বারের সঙ্গে কলকাতায় যাত্রা করলেন। সেইসময় কলকাতায় যেতে যেতে 
গার যেরূপ দর্শন করেছিলেন এ তারই বর্ণনা 

“আমি গঙ্গী কখনও দেখি নাই। এখন গঙ্গা দেখিয়া, আহ্লাদে প্রাণ 
ভরিয় গেল। আমার এত ছুঃখ, মুহূতজন্য সব ভূলিলাম, গঙ্গ। প্রশম্তকায়। 
তাহাতে ছোট ছোট ঢটেউ। ছোট ঢেউএর উপর রৌদ্রের চিকিমিকি 
বহুদুর চক্ষু যায়, ততদূর জল জলিতে জলিতে ছুটিয়াছে--তীরে কুঞ্জের মত 
সাজান বৃক্ষের অনন্ত শ্রেণী, জলে কতরকমের দাড়িমাঝির শব্ধ, জলের উপর 
কোলাহল, তীরে ঘাটে ঘাটে কোলাহল, কতরকমের লোক, কত রকমে 
সান করিতেছে । আবার কোথাও সাদা মেঘের মত অসীম সৈকতভূমি-- 
তাতে কতপ্রকারের পক্ষী কত শব করিতেছে । গঙ্গা যথার্থ পুণ্যময়ী। 
অতৃপ্তনয়নে কয়দিন দেখিতে দেখিতে আদিলাম ।”৩৮ 

গঙ্গা এখানে দুঃখে সাত্বনাধায়িনী, আশ্রয়দায়িনী ইন্দিরার সমগ্র ভবিষ্যতের 
সম্মথে যখন একট] দ্িকচিহ্নুহীন অন্ধকারের পর্দা দুলছিল, তখন গল্গার সেই 
সীমাহীন জলরাশি, তার আশ্রয়দাত্রী, মমতার স্িপ্ধ পের মধ্যে যেন ইন্দিরা 
একটি গভীর শাস্তি পেলেন। তাছাড়া ইন্দিরা যে পারিবারিক স্থখ ও 
প্রীতির অভিলাধিনী, ছুটি ছোট মেয়ের মলপারে জল আনতে যাওয়া এবং 
তাদের গানটির মধ্যে সেই পারিবারিক জীবনের শান্তিময় সৌন্দর্য ধ্বনিত হয়েছে। 
রাজসিংহ £ পাবত্য নদী £ 

রাজসিংহ উপন্যাসে নদীর কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে । মাঝে 
যাঝে চঞ্চল পার্বত্য নদী রাজসিংহ উপন্যাসের মহাকাব্টায় গাল্তীর্দের মধ্যে 
সৌন্দর্য আর সঙ্গীতের একটি স্সিঞ্ধ কলতান সৃষ্টি করে মিলিয়ে গেছে। 

“পথিকেরা এক অনির্ধচনীয় শোভাময় অধিত্যকায় প্রবেশ করিল। ছুই, 


৩৮। ইন্দির1 £ ৫ম পরিচ্ছেদ । 


২৫০ 


পার্খ্ে অনতি-উচ্চ পধতদয়, হরিত-বৃক্ষাদিশোভিত হইয়া আকাশে মাথা 
তুলিয়াছে উভয়ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্র প্রবাহিনী নীলকাচপ্রতিম সফেন 
জলপ্রবাহে উপলদল ধৌত করিয়া বনানীর অভিমুখে চলিতেছে । তটিনীর ধার 
দিয় মনুষ্যগম্য পথের রেখা পড়িয়াছে।”৩৯ 

অন্থাত্র-- 

“তথায়, উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীর সঙ্গে স্থমন্দ মধুর বায়ু, এবং 
স্বরলহরী বিকীর্ণকারী কুগুবিহঙ্গমগণ ধ্বনি মিশাইতেছে। তথায় শুবকে স্তবকে 
বন্য কুহ্ছম সকল প্রক্ফুটিত হইয়া, পার্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকময় করিতেছে। 
তথায়, কূপ উছলিতেছে, শব্ধ তরঙ্গায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়া উঠিতেছে, 
এবং মন প্রক্লাতির বশীভূত হইতেছে । এইখানেই রাজসিংহ এক বৃহৎ প্রত্তরথণ্ডের 
উপর উপবেশন করিয়। পত্র ছুইখানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।”৪০ 

এরই মধ্যে একখানি পত্র চঞ্চলকুমারীর, বাজদিংহের নিকটে রাজকুমারীর 
এই শরণাগতিই পরবর্তী ভারতব্যাপী সমরানল ও রাজসিংহ উপন্যাসের 
শাখাপলব বিস্তারের মূল উৎস। 


সমুত্র 


আবাল্য গঙ্গার ক্রোডে লালিত বঙ্কিমচন্দ্রের জলের সঙ্গে প্রাণের নিবিড 
যোগ। অজুর্নাদীঘির ছায়া তাপ কবিতাকে অন্ুপ্রাণিত করেছে । জলাধার 
তার বাল্যস্বতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন বলেই হয়ত তীর উপন্থাসে কাহিনীর 
পাত্রপাত্রীরা জলাশয়গাল সঙ্গে বিশেষ সব্বদ্ধেযুক্ত | 

বহ্বিমচন্দ্রের জীবনে সমুদ্রের উদ্ভাপ তীর পরিণত যৌবনে, বিদ্যা ও 
সংস্কৃতিকে অন্ুণীলিত মনের সম্মুখে । সমুদ্র তাঁর কাছে বিরাটের এক চক্তি 
আবির্ভাব। বিপুল, ব্যাপ্ত এই সমুদ্র মানুষের প্রতিদিনের গৃহজীবনের আত্মীয় 
নয়, তার অন্তরাত্মার সম্মুখে মহান্‌ বিল্ময়ের মত তার আত্মপ্রকাশ। 
কপালকুগ্ডল। £ 

১৮৬০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুর জেলার নেগু'য়ার বস্িমচন্ত্র 


আপ ৯৯ পরত ৮০ ২০টি 





সপ এ স্পা পাসাপাশাি শিস কট 


৩৯। রাজসিংহ £ ৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ । 
৪* | বাজসিংহ £ ৩য় খণ্ড, «ম পরিচ্ছেদ । 


*৬ও 


"তীর প্রথম কর্মস্থল যশোহর থেকে ব্দলি হয়ে যান। নেগু য়া কাখির সম্গিকটে, 
দূরিয়াপুর ও চাদপুরের অনতিদুরে । বঙ্কিনচন্জ্রের কণিষ্টভ্রাত। পর্ণচন্ত্র চট্টোপাখ্যা়্ 
বলেন, এই স্থলেই কপালকুগ্ুল। কাহিনীর উৎপত্তি । তার ভাষায়--- 

“যখন বঙ্গিমচন্দ্র নেগু'য়! মহকুমাতে (এক্ষণে উহাকে কাখি মহকুমা বলে ) 
ছিলেন, তখন সেইখানে একদ্ধন সম্ন্যাপী কাপালিক তাহার সঙ্গ লইয়াছিল".. 
যখন তিনি সমুদ্রতীরে টাদপুর বাঙ্গলায় বাস করিতেন, তখনই এই সন্ন্যালী 
প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত। টীদপুরের কিছু দুরে সমুদ্রতীরে 
নিবিড় বনজঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে, এ সন্গ্যাসী 
 সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করিতেন ৯৪১ 

এই সমুদ্র ও কাপালিক বঙ্কিমচন্দ্রের মনে বিশেষ রেখাপাত করে। 
একরাত্রে আশ্চর্য রূপবতী জটাধারিণী কোন এক নন্ন্যাসিনীকেও তিনি আকম্মিকভাবে 
দর্শন করেছিলেন। এই ঠিনের মিলিত প্রভাবেই সম্ভবতঃ তার মনে প্রশ্ন 
জাগে_-শিশুকাল থেকে বিজন সমুদ্রতারেও অরণ্যভূমিতে কোন কাপালিক 
পালিতা৷ বালিকা সংসারজীবনে ও সামাজিকপরিবেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিতা ধরতে 
পারে কিনা! পুর্চন্ত্র বলেন এ প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের সব্ৌতুক 
উত্তর তাঁর “সম্ভবত: পছন্দ হয় নাই।, 

“ইহার পর ছুই বৎসরের মধ্যে কপালকুগ্ডলা* প্রকাশিত হইল । বস্কিমচন্জর 
এই কাপালিক প্রতিপালিতা কন্তাকে সমুদ্রতটবিহাবিণী, বনচারিণী স্থষ্টিছাড়া 
এক অপূর্ব মধু প্ররুতির মোহিশী মৃতিরূপে অস্কিত করিয়া গিয়াছেন।*২১ 

নেয়ার সমুদ্র বস্কিমচন্দ্রের কবিস্তাকে বিশেষভাবে উদ্বদ্ধ করেছিল, আর 
তাকে “কপালকুগুলা* রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল উক্ত কাপালিক ও সন্ন্যাসিনী | 
বস্কিমচন্দ্রের এই দর্শন ও দর্শনপ্রভাবিত স্থষ্টি 'কপালকুগুলা* উভয়ই অভিনব। 
নেগুায়ার সমুদ্রতীরে ক্ষণমুহ্ূর্তে দেখা সন্গ্যাসিনী বস্কিমচন্দ্রের কবিকল্পনায় 
'কপালকুগুলা”র শাশ্বতী কবিতারূপে নবজন্ম লাভ করল। সাগরসৌন্দধের 
রহস্যময় অন্ুপ্রেরণাই হয়ত বঙ্কিকচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা সন্বদ্ধে দার্শনিক জিজ্ঞাসার 
ও পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার এইরূপ কাব্টীর রূপায়ণ ঘটিয়েছে । 

“কপালকুগুলা” যেন একটি কাব্যের উপন্যাসরপ। এই কাহিনীর পটকৃমি 


৪১। বঙ্চিম প্রসঙ্গ £ শ্রী পর্ণচন্্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৩-৪ । 
৪২। বঙ্ধিম প্রসঙ্গ : পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৫। 


২৬১. 


সমুদ্রঃ লেখকের সমস্ত কল্পনা, অনুভূতি, কাহিনীগ্রস্থনা, চরিক্রায়ণ এবং চিত্ররচন! 
সবই লৌন্দর্ধধাায় অভিষিক্ত। গ্রন্থের নায়িকা কপালকুগুলা সমুদ্রে উদ্ভৃতা 
সমুদ্রে বিসঙ্জিতা, যেন সে সমুদ্রেরেই মানবীপ্রতিমা । 

সমূদ্রতীরে নবকুমার এবং কপালকুগুলার প্রথম সাক্ষাৎকারে প্রকৃতির একটি 
অনন্যসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। এই নিসর্গভূমির অধিনায়ক স্বয়ং মহাসিন্ধু-_ 
যিনি অনস্ত এবং অপার, মানুষের চিরবিষ্ময় এবং জিজ্ঞাসার আকর, যী 
রহমতে হোষার থেকে ভিক্টর ইযুগো, কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পধন্ত 
মন্ত্রমুদ্ধ হয়েছেন। সাগর অর্থে ই বিশালতা, সাগর অর্থেই অকল্পনীয় অপরিচয়ের 
বিশ্বময় । হোথারের ইউলিসিস মহাসমুদ্রে কত বিচিত্র বিপদ এবং বিশ্ময়ের 
সম্মুখীন হয়েছেন। কালিদাসের কল্পনায় বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হয়েছে জলধি, 
ইয়ুগে!। ঈশ্বরের মহিমময় প্রকাশ দেখেছেন সাগরে, রবীন্দ্রনাথ শুনেছেন “বস্থদ্ধরা*র 
আ'দজননীর নেহোচ্ছ্বাস। 

এই সাহিত্যিক উত্তরাধিকারবশতঃ, শ্বভাবকবি বঙ্কিমচন্দ্র তথ! তাঁর নায়ক 
নবকুমার সমৃদ্রদর্শনমাত্র অভিভূত হয়েছেন। নির্জন তটভূমি, পেছনে নিবিড 
বন্যজন্তময় 'অরণা, বালিয়াভীর সমুচ্চশিখরে এক ধ্যানরত ভয়াল ও ছুর্বোধ্য 
কাপালিক_-“এক অতুযচ্চ খালুকান্তুপের শিরোভাগে অগ্নি জলিতেছে, তত্প্রভায় 
শিখরাসীন মনুস্মৃতি আকাশপটস্থ চিত্রের ম্যায় দেখা যাইতেছে 1১৪৩ 

সর্বোপরি সম্মুথে অতল তঙবিস্তার_-ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র । উভয় 
পার্খে যতদূর চক্ষু যার, ততদৃক্ধ পর্যন্ত তরন্গভঙ্বপ্রক্গিপ্ত ফেনার রেখা; স্তুপীকুত 
বিমল কুহুমদামগ্রথিত মালার ম্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে 
তত হইয়াছে ; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ-*'১৪৪-সমস্ত মিলে 
নবকুমারেরর মনে পূর্ব থেকেই যে বিল্মপ্ধ ও মুগ্ধতার স্থাষ্ট হয়েছিল, এরই 
ফলে আকাম্মকভাবে ক্পালকুগ্ডলার আবিাব তাকে এমন ভাবে উচ্চকিত 
করে তুলেছিল। সমুদ্রতীরে কপালকুগুলার আবিাব যেন চিরনবীন লৌন্দ্ষের 
এক।অপরূপ উদ্বোধন । 

বিম্ময়ের 'পুনরুদ্বোধনই' পোম্যার্টিিজমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, কপালকুণ্ডলার 
সঙ্গে এই পরিবেশে, এই মানপিক অবস্থায় নবকুমারের সাক্ষাৎকারের মতো! 


৪৩। . কপালকুগ্ডলা ; ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ । 
৪8৪ | কপালকুগুলা £হ ১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ । 


*৬ৎ 


)পরমতম বিস্ময়ের জাগরণ আর কোন উপায়ে সম্ভব হতো? 

সমুদ্রের উদার অতুলন পটভূমিকা না থাকলে কি নবকুমারের এই মানমিক 
প্রতিক্রিয়া স্যরি হত? নির্জনে সুন্বরী নারীর আবির্তাবে যে কেউ মুহূতের 
জন্ত চকিত হবেন, কিন্তু এতো তা নয়, সমুদ্রের আন্্কৃল্যে এ যেন এক 
দাপ্ত বিদ্যুতের আঘাত, এক দৈববীণার ঝঙ্কার, যার ফলে ; 

“এই কণম্বরের সঙ্গে নবকুমারের হ্ৃদয়বীণ! বাজিয়া উঠিল ।.-সাগরবসনা 
পৃথিবী সুন্দরী, রমণী স্থন্দরী, ধ্বনিও স্থন্বর, হ্ৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দধের লয় মিলিতে 
লাগিল ।,৪৫ 
১ বস্তত এই সাক্ষাৎকার ব্যতীত 'কপালকুগুলা” উপন্যাসের মাত্র স্থচণাই 
যেহত না তা নয়, তার সমস্ত মাধুর্য এবং রোম্যান্স হীনপ্রাণ হয়ে যেত। 
সমুদ্র 'কপালকুগুলা” উপন্যাসের আদিঅন্তর্বযাপী একতান "তার মর্মচারী ঞ্ুবপদ, 
তার পরিণাম নিয়ন্ত্রণের অমোঘ ধাতা। 

এই পরিণাম-নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে কপালকুগুলা চপরিত্রের উপর সমুত্রের প্রভাব 
বিচার কর! চলে । 

যে মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে কপালকুগুলা মানুষ হয়েছে, তার ফলে গৃহবন্ধনে 
তার অস্তরাত্মা পিঞ্ররবন্দিনী বিহঙ্গীর মত আর্তনাদ করে; সমুদ্র ছিল 
কপালকুগুলার আকাশ--সেই নীলিমার বিস্তারে তার মন ডানা মেলে দিত। 

সমুদ্রের বিশাল ব্যাপ্তি, তার উপর দিনরাত্রির বনু বিচিত্র দৃগ্ভপরিব্তন 
কপালকুগুলাকে “মিষ্টিক' অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করত, কাপালিকের প্রভাবের 
সঙ্গে এই অতীন্দ্রির় উপলব্ধি তাকে যে ভাবজগতে উত্তীর্ণ করে (িত, তা 
থেকে স্থুল এবং বস্তসর্ব্থ গৃহজীবনে অবতরণ তার পক্ষে সুকঠিন ছিল। 

সমুদ্র বিরাট, নিয়ত "আন্দোলিত, তরঙ্গের রুত্র-সঙ্গীতে উদ্বেল। যেন 
আপনভোলা এক উদ্দাম সন্ধ্যাসী--নিজের আনন্দে গান গেয়ে চলেছে । সে 
কারে! কাছ থেকে কিছুই নেয়না, অপ্রতিগ্রাহী, কেউ তাকে কোন অর্ধ্য 
দিলে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়। এইভাবেই হয়ত সমুদ্র কপালকুগুলাকে 
নিরাসক্তির দীক্ষা দিয়েছে । 

সমুদ্রের সম্পর্কে আরো! অন্তর আকর্ষণ হয়তো কপালকুগুলার আছে। 
কপালকুগুলার পূর্বপরিচয় সম্বন্ধে অধিকারীর উক্তি ম্মরণ কর] যেতে পারে--“ইনি 


৪৫| কপালকুগুলা: ১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ । 


২৬৩ 


বাল্যকালে ছ্রস্ত ্রীষ্রিয়ান তন্কর কক অপহৃতা হইয়! পতৃগীজ যানভঙ্গ প্রযুক্ত" 
তাহাদিগের তার কালে এ সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন।৪৬ আমরা ইতিহাস থেকে 
তৎকালীন মগ ও পতৃর্গীজ জলদস্থ্যদের যে অত্যাচারের কাহিনী পাই, তা 
থেকে এমন অন্গমান কর যায় যে কপালকুগুলার মাতাপিতাও হয়ত বন্দী 
অবস্থার ওই জাহাজে ছিলেণ। নিজের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী কপালকুগ্ুলা অন্ততঃ 
অধিকারীর মুখেও শুনতে পেরেছেন । সমুদ্রের কলরোলে কপালকুগুল! যেন 
অবচেতনভাবেই তাঁর মাতাপিতার আহ্বান অনুভব করেছেন। 

জলদস্থ্যদের হাত থেকে সমুদ্রই পরোক্ষভাবে কপালকুগুলাকে ত্রাণ করেছিল। 
তাই সাগরের প্রতি তার রক্ষাকতার কৃতজ্ঞতাবোধ । 

সর্বোপরি সমুদ্রতটের বিবিক্ততা এবং নির্জন বনভূমি । এই পরিবেশে 
মে মানুষ হর স্বভাবতই প্রকৃতি তাকে প্রভাবিত করে, তার চরিত্রে একট! 
অনামাজিক দূরত্ব আসে, লোকালয়ের সঙ্গে সে সামণ্ীস্ত করতে পারে না। 

সমুদ্র এবং সংলগ্ন প্রারুতিক পরিবেশের প্রভাবে কপালকুগুল1 সেই মানসিক 
ংসক্তি লাভ করে নি, যাকে আমর! “প্রেম অভিধায় চিহ্নিত করতে পারি। 
কিন্ত তার শ্বভাবদয়াপ্রতার জন্য সকলেরই প্রতি সে মমতা অনুভব করেছে। 
নবকুমারও তা থেকে বঞ্চিত হয় নি। 
যুগলাচুরীয় £ 

'যুগলাঙ্ুরায়' রচনার মুল প্রেরণা তমলুকে সমুদ্রদর্শন। এখানে মাত্র 
সমুদ্রই নয়, তমলুকের আক্ষণও প্রবল। “কপালকুগুলা" সমুদ্র বঙ্কিমচন্দ্রের 
রোম্যান্টিক ভাবনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল, “যুগলাঙ্ুীয়'তে বাঙ্কমচন্দ্রের চিন্ত! 
অনেক বাস্তবমুখী । এখানে সমুদ্র মাত্র একটি প্রাথমিক পটভূমিকা স্থানটি করেই 
দুরাপস্থত। তারপরের কাহিনী তাভ্রলিপ্ত নগরের অভ্যন্তরে । এ উপন্যাস 
কপালকুগ্ুলার মত কাব্যপ্রধান ন1 হয়ে ঘটনাপ্রধান হয়ে উঠেছে। 'যুগলাঙ্গরীয়” 
রচন! সম্বন্ধে প্রাথমিক অনুপ্রেরণা সম্বন্ধে কিছু মূল স্ত্রের সন্ধান পেতে পারি 
“বাস্কম-জীবনী'তে। 

“তাম্রলিপ্ু-এর ঘটনা লইয়া যুগলানুতীয় রচিত । যুগলাঙ্গুরীয় রচিত হুইবার প্রায় 
পনর বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র একবার তমলুক আসিয়াছিলেন।******তমলুকের দৃশ্য 
তাহার হৃদয়ে অস্কপাত করিম্াছিল। পনর বৎসরেও তিনি তাহা ভোলেন নাঁই। 


৪৬! কপালকুগ্ডলা £হ ১ম থণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ 
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টপনর বৎসর পরে তিনি তমলুকের এই চিত্র উঠাইয়া লইয়া যুগলাঙ্গুরীয়তে 
আকিয়াছিলেন।%৪৭ 

সমুদ্র“াটভূমিক! হিসাবে 'যুগালঙ্কুরীয়” উপস্তাসে নিয়লিখিত চিত্রগুলি পাই-_. 

“ছুইজনে উচ্াানমধ্যে লতামণ্ডপ তলে দাড়াইস্স ছিলেন। খন প্রচীন 
নগর তাম্রলিপ্ডের চরণ ধৌত করিরা অনন্তনীল সমুদ্র মদ স্ব নিনাদ 
করিতেছিল ১৪৮ 

“এই ুইজন+ গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা পুরন্দর ও হিরগ্মপী। উভয়ের 
বাল্যপ্রণয়, বিবাহে বাধা, স্থতরাং প্রণয়েও বিশ্ব ঘটল। উভয়ের বিচ্ছেদ 
আসন্ন_-অভিমানে অশ্রসজল কয়েকটি মানসিক দ্বন্দের মুহূর্তকে সমুদ্রসৌন্দর্য 
গভীরতর ব্যঞনায় সম্বদ্ধ করেছে। 

£হিরণ্মী বিমনা! হইলেন। কোন কথা কহিলেন না, অনিমেষলোচনে 
সন্মুখবর্তা সাগরতরঙ্গে স্ুর্বকিরণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল, 
মৃহুপবন বহিতেছে, মৃহ্ুপবনোখিত উত্তঙ্গ তরঙ্গে বালারুণরশ্য আরোহণ করিয়া 
কাপিতেছে--সাগরজলে তাহার অনম্ত উজ্জ্বল রেখা প্রসারিত হইয়াছে--শ্যামান্গীর 
অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষীকুল শ্বেত রেখা 
সাজাইয়া বেড়াইতেছে। হিরগ্য়ী সব দেখিলেন,_-নীলজল দেখিলেন, তরঙ্গশিরে 
ফেনমালা দেখিলেন, সু্ধরশ্মির ক্রীড়া দেখিলেন__দূরবর্তাঁ অর্ণবপোত দেখিলেন, 
নীলাম্বরে কুষ্ণবিন্দুবৎ একটি পক্ষী উড়িতেছে, তাহাও দেখিলেন।'৪৯ 


৪৭| বস্কিমজীবনী £হ ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৩০৪-৬ 
৪৮ | যুগলাঞুরীয় £ ১ম পরিচ্ছেদ। 
৪৯। যুগলাঙ্গুরীয় : ২য় পরিচ্ছেদ । 


বন্ধিম---১৭ ৬৫ 


জলাধারের দর্পণে 


| দীঘিকা, পুক্ষরিণী, পরিখা বা ঝিল ইত্যাদি এর] নদী, জলাভূমি বা হ্রদ 
ইত্যাদির মত প্রকৃতিসম্ভব নয়। মানুষের দ্বারাই এরা রচিত। কিন্তু উদ্চান- 
বেষ্টিত পুরিণী, সমুদ্রপাড়ের ওপর তাল, বেল বা অন্তান্ত ছায়াতরু শোভিত 
ক্ববিশাল দীধিকা, জ্যোৎস্ালোকিত প্রাসাদ-পরিখা অথব পল্মবনরঞ্জত বিল 
সহজেই মানবিক কর্তত্বের সীমা অতিক্রম করে যায়--আকাশ, ইন্দ্রধনু, 
চন্দর-সূ্দ-তারা, বনবীধি, পুষ্পশোভা এবং জলচর পক্ষিকুলের সমাবেশে এরা 
নিসর্গের আতীয়তা লাভ করে। মানুষের সাংসারিক স্থুখ-হুংখ আশা আকাজ্। 
এই সমম্ত জলাশয়ের ধারে এসে এক বৃহত্বর প্রাকৃতিক বিশালতায় মুক্তি 
পায়) বারুণীতীরের কোকিলকৃজন রোহিণীর জীবনতৃষণাকে উন্মত্ত করে নগেন্ত্ের 
উচ্ঠানবাটার নিশীথ নীরে নক্ষত্রবিষ্ব সঞ্চালন দেখতে দেখতে কুন্দনন্বিনী 
আত্মহত্যার কথা ভাবে | তাই যানবগঠিত হয়েও যে-সমস্ত জলাশয় প্রকৃতির 
বিশালত্বে বিলগ্র, তাদের আমর! প্রাকৃতির উপাদানেরই অন্ততুক্ত করছি । 

এই প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বঙ্কিম-উপম্যাসের অন্তর্গত কয়েকটি দীঘিকা 
পু্ষরিণী, পরিণা যার1 কাহিনীতে এক একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়ে অবস্থান 
করছে, কখনও কখনও মনোরম শিল্পন্যমার আরাধনা করে শিল্পীর স্যষ্টিকে 
স্নন্দরতর করেছে। (এই চিত্রন্থত্বির মূল প্রেরণার উৎস বঙ্ধিমচন্দ্রের প্রথম 
কৈশোরের দিনগুলিতে, যাকে আচ্ছন্ন করেছিল শান্ত অজুনাদীঘি, একটি নিভৃত 
থাল আর তার অন্ধকার ছায়াস্তীর্ণ পথ ) 

শ্রীযুক্ত শচীশ চট্টোপাধ্যয় মহাশয়ের বঙ্কিমজীবনী থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য- 
স্বৃতির সঙ্গে বিজড়িত এই অঙ্ু'নাদীঘি ও খালটির পরিচয় আমরা পাই। 
খালের “পথটি ছুর্গম, ঝোপজঙ্জলের মধ্য দিয়! গিয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্র সেই দুর্গম- 
পথ একাকী অতিক্রম করিয়া কখন কখন খালের ধারে সন্ধ্যার প্রা্তালে 
লতাবিতানতলে বপিতেন।*১ 

বস্কিমচন্দ্রের পরবর্তী জীবনের ব্যাপকতর পরিসরে সামান্ত অজুনাদীঘি, 
পুস্পোন্ঠান আর কাঠালপাড়ার ক্ষুদ্র খাল হয়ত হারিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের 


| বঙ্কিমজীবনী : পৃঃ ৩৩-_শ্রীশচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
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প্রতি তার শিল্লিসত্তার কল্পনার আকাশকে যে কতখানি রঙ্গে, রেখায়, রোম্যার্টিক 

ভাবের এশ্বর্ধে সম্বদ্ধ করেছে তার স্বাক্ষর লেখকের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ 
উপন্যাসের দীঘিচিত্র ও দীিকেন্ত্রিক কাহিনীর পরিকল্পনায় বিরাজিত |) উপন্যাসে 
পরিকল্পিত দীঘি-হুদ পরিখাগুলি কাহিনীর গতিপরিণতির অচ্ছেস্ত অঙ্গ হয়ে 
একদিকে বস্কিমচন্দ্রের কথাশিল্লের নৈপুণ্যকে প্রকাশ করেছে, অন্তদিকে সেগুলি 
চিত্রধর্মী বর্ণনাকৌশলে, আশ্চর্য সৌন্দধে উদ্ভানিত হয়ে বঙ্কিমচন্জ্রের মর্মনিহিত 
অপ্রকাশিত চিত্রশিল্পী তথ ভা্করকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়েছে । 

বঙ্ধিমচন্দ্রেরে কৈশোরের অজুনাদীঘিকে আমাদের বারবার স্মরণ করতে 
হবে। অজ্ুরনার্দীঘি, তার লতাবেষ্টনী দেওয়া গৃহ, পুশ্পোগ্ঠান তার সাহিত্যে 
বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। 'কিষ্ণকান্তের উইল”এ বারুণীচিন্র, বিষবৃক্ষে 
“বাপীতট' প্রভৃতি ন্মরণীয়। আর এই দীঘির জলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
আছে অপরূপ শৌন্দর্ষময়ী কয়েকটি রমণী। এই নারীদের কেউ দীধিকার 
অতলে শীতল ম্বৃত্যু কামনা! করেছে, কেউ বা তার নক্ষত্রথচিত নিশীথবক্ষে 
শিজের ভাগ্যলিপি পাঠ করেছে, কেউ বা তার জল নিয়ে খেলা করবার 
ছলে নিজের ঘরে প্রলয় ডেকে এনেছে ।) অজুর্নাীঘি সেধিনের কিশোরশিলীর 
মানসলোকে যে কল্পনার শিহরণ জাগিয়েছিল, উত্তরকালীন সিদ্ধ সাহিত্যকারের 
রচনায় তা দর্ণদঞ্চয়ে পরিণত হয়েছে । 

[বঙ্িম-উপন্যাসে দীঘিকাগুলির অধিকাংশই ধনী ভূম্বামীর। বিলাসের উপকরণ 
হিসাবে বিশেষভাবে সাজিয়েছিল। জনকল্যাণের জন্য রাজাদের নিমিত ছুই 
একটি সঙ্জিত দীঘি ও প্রক্ৃতিরচিত স্বাভাবিক জলাশয়ও আমরা পাই। 
দুর্গেশনন্দিনীতে পরিখ! দিয়ে আরম্ভ করেছেন লেখক । তারপর কপালকুগুলায় 
একটি খালের সম্ধানও গাওয়া যাঁয়।২ ক্রমশঃ মুখালিনী, বিষবৃক্ষ, ইন্দির), 
চন্দ্রশেখর কষ্ণকান্তের উইল-এ নানারূপে দীথিকাগুলি সজ্জিত করে অবশেষে লেখক 


এ 


৬ সপ্তগ্রামের ভগ্রদশায় তথায় প্রায় মন্থুষ্যসমাগম ছিল ন1; রাজপথসকল 
লতাগুল্মাদিতে পরিপৃরিত হইয়াছিল। নবকুমারের বাটার পশ্চাদ্ভাগেই এক 
বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটার সম্মুখে প্রার ক্রোশার্ধ দুরে একটি স্থুদ্ব খাল 
বহিত, সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ 
বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ।৮ 
২। কপালকুগুলা £ ২র খণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

ইণ 


“উদয়সাগরের” বিপুল গাস্তীর্যে উপশীত হয়েছেন 'রাজসিংহ' উপন্তাসে |" 

দিঘিকাগ্ডলি কাহিণীর কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনসাধনে সহায়তা করেছে । 
প্রায় সর্বত্রই মূল ঘটনাগুলির সহায়ক--পরিবেশ রচনাতেই তাদের প্রধান সার্থকতা । 
কাহিনীগ্রস্থনার মূলস্ত্ররক্ষা! মনত্তাত্বিক, পটভূমিবিষস্তার ও রূপকরচনাও এদের 
অপরাপর উপযোগিতা । বঙ্কিমচন্দ্রের স্থষ্টির আনন্দ ও চিত্রশিল্পীর মানসিকতা 
উদ্ভতাস ঘটেছে এই দীঘিকাগুলির অপরূপ বর্ণাত্য উপস্থাপনায়, মধ্যে মধ্ো 
এক একটি আশ্চর্ধ স্থির চিত্ররচনায়। কথাসাহিত্যকার বঙ্কিমচন্দ্রের কবিসন্তার 
উদ্বোধন ঘটেছে এই সব ক্ষেত্রে, তার একটির পর একটি কাব্যন্বপ্র আপন 
লেখনী তুলিকায় যেন বর্ণ ও আলোকের মিশ্রণে চিত্রিত করেছেন। বারুণী- ' 
তীরে কয়েকটি দৃশ্য স্মরণ করলেই এর যাথার্থ্য সুস্পষ্ট হতে পারে। 

নিব প্রস্ষুটিত আত্রমুকুলকাঞ্চমগৌর, স্তরে, স্তরে, স্তরে শ্তামল পত্রে বিমিশ্রিত 
তত ঝাকে ঝশকে লাখে, লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় 
পাতায়, যেখানে সেখানে ফুল ফুটিয়াছে,...সেই কুম্ুমিত কুঞ্গবনে ছায়াতলে 
ঈাড়াইয়া গোবিন্দলাল নিজে । তাহার অতি নিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম ; চক্র 
ধরিয়া! তাঁহার চম্পকরাজি নিমিত স্বন্ধোপরে পডিয়াছে-কুস্থমিত বুক্ষাধিক হুন্দর 
সেই উন্নত দেহের উপর এক কুন্থমিতা লতার শাখা আসিয়া ছুলিতেছে.*...।৬) 

বস্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের দীঘিকাগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে আমরা একটি 
সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষাধূলক আলোচনা করিতে পারি। এই প্রসঙ্গের প্রথম সুচন! 
করলেন লেখক প্রথম পরিপূর্ণ উপন্যাস “ছুর্গেশনন্দিনী'তে। 


ছুর্গেশনন্দিনী £ একটি হূর্গমূল পরিখা 

মনস্তাত্বিক প্রয়োজনে “ছুরগেশনন্দিনী” উপন্তাসে একটি পরিখ| বণিত। এর 
একটি সুন্দর ভূমিকা উপন্যাসে দেখতে পাই। প্রাঞ্চিবিহীন প্রেমের নীরব 
ঘহন হৃদয়ে বহন করে কতলু খশর কন্তা আয়েষা কাহিনীকে স্থবক্সিপ্ধ পরিণতির 
দিকে অগ্রসর করে দিয়েছেন। একাস্ত শিল্পীর মমতায় লেখক এই মহীয়সীর 
নীরব হাদয়কে ক্ষণকালের জন্য মুক্ত করেছেন কাহিনীর শেষাংশে__ 

“নীলবর্ণগগনমণ্ডল মধ্যে লক্ষ লক্ষ তার! জলিতেছে।-'-.** সন্ধে দুর্গপ্রাকারমূলে 
যেখানে আয়েষা দাড়াইয়া আছেন, তাহারই তলে, জল পবিপুর্ণ দুর্গপরিখ! 


সা পিপাসা 


৩। কৃঞ্ঝকান্তের উইল : ১ম খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


২৬৮৮ 


নীরবে আকাশপট প্রতিবিদ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে ।.*-***আয়েষা গরলাধার 
অঙ্গুরীয় দুর্গপরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন ।+৪ 

এইস্থলে পরিখাটির প্রয়োজন সম্পূর্ণ মনম্তাত্বিক। আবেষার যে চান্সিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য, তার অসামাজিক প্রেমে প্রাপ্তির যে অসম্ভাব্যতা এই সমস্তের সংমিশ্রণে 
আয়েষার নারীমনের যে কঠিন অন্তছণ্ তাকে পরিস্ফুট করার জন্যই লেখক 
এই নিভৃত পরিখাটিকে চিত্রিত করেছেন। 'জলপ'রপূর্ণ পরিখা যেন আয়েষার 
অশ্রপূর্ণ হ্বদয়ের প্রতিচ্ছবি। অথবা এই পরিখা যেন আয়েষা ও জগৎ্সিংহের 
মধ্যগত একটি ব্যবধান---ছুর্গচার্রিণী নবাবকন্যা যে ব্যবধান কোনদিনই অতিক্রম 
করতে পারবেন ন!। 
কপালকুগ্ডলা ; একটি খাল 

“কপালকুণ্ডলায়” একটি ক্ষুদ্র খাল-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। উদ্দেশ ' 
কপালকুগ্ুলা, ও শ্ঠামাহ্থন্দরীর নিভৃত আলাপের একটি পরিবেষ্টশী রচনা 
করা। ঘটনাস্থলের পরিবেশ বর্ণনাও লেখকের লক্ষ্য ।-- 

“নবকুমারের বাটীর পশ্চাদভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটার সম্মুখে 
প্রায় ক্রোশার্ধ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত; সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর 
বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চা্দভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।”৫ 

এই বর্ণনাটি বঙ্কিমজীবনীকার শচীশ চট্টোপাধ্যায়ের বধিত বঙ্কিমচন্দ্রের 
বাল্যকালের খালের জঙ্গলদুর্গম পরিবেষ্টনীটিকে মনে করিয়ে দেয় । 
মুণালিনী £ রাজপথে দীঘি 

ম্ণালিনী'তে বঙ্কিম উপন্যাসে দীঘিকার প্রথম অনুপ্রবেশ । নবদ্বীপের 
রাজপথের পাশে বুক্ষসৌন্দর্যে সুসঙ্জিতা এই দীঘি সর্বপাধারণের জন্য খনিত 
উপন্যাসের প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলির জন্য উপযুক্ত পরিবেশন্্টিতেই এই দীঘিকার 
বিশেষ উপযোগিতা । কাহিনীর পান্রপাত্রীদের ছন্বসংঘাতমন্ন প্রেমের জটিল 
গ্রন্থিগুলির উপর আলোকপাতের বিশেষ সহায়তা করেছে এই জলীয় পরিবেশ। 
স্থতরাং এই দীঘির অন্যতর প্রয়োজন মনস্তাত্বিক। 

উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হেমচন্ত্র-মণালিনীর গোপন প্রেম ও বিবাহ 
তখনও সমাজের আশ্রয় পান্ন নি। হেমচক্দ্র যবনশক্রর আক্রমণ থেকে 


৪। ছুর্গেশনন্দিনী £ ২ খণ্ড, ২২শ পরিচ্ছেদ । 
€। কপালকুগুলা £ ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


২৬৯ 


গ্রদেশরক্ষার সহ্বল্লে ব্রতী। হুদীর্ঘ বিচ্ছেদ, ঘটনাবিপধর় প্রেষে সংশয় আনে ।' 
কিন্ত হেয/ন্দ্র-মবণালিনীর প্রণয়পরিণয়কে গৃহ আশ্রয় দেয় নি, তাদের সংশয়, 
হন্ব, জটিলতা নিরলনের জন্য ক্ষশমিলনের আশ্রয় রচন। করেছে প্ররূতি। 
এই নিভৃত বাপীতীরে। 

“সেই শিশীথসময়ে ম্বচ্ছসলিল! বাপীতীরে, ছুইজনে পরস্পর সম্মুখীন হই! 
দাড়াইলেন। চারিদিকে সেই নিবিড় বন, “ঘনবিন্যস্তলতাম্্রগ.বিশোভী বিশাল 
বিটপীসকল দৃষিপথ রুদ্ধ করিয়া দড়াইয়াছিল, সম্মুখে নীলনীরদখগ্ডবৎ 
দীঘিক! শৈবালকুমুদ কহলার সহিত বিস্তৃত রহিয়াছিল। মাথার উপরে 
চন্দ্রনক্ষত্রক্লদসহিত আকাশ আলোকে হাঁসিতেছিল। 

*“*প্রকৃতি স্পন্দহীনা ধৈর্যময়ী। সেই ধৈর্যময়ী প্রকৃতি প্রাসাদমধ্যে মালিনী 
হেমচন্দ্র মুখে মুখে দীাড়াইলেন।”৬ 

“মালিনী” উপন্যাসে প্রেম পথচারী। প্রেমিকের জন্য নিরাশ্রিতা প্রেমিকা 
মৃণালিনীর যন্ত্রণালাগ্ুনারও আশ্রয় এই বাপীতীরসোপান । 

রোম্যা্টিক পৌন্দর্চিত্র রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পতুলিকা এখানে বর্ণময়। 
একটি রোম্যার্টিক রহন্তময়তায় লেখক দীধিকাটিকে পাঠকের সম্মুখে তুলে 
ধরেছেন আর তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে একটি রহস্যময়ী রমণী, মনোরম] । 

“হেমচন্দ্র'১০০০ত, দেখিলেন। চন্দ্রালোকে সর্বাধংস্থ সোপানের, জলে 
চরণ রক্ষা করিয়া শ্বেতবসনপরিধানা কে বসিয়া আছে। স্ত্রীমূতি বলিয়া 
তাহার বোধ হইল। শ্বেতবসনা অবেণীসংবদ্ধকুন্তলা, কেশদাম স্বন্ধ, পৃষ্ঠাদেশ, 
বাছ্যুগল, মুখমণ্ডল, হৃদয় সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়ছে।”৭ 

প্রস্তরসোপানে অনৈসগিক প্রস্তরপ্রতিযার মত স্থির মনোরমা, প্রেমের 
যে অশান্ত যন্ত্রণা তার বিচিত্র জীবনের নেপথ্যে সংগোপনে নিম্নত দহমান, 
সেই আত্মকেন্িক দহনজালাকে শমিত করবার জন্যেই নৈশ নিঃস্তব্ধতায় এই 
দীঘির শীতলতা তার একান্ত মনোগত প্রয়োজন । তার জ্বালার ইঙ্গিতময় 
প্রকাশ হেমচন্ত্ের প্রশ্রের ছুই একটি শান্ত উত্তরে__ 

হেম: রাত্রে সান কেন? 
মনে! £ আমার গ! জালা করে। 


৬। ম্ণালিনী : ৩য় খণ্ড, ১০ পরিচ্ছেদ । 
৭। এ: ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেধ। 


ও 


ছেম £ গঞ্জা্বান না করিয়া এখানে কেন? 
মনো £ এখানকার জল বড় শীতল ।'৮ 

এই দৃশ্যটি থেকে লেখক কথাশিল্পীর নিপুণকৌখলে ঘটনার গতিকে ব্যক্তিগত 
স্থখ-দুঃখ থেকে আকম্মিকভাবে রাজনৈতিক জটিলতায় প্রবেশ করিয়েছেন । 

উপন্যাসের প্রয়োজনীয় ঘটনায় অনুপ্রবেশের জন্ত এই দৃশ্ঠটির প্রয়োজন 
ছিল। স্থতরাং এক্ষেত্রে দীঘিকা পরিবেশও রচনা করেছে। 
বিষবৃক্ষ £ বাপীতট 

“বিষবুক্ষ' উপন্যাসে বাপীতট ও কুন্দ একস্থত্রে গ্রধিত। এক অনাদৃতা৷ 
বালিকা এবং স্সেহময়ী প্ররৃতি--হুটিকে আশ্চর্ষে ছন্দে মিলিয়ে কবি বঙ্কিম 
অপন্ধপ পৌন্দর্চিত্র রচন1 করেছেন । 

প্রদোষকালে উগ্চানমধ্যস্থ বাপীতটে ******বকুলের তলায় সোপানের উপরে 
কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্রদোষে একাকিনী বসিয়। স্বচ্ছ সবোবরহ্থদয়ে প্রতিফলিত 
নক্ষত্রাধিহিত আকাশপ্রতিবিষ্ব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।*****'শীতলবাফু 
সরোবরপার হইয়া ইন্দীবরকোরককে ঈধন্নাত্র ব্ধিত করিয়া, আকাশচিত্রকে 
বল্পমাত্র কম্পিত করিয়! কুন্দনন্দিনীর শিরস্থঃ বকুলপত্রমালায় মন্র*্ব করিতেছিল। 
বকুলপুষ্পদকল নিঃশকে কুন্দসন্দিনীর অঙ্গে এবং চারিদিকে ঝবিয়া পরিতেছিল। 
০০৯০৭ কুন্দ ভাবিতে লাগিল ।”৯ 

সমগ্র বিষবৃক্ষ উপন্তাসখানির কেন্দ্রবিন্দুটিতে মুতিমতী সৌন্দধ আর সরলতার 
ছবি কুন্দনন্দিনী। এই বালিকার প্রেমে চণ্ডীদাসের রাধার মত বিবশ 
আত্মমগ্রতা। সেই ব্যাকুল আবেগ সমগ্র গ্রন্থথানিতে কোথাও বাজ্ময় হয়ে 
উঠতে পারেনি । “বাপীতটে” শীতল জল, মধুগদ্ধী বায়ু, প্রন্তরসোপান, 
বকুলতলা, বিচিত্র পুষ্পের সমারোহ, আর মধ্যে কুন্দ। স্থকুমার প্রকৃতির 
সেহস্পর্শে তার রুদ্ধ হৃদয়ের আবেগ অশ্রধারায় উৎসারিত হয়েছে । 

বস্কিমচন্জ্রের উপন্যাসে নারীর প্রেমসংকট ও ম্বত্যুবাসনার সঙ্গে জলের 
নিবিড় লংযোগ। ছন্বজটিল মুহূর্তগুলি ঘনীভূত হয়ে ওঠে পুফরিণী, দীঘি প্রভৃতির 
পটভূমিকায়। তাঁর চরিত্র প্রধানতঃ আবেগচালিত, তাই হয়ত দীঘির জলের 
গভীরতা তাদের আকর্ষণ করে মৃত্যুর অতলে টানে । এই জাতীয় দীঘিকেন্ড্িক 


৮। এ: ৩য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ। 


৯। বিষবৃক্ষ ঃ$ যোড়খ পরিচ্ছেদ । 
২৭১ 


মাঁনসন্ন্থ বিষবৃক্ষ ও বৃষ্ণকান্তের উইলে সুষ্ ও সথন্দরতর রেখায় অঙ্কিত। 
প্রেমিকার চরিত্র ও প্রেমের প্রকৃতি দীঘিকাতটের নিসর্গ-সৌন্দর্ধের সঙ্গে 
স্থনিপুণভাবে লেখক সমন্বিত করেছেন। 

“বিষবৃক্ষে" কুন্দ কোমল, করুণ, প্রেমের বেদনায় নির্বাক । বাপীতটের 
সমগ্র পরিবেশটিকেও লেখক নিগ্কতুলিতে অস্কিত করেছেন। প্রকৃতি এখানে 
মমতায় সুন্দর “কষ্ণকাস্তের উইলে' রোহিণীর তৃষ্ণায় যৌবনের তীব্র মাদকতা 
সৌন্দর্ধে মদিরতা, চরিত্রে আত্মগরিমার উন্নত্ততা । “বিষবুক্ষ' এর মত “রুষণকান্তের 
উইলে ও বারুণীর প্রস্তরসোপানে উপঝিষ্টা নারী আত্মদ্বন্বে সংক্ষুব্বা, কিন্তু 
এই নারী যৌবনপ্রমত্তা। এখানকার কাল, কোকিল কুহরিত বসন্তসন্ধ্যা। 
বারুণীর সৌন্দ্যচিত্রঅঙ্কনে লেখকের তুলিকাও যেন. মদ্দিরোজ্জল। 

বাপীতটচিত্রের অন্যতর বিশেষ উপযোগিতা কুন্দ ও নগেন্দ্রনাথের নিভৃত 
সাক্ষাৎকার ও পারম্পরিক হৃদয় সংবাদ বিনিময়ের জন্য একটি উপযুক্ত পটভূমি 
স্ষ্টি। 

এই পরিবেশেই যেন নায়ক-নার্িকার প্রেমের ম্বরূপ এবং তাদের হৃংচাঞ্চল্য 
সম্যক প্রকটিত হয়েছে । সমগ্রগ্রস্থে প্রায় নির্বাক কুন্দর জীবনের কঠিনতম 
পরীক্ষা, দুর্লভ প্রলোভনের মুহূর্ত এসেছে এই বাপীতটে। কুন্দর উচ্চারিত 
একটিমাত্র “না শব এই কিশোগীর চরিত্রের অসাধারণ দৃঢ়তা, চিত্তসংযম 
ও পরহিতের জন্য আত্মোৎপর্গের শক্তিকে প্রকাশ করে। 
চন্দ্রশেখর £ ভীমাক্ষপুরিণী 

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে গ্রামা পুষ্করিণী ভীম! । ধনীর প্রসাদপঞ্জিতা সে নয়, 
সুতরাং বারুণীর এমর্য তার নেই। 

'ভীম। নামে বৃহৎ পুষ্ধরিণীর চারিধারে ঘন তালগাছের সারি। অস্তগমনোন্মুখ 
সূর্ধের হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কাল জলে পড়িয়াছে; কাল জলে রৌদ্রের সঙ্গে, 
তাল গাছের কাল ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে ।,১০ 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কাহিনী বিস্তারের জন্য 'ভীমা, একটি পারিপার্থিক 
চিত্রমাত্র। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসটির গতিপরিণতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রত্যক্ষভাবে 
না হলেও পরোক্ষভাবে সমগ্র কাহিনীটির সঙ্গে ভীমা নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। 


১০। চন্দ্রশেখর ১ম থণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


৭২ 


উপন্যাসের নিয়নোক্ত বিশিষ্ট ঘটনাগুলি সংঘটিত হুবার যূলে ভীম! পুষ্করিণীরই 
অপরোক্ষপ্রভাব । 

প্রতাপের প্রতি দুর্বার প্রণয়াকাজ্ষা! শৈবলিনীকে স্বামী, সংসার, সমাজ সব কিছু 
থেকে বিবিক্ত উদাসীন করে রেখেছে। 

ভীম] পুফরিণীর শীতল জলে ডুবে অগ্রাপ্তির ছুঃসহ দাহকে শৈবলিনীর হুসহ 
করবার প্রয়াস দেখা ঘায়। ভীমার সঙ্গে শৈবলিনীর গুঢ় মানসিক যোগ, 
পুক্করিণীর নিবিড় শীতলতা! তার মনকে ঘরবিমুখী করে ঘৃতার প্রলোভনে টানে। 
“শৈবলিনী £ তারে বল গিয়া, তোমার মদ্দনমোহিনী ভীমার জল শীতল দেখিয়া 
ডুবিয়া মরিয়াছে।৯১ 

“ভীমার সেই শ্যামতরঙ্গে স্বর্ণকমল*১২-_এর মত শৈবলিনীর অতুলনীয় সৌন্দর্য 
ইংরেজ ফস্টরকে মুগ্ধ ও প্রলুব্ধ করে। এই পুষ্ষরিণীকে কেন্দ্র করেই ফস্টরের সঙ্গে 
শৈবলিনীর আলাপ ও পলায়নের ষড়ঘন্্। ফস্টর কক অপহরণের সুযোগকেই 
শৈবলিনী প্রতাপপ্রাপ্তির জুযোগরূপে গ্রহণ করলেন । 


শৈবলিনীর জালাময় প্রেম 'ভীমা'র শীতল জলে শিখায়িত হয়ে সমগ্র কাহিনীতে 
তার দাহ ব্যাপ্ত করে দিল। 

গ্রাম্য দীঘি ভীমাও মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীর তুলিকে চঞ্চন করে 
তুলেছে__ 

'পুদ্ধরিণীর শ্যাম জলে স্বর্ণ রৌদ্র ক্রমে মিলাইর়া দেখিতে দেখিতে সব শ্যাম 
হইন-__কেবল তালগাছের অগ্রভাগ স্বর্ণপতাকার ন্যায় জলিতে লাগিল । 


মস্তকের অর্ধ ভাগমাত্র আৰৃত করিয়া প্রফু্লরাজীবব জলমধ্যে বসিয়া রহিল । 
মেঘ মধ্যে অচলা সৌদামিনী হাসিল-_ভীমার সেই শ্যামতরগ্গে হ্বর্কমন ফুটিল 1১৩ 
এখানে শিল্পীর তুলি শুধু সৌন্দর্য চিত্র অঙ্কনে মগ্স। 


১১। চন্দ্রশেখর £ ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ্র । 
১২। চন্দ্রশেখর £ ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ । 
১৩। চন্দ্রশেথর £₹ ১ম থণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ । 


৭৩ 


কষ্ণকান্তের উইল : বারুণী 

বঞ্ষিমচন্্র উপন্যাসে দীঘিপরিকল্পনায় বারুণী দীঘির শ্ররেষ্ঠতা সর্বাংশে।' বারুণী 
দীদিকে কেন্দ্র করে বঙ্ষিমচন্দ্রের কবিমন সৌন্দর্য ্বপ্রে উদ্দ্ধ হয়েছিল । বারুণীর 
পরিবেষ্টনী ও পটভূমির আশ্রয়ে নিপুন চিত্রশিল্পীর মত একটির পর একটি সৌন্দর্য 
চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। তার বর্ণ রেখা, আলোক লবই বিচিত্র। বসন্ত 
বাতাল, চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যা, কোকিলের কুহুতান বাকুণীর সৌন্দর্কে রমণীয়তর 
করেছে। এই রূপস্থষ্টি বঙ্কিমরচনায় চিত্রধমিতার পরিচায়ক । 

বারুণী নামটি চয়নেও লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্ট সাধিত হয়েছে মনে হয়। 
বারণী মদ্দিরার নামান্তর । বারুণী শুধু সুন্দরীই নয়, বারুণীর সৌন্দর্যে উন্মাদনা । 
বারুণীর মাদকতা গোবিন্দলাল-রোছিণীর মধ্যে ষে আত্মবিশ্থতি এনে দিয়েছে 
তারই ফলে সমগ্র কাহিনী তার সর্বনাশ! বিপর্যয়ের দিকে নিশ্চিতভাবে অগ্রসর 
হয়েছে। মনে হয় উপন্যাসের মূল বক্তব্যকে আরও ব্যপ্রনাগভীর করবার জন্য 
বঙ্কিমচন্দ্র বারুণীর নাম এবং সৌন্দ্যমঘ় পরিবেশটিকে রূপক হিসেবে 
বাবহার করেছেন। 

বারুণী পুষ্করিণীর মনস্তাত্বিক উপযোগিতাও অসাধারণ । গোবিন্দলাল সম্পর্কে 
রোহিণীর সর্বপ্রথম টিন্তবিকার এরই বসন্তপুষ্পিত তটভূমিতে সংঘটিত হয়েছিল; 
এরই জলে রোহিণীর আত্মনিমজ্জন এবং জলতল থেকে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে 
বাসনার কালীদহে গোবিন্দলালের অপমৃত্যু । কৃষ্ঃকান্ত রায়ের বাড়ীতে বারুণী 
পুদ্ধরিণীর অস্তিত্ব না থাকলে বুঝি এই কাহিনীর এমন নির্ণম পরিণাম দেখা 
দিত না। 

বারুণীর কাহিনী রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র কবির লেখনী আর চিত্রশিল্পীর তুলি 
যেন একসঙ্গে গ্রহণ করেছেন। বসন্তের বাতাস, জ্যোত্স্স রাত, কোকিলের কুহধবানি, 
লতাপুষ্পের কুণ্জ, সর্বোপরি বারুণীর গভীর ম্টিক জলের আকর্ষণ। কথাশিশ্পী 
এখানে শবযোজনার চাইতে বর্ণবিন্তাস করেছেন বেশী। তার মানসরঞ্জনে একটির 
পর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে, প্রকৃতির পটে জীবনের ছায়া সঞ্চারিত হয়েছে, তার 
সঙ্গে ধীরে ধীরে বাক্য হয়ে উঠেছে কাহিনী । তারপরই এল কথাশিল্পীর নিপুণতা, 
কাহিনীতে আকন্মিক গতিবেগ সঞ্চার, তারপর অবধারিত ধ্বংসপরিণতি। এই 
প্রসঙ্গে দুই একটি চিত্র ও তার মনন্তাত্বিক মুহুর্তগুলি লক্ষণীয় । 

'রোছিণী চাহিয়া দেখিল--স্থুনীল, নির্মল, অনন্ত গগন নিঃশবা, অথচ সেই 


২৭৪ 


কুইরবের সঙ্গে সুর বাধা । +***** দেখিল......কুহ্থমিত কুগ্ধবনে ছায়াতলে দাড়াইয়া 
গোবিন্দলাল:-**.”৯৪ তারপর--'রোহিণী ঘাটে বসিয়া! কাদিতেছে-_তাহার কলসী 
তখনও জলে ভাসিতেছে।' 

..* **গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রোহিণীর কাছে 
গিয়া, তাহার পারে চম্পকনিমিত যুতিবৎ সেই চম্পকব্ণ চন্দ্রকিরণে দীড়াইলেন। 
রোহিণী দেখিয়! চমকিয়া উচিত ।”৯৫ 

তারপর রোহিণীর আকাঙ্ষা, কামনা, প্রেম, ঈর্াা অবশেষে বারুণীর জললে 
মৃত্যুযুচ্ছা এবং গোবিন্দলালের নিবিড় পরিচর্যায় জীবনলাভ। গোবিন্দলালের 
রূপমুগ্ধতার সঙ্গে সমবেদনা মিশল--“মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা! এত রূপ 
দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন তো সুখী করিলেন না কেন? 

এর ওপর রোহিণীর নিদারুণ উক্তি--- 

“আমাকে কেন বাঁচাইলেন ?-****চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে, পলে 
রাত্রিদদিন মরা অপেক্ষা, একেবারে মরা ভাল ।১১৬ 

বারুণীতীর থেকে রোহিণী চলে গেল কিন্তু তার রাত্রিদিনের দারুণ তৃষ্ণা 
গোবিন্দলালের বুকের ভিতর সঞ্চারিত করে দিয়ে গেল। সেই তৃষ্কার তাপেই 
গোবিন্দলালের নির্মম পরিণতি ঘনীভূত হয়ে এস। 

বঙ্ধিমচন্দ্রের দীঘি বর্ণনা অসাধারণ চিত্রধমিতার পরিচায়ক । 

রংএ রেখায় উজ্জল বাকুণী চিত্রটি লেখকের চিত্রশিল্পীন্থলভ নিপুণতার 
নিদর্শন । 

শীল কাচের আয়নার মত ঘাসের ফ্রেমে আটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের 
ফ্রেমের পরে আর একথানা ফেম--বাগানের ফ্রেম--পুক্করিণীর চারিপাশে বাবুদের 
বাগানে উষ্ভানবৃক্ষের এবং উদ্ভানপ্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেমথানা বড় 
জীকাল লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানাবর্ণ ফুলে হিনে বরা 
নানা ফলের পাতর বসান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখান! বাড়ীগুলা এক একখানা 
আকাশ- সেও সেই বাগান ফ্রেমে আটা, সেও একখানা নীল আয়না । আর সেই 


১৪। কৃষ্কান্তের উইল £ ১ম খণ্ড, ৬ষ পরিচ্ছেদ । 
১৫। এ £ ৭ম খণ্ড, ৬ষঠ পরিচ্ছেদ । 
১৩। এ £. এ ১৭শপরিচ্ছেদ। 


৭শ€ 


বড় বড় হীরার মত অগ্তগামী সুর্যের কিরণে জলিতেছিল। আঁর মাথার উপরে 
নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম, আর সেই দাসের ফেম, ফুল, ফল, গাছ, 
বাড়ী সব সেই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিদ্বিত হইতেছিল 1১১৭ 

বস্কিম উপন্তাসের কাহিনীগুলির জলের সঙ্গে যেন একটা আত্মিক যোগ আছে। 
এই যোগ যেখানে যত ঘনিষ্ঠ কাহিনী সেখানে তত রসনিবিড়, বর্ণনা তত 
চিত্রধ্মী, কবিত্বময়। বারুণীজলম্নাত আরও দুই একটি সুন্দর জীবনচিত্র এই প্রসঙ্গে 
্মরনণীয়। 

কোকিলের কুহুমুখরিত বসন্তকালের একটি জ্যোত্সারাত্রি £ 

“গোবিন্দলাল দেখিলেন, স্বচ্ছ স্বটিকমণ্তিত হৈমপ্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে 
শুইয়! আছে। অন্ধকার জলতলে আলো] করিয়াছে ।,১৮ 

অন্যত্র ২ গোবিন্দলালের সপ্ত রপাকাজ্ষার সম্মূথে লেখক তুলে ধরেছেন, রোহিণীর 
জলপিক্ত দেহ-_ষেন বারুণীর পূর্ণপাত্র। 

'উদ্ানস্থ প্রমোদগৃহে-*..বাত্যাবর্যাবিধৌত চম্পকের মত, সেই মৃত নারীর্দেহ 
পালস্কে লমান হইয়া প্রজলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল ।১৯৯ 

এইগুলি এক একটি অপরূপ চিত্র, বর্ণ শিল্পী বঙ্কিমের প্রতিভার ফ্যোতক। 

বারুণী পুরিণী “কৃষ্ণকাস্তের উইলে'র একটি বিশেষ অঙ্গ। সমগ্র কাহিনীটিই 
একদিক থেকে বারুণীকেন্দ্রিত, গোবিন্দলাল, ভ্রমর, রোহিণীর চারিত্রিক ছন্দসংঘাতও 
বারুণীকে ঘিয়েই। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর উক্তিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় : 

বস্কিমচন্ত্রের উপন্যাস একটা অবলম্বনের অপেক্ষা রাখে,--***কুষ্ককান্তের উইলে 
জুটেছে বারুণী পুফরিণী। কাহিনীর আদিতে, মধ্যে, অস্তে বারুণী, কাহিনীর প্রত্যেকটি 
পত্ভাকাস্থান বারুণীতীরে ব1 বারুণীনীরে, বারুণীর জলে কনে অযৃত, কখনে। গরল, 
অমৃত হোক বা গরল হোক, সর্দ1 উন্মাকতা তার ধর্ম।,২০ ূ 

বারুণীর তীরে গোবিন্দলাল ভ্রমরের নবপরিণয়ের দিন স্থুধাসিক্ত। আবার 
বারুত্বী£ই গোবিন্দলাল-রোহিণীর রক্তে তীব্র মাদকতার আঞ্তন জেলে দিল। 


স্পা আসিস 


১৭। কৃষ্কাস্ত্ের উইল £ ১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ । 
১৮। এ 2 এ ১৭শ পরিচ্ছেদ । 
১৯। এ £. এ ১৬শপরিচ্ছে। 
২*। বঙ্কিম সরণী £: ্রীপ্রমথনাথ বিশী। 


২৭৬ 


সেই সর্বগ্রাসী আদিম শক্তি থেকে সমাজের শাসন, অ্রমরের প্রেম, গোবিন্দলালের 
আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা, রোহিণীর আত্মসংঘম চেষ্টা, কিছুই তাদের সর্বনাশ 
থেকে ফেরাতে পারল না। 

বারুণীর প্রমোদোগ্ঠানের শেষ অধ্যায়ে মৃত্যু আর বৈরাগ্যের শ্শ!ন। সমর 
আঁর রোহিণীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গোবিন্দলালের মনোবিকার বারুণীর তীরেই। 
এখান থেকেই অসহ মানসিক যন্ত্রণায় গোবিন্দলালের গৃহত্যাগ । গোবিন্দলালের 
অনুতাপ প্রায়শ্চিত্ত ও ভ্রমরের হ্বর্ণযৃতি শ্বাপনার মধা দিয়ে হয়ত বারুণীর শুদ্ধি 
ঘটালেন বঙ্কিমচন্দ্র । বারুণীর মদিরা গোবিন্দলালকে পথভ্রষ্ট করেছিল, বারুণীর 
বিষ বৈরাগ্য তাকে সন্গ্যাসপথের নির্দেশ দিয়েছে, শান্তির সন্ধান দিয়েছে। 
সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের শরেষ বিদায়ের পূর্বের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়,__ 


'শূচীকান্ত দ্বার মোচন করিয়া স্থবর্ণময়ী ভ্রমরমূত্তি দেখাইল। সন্গ্যাসী বলিল-_. 
'এই ভ্রমর আমার ছিল। আমি গোবিন্দলাল রায় ।'২৯......শচীকান্ত যুক্তকরে 
বলিল, “বিষয় আপনার, আপনি উপভোগ করুন।"২২ গোবিন্দলাল বলিলেন,_ 
বিষয়সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা! ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি 
পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি। বিষয়ে আমার কাজ নাই, তুমি ইহা ভোগ 
করিতে থাক ।8৩ 


ইন্দিরা £ কালাদীঘি 


প্রাচীনকালে হিন্দুরাঁজ1 এবং মুসলিম নবাবেরা প্রায়ই লোকের তৃষ্ণা নিবারণ 
এবং ক্ষেত্রে জলসেচের প্রয়োজন মিটাবার জন্য বিরাট বিরাট দীর্ঘিকা খনন 
করাতেন। এটি তাদের কাছে অসীম পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত! এই সমস্ত 
দীঘির সমুচ্চ পাড় এবং তীরম্ব বনভূমি প্রায়ই দস্থ্যতন্বরের আবাসভূমিতে 
পরিণত হত। জনহীন প্রান্তরে এইরকম কোনে বনাকীর্ণ দীঘির ধারে যাত্রীরা 
্ষংপিপাস। নিবৃত্তির জন্য সমাগত হলে তারা স্থঘোগ বুঝে তাদের উপর দশ্তা 
করত। “কালাদীঘি” এইরকম একটি দস্থ্যপীড়িত স্থান । 


২১। কুষ্৫কান্তের উইল: পরিশিষ্ট। 
২২। ঞ্ ঃ এ 
২৩। কৃষ্ণকান্তের উইল : পরিশিষ্ট। 


১৪] 


ইন্দিরা ছুর্ভাগা--তার পিতৃগৃহ আর হ্বামীগৃহেব মধ্যশ্বলে হুন্দরী কালাদীঘির 
কালছায়। । 

“পথে কালাদীঘি নামে এক বুহৎ দীঘিকা আছে। তাহার জল প্রায় অর্ধ 
ক্রোশ। পাড় পর্বতের ন্যায় উচ্চ, তাহার ভিতর দরিয়া পথ, চারিপার্থখে বটগাছ, 
তাহার ছায়া শীতল, দীঘির জল নীল মেঘের মত, দৃ্) অতি মনোহর । তথায় 
মন্ুস্তের সমাগম বিরল | ঘাটের উপরে একখানি দোকান আছে মাত্র। নিকটে 
থে গ্রাম আছে তাহারও নাম কাঁলাদীঘি ।১২৪ 

এই ডাকাতে কালাদীঘির শিকার ইন্দিরা। নবযৌবনে প্রথম স্বামীদর্শনের 
উৎকঠ1 ইন্দিরার মনে । পথ দীর্ঘ । পথে কালাদীঘির কালোজল ক্লান্ত বাহকর্দলকে 
বিশ্রামের আহ্বান জানাল। ইন্দিরার মুরদৃষ্টিকে আকর্ষণ করল তার স্গিগ্ধ রূপের 
মায়াজাল-- 

“দেখিলাম যে, সম্মুখে অতি নিবিড় মেঘের ন্যায় বিশাল দীর্ঘিকা বিস্তৃত 
রহিয়াছে, চারিপার্থে পর্বতশ্রেণীবৎ উচ্চ অথচ স্থকোমল শ্তামল তৃণাবরণশোভিত 
পাহাড় পাহাড় এবং জলের মধ্যে বিস্তৃত ভূমিতে দীর্ঘ বটবৃক্ষশ্রেণী, পাহাড়ে 
অনেক গোবৎস চরিতেছে--জলের উপর জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে__ 
মু পবনের মৃদু যৃছু তরঙ্গহিল্লোলে স্টিক ভঙ্গ হইতেছে-_ক্ষুদোন্সি প্রতিঘাতে 
কদাচিৎ জলজ পুষ্পপত্র এবং শৈবালে ছুলিতেছে।”২৫ 

রক্ষকের অনবধানতা, ইন্দিরার মুগ্ধতা এসবেরই সুযোগ নিয়ে বটবৃক্ষ থেকে 
দহ্থাদ্ল নেমে এল ৷ সেই নির্মম দহ্থ্যতা ইন্দিরার ভাগ্যকে এক বিচিত্র ধারায় 
প্রবাহিত করল। গড়ে উঠল উপন্যাসের মূল কাহিনী । 

কালাদীঘি এ উপন্তাসে পটভূমিকারণে আর আসে নি, কিন্ত কালাদীঘির 
ডাকাতি যেন ইন্দিরার চিন্তা এবং অনুভূতির সঙ্গে একাকার হয়েছে, অসতর্ক 
মুহূর্তে সে হৃভাষিণীকে বলেছে “এষে আমার কালার্দীঘির ভাকাতি ।'২৬ 
ইন্দিরার পরিচয় না জেনে প্রেমান্ধ উপেন্দ্র যখন তাকে ইন্দির! বলে লোকসমাজে 
পরিচয় দেবার উপায় কল্পনা করেছে, তখন সে বলেছে ঃ “একটা ভারী জুয়াচুরি 


২৪। ইন্দিরা ১ ১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ । 
২। তরে £: এর ২য়পরিচ্ছেদ 
২৬। ইন্দিরা : 


চি 


ফ্লরিব।'২৭ অর্থাৎ_“এই ইন্দির! রামরাম দত্তের বাড়ীতে কুড়াইয়। পাইয়াছি।*২৮ 
- এখানেও কালারদীঘির ডাকাতির অনুমতি | 

সব দিক বিচার করলে কালাদীঘি "ইন্দিরা" উপন্তাসে একটি অতি প্রয়োজনীয় 
উপার্দানরূপে ব্যবহৃত। 


রাজসিংহ £ উদয়সাগর 


'সহম্র দীপের রশ্রি-প্রতিবিস্ব সমগ্থিত, উদয়সাগরের অন্ধকার জলের চতুংপার্ে 
পর্বতমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, পটমগুলের দুর্গমধ্যে ইন্দ্রভবন তুল্য বক্ষে 
*বসিয়া মবারক জেব-উন্নিপার হাত, আপন হাতের ভিতর তুলিয়া লইল ।...... 
সম্মুথে সেই নক্ষত্রথচিত গগনম্পশী! পর্বতমালা পরিবেষ্টিত অন্ধকার উয়সাগরের 
জল-_-তাহাতে দীপমাল। প্রভাসিত পটনিশ্িতা মহানগরীর মনোমোহিনী ছায়া__ 
দুরে পর্বতের চুড়ার উপর চূড়।_তার উপর চূড়া--বড় অন্ধকার। দুইজনে 
বড় অন্ধকারই দেখিল ।”২৯ 
মহাকাব্যোপম 'রাঁজপিংহ' উপন্যাসে উদয়সাগরের কোন প্রত্যক্ষ ষোগ নেই। 
হ্ৃতরাং উদয়সাগরকে বাদ দিলে রাজসিংহ উপন্যাসে সৌষ্টবহানি হত না। অথচ 
সমগ্র উপন্যাসখানি পাঠের শেষে উদয়সাগরের সজল অন্ধকার আমাদের হৃদয়ের 
মধ্যে জমাট বেদনার মত জেগে থাকে। মবারক, জেব-উন্নিস, আর দরিয়ার 
দ্বকঠিন ট্রাজেডিচিত্রের পটভূমি হিসেবে পর্বতবেষ্টিত উদয়সাগর সার্থকতা লাভ 
করেছে। উদ্দয়সাগরের একটি সুন্দর বর্ণনা! উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকেই লাভ করতে 
পারি। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের স্পর্শমণির অলক্ষ্য স্পর্শ ঘষে শাহাজাদীরও গর্ব ও 
বিলাসের চূড়া থেকে ধুলায় নামিয়ে আনে, সামান্ত একজন সেনানায়কের জন্য 
অঞ্ধ আকুল করে তোলে। উদয়পাগরের নিভৃত প্রাসাদে মবারক জেব-উন্নিলার 
প্রেমচিত্র তারই নিদর্শন । 


২৭। ইন্দিরা : ১ম খণ্ড, ১৮ পরিচ্ছেদ । 
২৮। এ : এর ১৮শপরিচ্ছেদ। 
২৯। রাজসিংহ £ ৮ম খণ্ড, ১৪ পরিচ্ছেদ । 


খন 


অরণ্য ও পর্বতে মানুষ 
কপালকুগুলা £ 


অরণ্য আদিমশক্তির অন্যতম প্রতীক। এই আদিমভা যেমন প্রাকৃতিক 
ধর্ষে অযাচিত করুণাময়ী তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে অকল্পনীয়! নিষুরা। এই প্রকৃতিই 
মরভ্মিতে মবন্ভানের সজল কল্যাণ বিস্তার করে, আবার সেইভাবেই মরীচিকার 
হাতছানিতে পথিকের সর্বনাশ করে । 


তাই অরণাপ্ররুতির মধ্যেই, নবকুমার দেখেছিলেন, যৃত্তিতী সৌন্দর্শরূপিণীকে, 
শুনেছিলেন অমৃতক্ষর| কগস্বর £ পিথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ? আবার এই 
অরণাত্ভূমিতেই ম্হামায়ার করালশক্তিরূপী কাপালিকের আবির্ভাব । 

এই অরণোই কপালকুগুল৷ তার ধাত্রী নিপর্গের আহ্বান শুনেছেন। আবার 
এই বনভূমিই মতিবিবির চক্রান্তের উপযুক্ত ভূমি। এই অরণ্যের অন্ধকার এবং 
লতাগুক্সের জটিলতাই নবকুমারকে কপালকুগ্ডলা সম্পর্কে অবিশ্বাসী করেছে। 
তার মনে হিংসার শ্বাপদসঞ্চার ঘটিয়েছে । 

“কপালকুণগ্ডলা” উপন্যাসের মর্মযূলে অরণ্যসঙ্গীত। অরণ্য এখানে শুধু পটভূমি 
নয় কাহিনীর প্রাণশক্তি । ভাগ্যের এক অমোছ নির্দেশের মত বনভূমি উপন্যাসের 
নায়ক নায়িকাকে আকর্ষণ করেছে; কপালকুণ্ডলা অরণ্াসন্তার সঙ্গে একাত্ম, 
নবকূমার ভাগ্য-বিপর্যয়ে বনভূমিতে আগস্কক। কিন্তু বনভূমিতে দুজনের এই 
সাক্ষাৎকার কলাণকর হয় নি; যেন বনদেবতার বিরূপতায় নায়ক-নায়িকা 
চিরতরে অভিশপ্ত হয়ে গিয়েছে । 

আরণ্যপ্রকৃতি অরণ্যে পরিত্যক্ত নবকুমারকে অন্তেবাীব মত দূরে না রেখে 
একেবারে অন্থঃপুরে টেনে নিয়ে রহস্তের দ্বার খুলে দিলেন। 


মুখ হইতে স্ববর্ণরেখা পযন্ত অবাধে কয়েক যোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক 


১০ 


বালুকাতুপশ্রেণী ****০, স্ুপতলে সামান্য ক্ষুদ্র বন জন্মিয়৷ থাকে, প্রায়ই ছায়াশৃন্ত 
'ধবলশোভা বিরাজ করিতে থাকে ।১১ 

“কথিত বালুকান্তৃপশ্রেণী প্রস্থে অতি অল্প, অতএব নবকৃমার অশ্লকাল ভ্রমণ 
করিয়া-.".""বালুকাবিহীন নিবিড় বনমধ্যে পড়িলেন। যাহারা ক্ষণকাল জন্য 
অপূর্বপরিচিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে পপহীন বনম্ধে) 
ক্ষণমধ্যেই পৎত্রান্তি জম্মে। নবকুমারের তাহাই ঘটিন। কিছুদূর আসিয়া আশ্রম 
কোন পথে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গভীর 
জলকল্লোল তাহার কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিল; তিনি বুঝিলেন যে, এ সাগরগর্জন ) 
ক্ষণকাল পরে অকন্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়! দেঁখিলেন যে, সম্মুখেই সমৃত্র ।+২ 
১৮০১৭ তারও পরে নবকুমার--সমুদ্রের দিকে পশ্চা, ফিরিলেন। ফিরিবা মাত্র 
দেখিলেন.*-.."দৈকতন্ৃমে অ্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাড়াইয়া অপূর্ব রমণীমৃত্তি ।”৩ 

নবকুমার ও কপালকুণগ্ডলার এই প্রথম সাক্ষাৎকার যতই রমণীয় হোক এর নেপথ্যে 
যেন বনর্দেবতার ক্রোধবজ উদ্যত হয়ে উঠেছে । 

অর্ণ)দেবতার ছুনিবার আবর্ষণ ভয়ালরূপে দেখা দেয় কপালকুণ্ুলার 
গৃহসঙ্গিধানের অরণাসীমায় অরণ্যসত্তার লৌকিক দূত যেন কাপালিক, ভাগোর 
মত অমোঘ তার দাবী । তারই মধ্য দিয়ে পলাতকা কপালকৃগুলাকে অনুসরণ 
করেছে অরণ্যপ্রকৃতির ক্রুদ্ধ আহ্বান। এই ছুর্যোগক্ষণের পূর্বলগ্পে সপ্তগ্রামের 
নিবিড় অরণ্যে ওষধিসন্ধানী কপালকৃণ্লার মুগ্ধমনেত্র সন্মুথে বনভূমি জ্যোত্ন্াম্সাত 
শান্ত সৌন্দর্যের বিস্তার করেছে । এ যেন অপহৃতা অরণ্যসস্তানকে আকর্ষণ করবার 
দুর্বার তৃষ্ঠায় বনদেবতার মায়াজাল। 

“গ্রামের কিছুদূরে নিবিড় বন.**.."যামিনী মধুরা, একান্ত শব্ধমাত্হীন! | 
মাধবী যামিনীর আকাশে শিষ্ববশ্মিম় চন্্র নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে, 
নীরবে বুক্ষপত্রসকল মে কিরণের প্রতিঘাত করিতেছে । নীরবে লতাগুল্ম মধ্যে 
শ্বেত কুহ্ম্দল বিকশিত হইয়া! রহিয়াছে । পশু পক্ষী নীরব। কেবল কদাচিৎ 
মাত্র ভগ্রবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দন শব) কোথাও রচিৎ শুফপত্রপাভ 


১। কপালকুগ্ডলা ১ ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ । 
২। কপালকুণগ্ুলা £ ১ম থণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ । 
৩। কপালকুগুল! £ ১ম খণ্ড, «৫ম পরিচ্ছেদ । 


বন্ধিম--১৮ - ২৮১, 


শক ; কোথাও তলম্থ শুধপত্রমধ্যে উরগজাতীয় জীবের কচি গতিজনিত শব্ধ ; 
কচিৎ অতিদূরন্থ কুকুররব | ******”৪ 

কিন্ধ পটপরিবর্তন হল ক্রমশঃ । কপালকুগ্ডলা “ঘে পথে যাইতেছিলেন তাহা! 
ক্রমে অগম্য হইয়া আসিল ; বন নিবিড়তর হইল; মাথার উপর বৃক্ষশাখাবিস্তাসে 
চজ্জ্রালোক প্রায় একেবারে রুদ্ধ হইয়া আসিল; ত্রমে আর পথ দেখা যায় না।”৫ 


'**আঁকাশমগ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল; কাননতলে যে 
সামান্য আলে! ছিল, তাহাও অন্তহিত হইতে লাগিল। বপালকুগুলা..*শীঘ্রপদে 
কানমাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিলেন । আসিবার সময়ে ষেন পশ্চাদ্ভাগে 
অপর ব্যক্তির পর্দক্ষেপধ্বনি শুনিতে পাইলেন। '***৬ 

কাপালিকের এই পদরধ্যনি ঘেন কপালকুগ্ুলার গৃহজীবনে অরণ্যসত্তার অনুসরণ, 
যেন আরণ্য প্রতিহিংসার পূর্বাভাস । 


চন্দ্রশেখর : 

গাঢ় অনন্ত, সর্বাবরণকারী অন্ধকার.**..৩সই অন্ধকারে শৈবলিনী গিরির 
উপত্যকায় একাকিনী।.*-."ভারতবর্ষের কটিবন্ধন্বরূপ যে গিরিশ্রেণী, অদূরে তাহা 
দেখিতে পাইল ।..*শৈবলিনী অন্ধকারে, গিরি আরোহণ আরস্ত করিল । অন্ধকারে 
শিলাথণ্ড সকলের আঘাতে পদদ্য় ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল, ক্ষুদ্র লতাগুল্মমধ্যে 
পথ পাওয়া] বায় ন1 |, 

স্বেচ্ছা ক্রমে শৈবলিনী সুখময় সংসার ত্যাগ করিয়!, এ ভীষণ কণ্টকময়, 
হিংরজন্তপরিবৃত পর্বতারশ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ।..*-*পথ নাই--লতা, গুল্ম এবং 
শিলারাশির মধ্যে দিনেও পথ পাওয়1 যাঁয় না-_এক্ষণে অন্ধকার ।:**..*এমত সময়ে 
ঘোরতর মেঘাড়প্বর করিয়া আসিল। অগ্ধকায়ের উপর অন্ধকার নামিয়া, 
গিরিশ্রেণী তলস্থ নবরাজি, দৃরস্থ নদী, সকল ঢাঁকিয়। ফেলিল। জগৎ অন্ধকার" 
মাত্রাত্মক শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল, জগতে প্রস্তর কণ্টক, এবং অন্ধকার 
ভিন্ন আর কিছুই নাই।:***-** 


৪। কপালকুগুল। : ৪র্থ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ 
৫ 3, এর এ 
| এ এঁ এ ূ 


২২ 


তারপর দ্বিগন্তব্যাপী গর্জন। সে গজনন, বৃষ্টির, বামুর এবং মেখের ; তৎসঙ্গে 
ঠকাখাও বৃক্ষশাখাভঙ্গের শব, দূরে গঙ্গার ক্ষিপ্ত তরঙ্গমালার কোলাহল। অবনত 
মন্তকে পার্বতীয় প্রস্তরাসনে, শৈবলিনী বসিয়া-_মাথার উপর শীতল জলরাশি 
বর্ষণ হইতেছে ।..*..*শিখরাভিমুখ হইতে জলপ্রবাহ বিষম বেগে আপিয়া শৈবলিনীর 
উরুদদেশ পর্যন্ত ডুবাইয়। ছুটিতেছে 1৭ 

'মহান্ধকারময় পর্বতগুহাপৃষ্টচ্ছেদী উপলশষাায় শুইয়া শৈবলিনী। মহাকায় পুরুষ, 
শৈবলিনীকে তথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে-_কিন্ত 
গ্রহামধো অন্ধকার--কেবল অন্ধকার '"*অন্ধকারে ঘোরতর নিঃশব-_নিঃশবা- কেবল 
(কোথাও পর্বতস্থ রন্ধপথে বিন্দু বিন্দু বারি গুহাতলস্ব শিলার উপরে পড়িয়া, 
ক্ষণে ক্ষণে টিপটাপ শব করিতেছে । আর যেন কোন জীব, মনুষ্য কি পশু কে 
জানে? সেই 'হামধ্যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ।'৮ 

বিবাহের পুণ্য-সংক্কারের মধ্য দিয়ে শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের অনুগামিনী | 
প্রতাপ-পাখী ধরবার অপভ্ভব স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবার পর ভগ্রপক্ষ বিহঙগী শৈবলিনীকে 
শেষ পর্যন্ত পুনরাশ্রম পেতে হয়েছে চন্দ্রশেখরের ক্ষমার উদার নীড়টিতে। কিন্তু তার 
আগে এই বিপথচারিণীকে সংহত করে তার বিভ্রান্ত মনকে দুঃখের কঠিন 
প্রায়শ্চিত্রের মধ্য দিয়ে কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন বোধ করেছেন লেখক । 
তারই জন্য সমস্ত প্ররুত্ির মধ্যে এমন একটি নিষ্ঠর আয়োজন ; ঘন দুর্যোগরাত্রির 
গাঢ অন্ধকারে ভীষণতর পার্বত্যপরিবেশে । রেনেন্সান সংস্কৃত মানসিকতা নিয়ে 
বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়শ্চিন্তে বিশ্বান করলেও অনৈপগিকতাকে স্বীকার করতে চাননি । 
অথচ অতিপ্রাক্কৃতের পরিমগডলের রহুস্তের আলো অন্ধকারময় অনুভূতির মধ্যে 
পরায়শ্চিত্তের রূপ হয় ভঙ্কর। হিন্দুর গতাম্থগতিক সামাজিক প্রায়শ্চিন্রীতিতে 
বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাসী নন, প্রায়শ্চিত্তের মানপিক প্রক্রিয়ার ওপরই মনে হয় তার 
আম্বা অধিক, শৈবলিনীর মানসপ্রায়শ্চি্ত সাধনের জন্যই হয়ত এই কারণে 
বঙ্কিমচন্্র মুঙ্গেরের এই পর্বত, কণ্টকমপ্প পার্বত্যবনভূমি ও সর্বোপরি ভয়ঙ্কর পার্বত্য- 
গুহার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । 1এই পর্বত, বনভূমি, “মহান্ধকারময়, পর্বতগুহা” 
সকলের সম্মিলিত প্রভাবে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তচিত্র ভয়ানক রসে সমৃদ্ধ হয়ে 

| উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে বঙ্ষিমচন্দ্রের বণিত পার্বত্যপরিবেশ ও তারই সঙ্গে 


৭। চন্দ্রশেখর £ ৩য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ । 
৮ চন্দ্রশেখর £ ৪র্ঘ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ । 


২৮৩ 


শৈবলিনীর যন্ত্রণাময় অনুভূতি গ্রন্থের এই বিশেষ উদ্দেশ্ঠটিকে সুস্পষ্ট করে তোলে । 
আনন্দমঠ £ 

'অতি বিস্তৃত অরণ্য অরণ/মধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্ত তত্তিন আরও 
অনেক জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি 
হইয়া অনন্তশ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেবশৃন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূন্ঠয 3 
এইবূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ পবনে তরঙ্গের 
উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার। 

১২৮৯০, একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোমত্ন অরণ্য, তাহাতে রাত্রিকাল। 


“আনন্দমঠ' উপন্যাসের পূর্বাভাস রচিত হয় এই অন্ধকারমহারণোর উপস্থ'পনায়। 
রাত্রি দ্বিপ্রহরে এই বিশাল বনভূমি যেমন ভয়াবহ, তেমনি রহস্যময় । সব চাইতে 
বিস্ময়কর অরণ্যের অপূর্ব স্তব্ধতা- সেই নৈঃশব্য মানুষকে অভিভূত, বিষৃঢ় করে 
দেয়। মনে হয় যেন অরণ্যরূপী কোন মহাসাধক, অলকানন্দাতটবর্তা দেবদারুবনে 
ধানস্থ শঙ্করের মতো তপোমৌনী, বাতাসের এতটুকু গুঞ্জন, পত্রপল্পবের একটি 
মর্মরও সেই' তপশ্যায় বিল্ন ঘটাতে সাহপ করছে না। 

'বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়__শবময়ী পৃথিবীর সে নিস্তন্ধভাব অনুভব 
করা যাইতে পারে না। সেই অন্তঃশৃন্য অরণ্যমধ্যে, সেই স্থচীভেগ্চ অন্ধকারময় 
নিশীথে, সেই অনন্্ভবনীয় নিস্তব্ধতামধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ 
হইবে ন1 1১০ 

এই আকুল জিজ্ঞাসার ঘষে উত্তর অরণ্যের মহামৌন থেকে উৎসারিত 
হয়েছে, তাঁও রহস্যময় যেন কোন আর্ত সাধকের প্রার্থনায় দেবলোকের বাণী-_-যেমন 
করে প্রাচীন গ্রীক-মন্দিরে “ওর্যাকল? মন্ধিত্ধ হয়ে উঠত, এ যেন ঠিক তাই। এই 
রহুস্থময় নিশীথ বনানী, এই তপশ্তার মতো৷ অকল্পনীয় মৌন, অশরীরী দুই অদ্ভুত 
কথম্বর, এরা স্ুব্রপাতেই জানন্দমমঠকে এক অনন্ত ন্বতন্ত্রতা দিয়েছে । 

শব হইয়া.সে অরণ্যানী নিম্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল, তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্য 
মধ্যে মনুষ্যশব শুন] গিয়াছিল ?***তোমার পণ কি? *শভক্তি? ।১১১ 


৯। আনন্দমঠ ; উপক্রমণিকা। 
১০। এর £ এ 
১১। আনন্দমঠ £ উপক্রমণিকা। 


২৮৪ 


৯. উিপক্রমণিকা'র এই আরণাক মহারাত্রি এবং সংকেত গভীর সংলাপের মধ্য 


না 


দিয়ে সাধনা, জীবনপণ এবং ভক্তির যে মন্ত্র উদ্দোষিত হয়েছে তাই-ই “আনন্দমঠ'- 
এর গ্রুবপর্দ।' এ থেকেই আমরা অনুমান করে নিতে পারি, এই উপগ্তাসের 
গতিপরিণতিতে অরণ্য একটি মুখ্য ভূমিকা অধিকার করে আছে। 'রবিনহথড' 
কাহিনীর “িরভডের, মতো অথবা আর, এল, ্টিফেনমনের 'র্যাক আ্যারো, 
উপন্যাসের বনভূমির মতো “আনন্দমঠের কাহিনীর সঙ্গে অরণ্য অঙ্গাঙ্গী। 
মূল উপন্যাস আর্ত হয়েছে পদচিহ্ন গ্রামের জমিদার মহেন্দ্র সিংহের মন্বস্তরের 
তাড়নায় সপরিবারে গৃহত্যাগ করবার পরে। মহেন্ত্র পথিমধ্যে একটি পরিত্যক্ত 
চটিতে পত্বী কল্যাণী এবং শিশুকন্তা সুবুমারীকে রেখে ছুগ্ধের সন্ধানে গেলে কল্যাণী 
দহ্যদল কতৃক অপন্থতা হলেন। এই দস্থ্যর! সকন্য! কল্যাণীকে নিয়ে প্রবেশ করল 
উপক্রমণিকার দেই আনন্দারণ্যে। কাহিনী তার নাটকের মধ্যে পদক্ষেপ করল । 

কল্যাণীকে অপহরণ করে যেখানে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে অরণ্যের 
সৌন্দর্য অপরূপ। খুব অল্প কথায় এখানে বনের রূপ অতি মনোরম হয়ে দেখা 
দিয়েছে £ 

“যে বনমধো দন্থারা কলাণীকে নামাইল, দে বন অতি মনোহর । আলে! নাই, 
শোতা দেখে এমন চক্ষু নাই, দরিদ্রের হাদয়ান্তর্গত সৌন্দর্যের ন্যায় সে বনের সৌন্দর্য 
অদৃষ্ট রহিল। দেশে আহার থাকুক বা ন] থাকুক বনে ফুল আছে ফুলের গন্ধে সে 
অন্ধকারেও আলো বোধ হইতেছিল ।/১২ 

এরপরে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বার বার অরণ্যের পূর্ণাঙ্গ ৰা খণ্ডিত বিবরণ এসেছে । 
চতুর্থ পরিচ্ছেদে দহ্াদল অন্ুম্থতা পলায়নপর1 কল্যাণীর চতুষ্পার্শে ষে বনভূমি 
বিকশিত হয়েছে, ত| একাধারে যেমন ভয়াল, তেমনি রমণীয় ঃ 

বন অত্যন্ত অন্ধকার, কল্যাণী তাহার ভিত্তর পথ পায় না । বৃক্ষলতাকণ্টকের 
ঘ্বনবিন্যাসে একে পথ নাই, তাহাতে আবার ঘনান্ধকার£। বুক্ষলতাকণ্টক ভেদ 
করিয়া কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, মেয়েটির "গায়ে কাটা ফুটিতে 
লাগিল। মেয়েটি মধ্যে মধ্যে কীদিতে লাগিল, শুনিন! দারা আরও চীৎকার 
করিতে লাগিল। কল্যাণী এইরূপে রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া অনেক দূর বনমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। এতক্ষণ কল্যাণীর মনে কিছু 


ভরসা ছিল ঘষে, অন্ধকারে তাহাকে দস্থ্যরা দেখিতে পাইবে না, কির়ৎক্ষণ খু জিয়া 


১২। আনন্দমঠ £ ১ম খণ্ড, ওয় পরিচ্ছেদ। 
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নিরম্ত হইবে; কিন্তু এক্ষণে চন্দ্রোদয় হওয়ায় সে ভরসা গেল। টাদ আকাশে উঠিয়া 
বনের মাথার উপর আলো ঢালিয়া দিল, ভিতরে বনের অন্ধকার আলোতে 
তিজিয়া উঠিল। অন্ধকার উন্জ্বল হইল। মাঝে মাঝে ছিদ্রের ভিতর দিয়া 
আল্ো বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া উ-কিকু'কি মারিতে লাগিল । চাদ যত উচুতে 
উঠিতে লাগিল, তত আরো আলো বনে ঢুকিতে লাগিল, অন্ধকার সকল আরও 
বনের ভিতর লুকাইতে লাগিল। কল্যাণী কন্যা লইয়া! আরও বনের ভিতর 
লুকাইতে লাগিলেন ।৯ 5 

এই অরণ।সৌন্দর্য কখনও জ্লকল্লোলের সঙ্গে মিশে সঙ্গীতময় হয়ে ওঠে__ 

“এক স্থানে আরণ্যমধ্য দিঁয়। একটি মুর নদী কলকল শবে বহিতেছে ।*****- 
দুই পাশে শ্যামল শোঁভাময় নানাজাতীয় বৃক্ষ, নদীকে ছায়া করিয়া আছে, 
নানাজাতীয় পক্ষী বৃক্ষে বসিয়া নানাবিধ রব করিতেছে । সেই রব_ সেও মধুর, 
নদীর রবের সঙ্গে মিশিতেছে । তেমনি করিয়া বৃক্ষের ছায়া আর জলের বর্ণ 
মিশিয়াছে ! . ***১৯৪ 

এই আশ্রম-অরণা কখনও দিনরাধ্রির আলোজঅন্ধকারে সৌন্দর্যের মায়াজাল 
বিস্তার করে, কখনও তাতে রণছূর্গের কৌশলময় পরিবেশ প্রতিভাত হয়। 

“সেই বনমধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিথণ্ডে ভগ্মশিলাথগুসকলে পরিবেষ্টিত হইয়া 
একটি বড় মঠ আছে। অট্রালিকাশ্রেণী ছিতল-_মধ্যে ববিধ দেবমন্দির ও সম্মুখে 
নাটমন্দির। সকলই প্রায় প্রাচীরবেষটিত আর বহিঃস্থিত বন্য বুক্ষশ্রেণী দ্বারা 
এপ আচ্ছন্ন যে, দিনমানে অনতিদূর হইতেও কেহ বুঝিতে পারে না যে, এখানে 
কোঠা আছে ।--****দেখিলেই জানা যায় যে, এই গভীর দুর্ভেছ্চ অরণ্যমধ্যে মনুষ্য 
বাস করে।১৫ 

আনন'মঠের অবস্থিত্ির পক্ষে যোগ্যতম পরিবেশ, ভগ্প শিলাখগুসযূহ থেকে 
বোঝা যায়_ প্রাচীনকালে এখানে দেঁবালয়ার্দি বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে সেই 
ধ্বংসঞ্ুপের উপর নৃতন মন্দির এবং সম্তানাশ্রম রচিত হয়েছে। এই পরিবেশ 
যেমন ভক্তসাধকের ভদশগগত সাধনার অনুকুল, তেমনি সঙ্ঞানদের যে বিদ্রোহী 
কর্মোদ্যম, তার পক্ষেও অত্যন্ত স্থবিধাজনক। এখানে কোনো বহিরাগত 


১৩। আনন্দমঠ£ ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ । 
১৪। আনন্দমঠ£ ১ম খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ । 
১৫। আনন্দমঠ £ ১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ । 


সন্ত 


' সন্তানদের তপশ্চ্যায় বিগ ঘটাতে পারে না, আবার কোনে রাজপুরুধের পক্ষেও 
আনন্দারণ্যের এই কেন্দ্রটির সন্ধান পাওয়া অসম্ভবপ্রায়। 


দেবী চৌধুরাণী £ 


উত্তরবঙ্গের এক অরণ্যঅঞ্চল সাধারণ এক গ্রাম্য বধৃকে অপাধারণ নারীতে 
মহিমাস্িতা দেবী চৌধুরাণী রূপে গডে তুলে প্রকৃল্লর ভাগাবিধাতা যেন দরিদ্রের 
কুটারের এক মুষ্টি ধুলিকে তুলে নিরে ন্বর্ণাজলিতে পরিণত করলেন। অরণ'তৃষি 
এন অভিশাপের ছন্মবেশে আশীর্বাদ নিয়ে। ভবানীপাঠকের শিক্ষায় প্রছুল্পর 
জীবনে অভিনব রূপান্তর ঘটল। এই অরণ্তৃমির যস্বাগারে অপংস্কত নগণয একটি 
অয়সথণ্ডকে ইম্পাতের তরবারিতে রূপায়িত করলেন ভবানীপাঠক-_তা যেমন 
দীপ্ঠ, তেমনই খরধার। অথবা বলা যেতে পারে বস্কিমচন্্র স্বয়ং তার অন্শীলন- 
তত্বের প্রতাক্ষ রূপায়ণ ঘটালেন প্রফুল্লর মাধামে, তংকালীন সমাজের কোনো 
দরিদ্র কন্যা অথব! ধনীগৃহের কোনে! কুলাঙ্গনা তার মৌল চারিত্রিক উপাদান 
যেমনই হোক-_এই রকম আরণাপরিবেশ ছাড়া তাকে এভাবে শিক্ষিতা করা 
যেত না। পরিবেশ ও অদ্ভুত ভাগাবশেই প্রছুন্পর শিক্ষা সম্পূর্ণ সহায়ক 
হয়েছে । তার আরণাজীবনে প্রবেশের ঘটনা, সেখানকার আত্মগঠনপর্ব ও 
জীবনধারা ইত্যাদি লক্ষ্য করলে মনে হয় “দেবী চৌধুরাণী” উপন্যাসে অরণ্যকে 
পটভূমি করার প্রধান কারণ এই | 

দুবৃত্ত ছুলভচন্্র প্রফুল্পকে রাত্রেব অন্ধকারে অপহরণ করে নিয়ে চলেছিল । 
জঙ্গলের কল্পিত বিভীষিকা ভীরুর লোভ থেকে প্রফুল্নকে রক্ষা করল। তারপর 
ভাগোর অলক্ষ্য নির্দেশে প্রফুল অজ্জাতেই অরণ্/মাতৃকার একেবারে অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করল। আশীর্বাদের মতই বনলম্ষ্মী আপন ম্ৃত্তিকাতল থেকে বিপুল এঁ্বর্য 
অন্নহীনা প্রকুল্লর হাতে তুলে দিলেন। 

প্রভাত হইলে প্রদুল্ল বনের ভিতর এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিল। পথে 
বাহির হইতে এখনও সাহস হয় না। দেঁখিল, এক জায়গায় একটা পথের অম্পষ্ট 

পথের রেখা ধরিয়া! প্রফুল্ল অনেক দূর গেল'****শেষে পথের রেখা বিলুপ্ত 
হইল--আর পথ পায় না। কিন্তু ছুই একখান! পুরাতন ইট:**** "যাইতে 
যাইতে ইটের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল । জঙ্গল ছুর্ভেন্ঠ হইয়া উঠিল । শেষে প্রফুল্ল 


২৮৭ 


নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকার তগ্রাবশেষ" .***** |7১৬ 4 
তারপর প্রবুল্পর অট্টরালিকার নীচে বিশঘড়। ধনের প্রাপ্তি। পরবর্তাঁ কাহিনীর 
বিস্তারিত বর্ণনা! এখানে নিশ্রয়োজন। 

ভবানীপাঠকের বরকন্দাজদলের রাণী-_দেবী চৌধুরাণী। দেবী চৌধুরাণীর 
“দরবার” বা “এজলাস'ও বসত জঙ্গলে- _বৈকপুরের জঙ্গলে । 

“নিবিড় জঙ্গল-_কিন্ত তাহার ভিতর প্রায় তিনশত বিঘা! জমি সাফ হইয়াছে । 
'-******বড় বড় গাছ কাট] হয় নাই--তাহার ছায়ায় লোক দীাড়াইবে।....-.প্রায় 
দশ হাজার লোক-..*-*--৮* 1৯৭ 

এই জঙ্গলরাজ্যের “দেবী"র দরবারে “রাজকার্ষের মধ্যে কেবল একটা কাজ 
হইত-_অকাতরে দান।, “অনেকের বিশ্বাস ছিল যে দেবী তগবতীর অংশ লোকের 
উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ | .....১১*১১১৮ 

আর্ণাভূমির এক দেশপ্রেমিক গুরু অরণযআশ্রমে কী করে সামান্া পল্লী- 
বালিকাকে মহিমাদ্বিতা দেশজননীতে রপান্তরিত করতে পারেন উপরোক্ত 
ঘটনাবল তারই পরিচায়ক। 

আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীতে অরণ্যভূমিকা £ 

“আনন্দমঠ? ও “দেবী চৌধুরাণী এই উপন্তাস ছুটিতেই তত্বের প্রকাশ । উপন্যাস 
হিসাবে গ্রস্থদুটি কতখানি রসোতীর্ণ হয়েছে সে বিষয় অন্যত্র আলোচ্য । বিদেশী. 
শাপনের অধীনতা৷ থেকে মুক্তি লাভ দেশপ্রেমিক বস্কিমের লক্ষ্য । জাতি পরাধীন, 
এদেশে শৌর্ধবীর্ষ, অস্ব, দুর্গ সবই ছুল'ভ। কিন্ত বাঙালীর লাঠি তখনও ছিল, 
আর ছিল অরণ্যদুর্গ । বিপোহী জাতি হিসাবে বাঙালীর মাথ! তুলে দাড়ানোর 
হ্ুধোগ ছিল না, তাই ব্কিমচন্দ্রের শিল্পিমানসে স্বদেশপ্রেমিক সৈনিককে লাঠিয়াল 
দহ্ার বেশে আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছে। তাদের হাতিয়ার লাঠি, অনুশীলিত 
দেহবন ও মনোবল আর সর্ধোপরি অরণ্যতুর্গ ঘন জঙ্গলের আচ্ছাদনে আত্মগোপন। 
রাজপিংহ উপন্যাসে রাজপুতজাতির হৃদয়ে ত্বর্ধেশপ্রেমের আগুন জলন্ত; তাদের 
যুদ্ধ পর্বতকে আশ্রয় করে, প্রস্তরথণ্ড তার্দের বিশিষ্ট অস্ব। বাঙ্গালীর পাহাড় নেই, 
১৬। দেবী চৌধুরাশী : ১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ। 

১৭। দেবী চৌধুরাণী ২ ২য় খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ। 
১৮ দেবী চৌধুরাণী ১ ১ম খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ । 
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বনজঙগল আছে। “আনন্দমঠ' “দেবীচৌধুরাণী'র অনুপ্রেরণা, যূলে উত্তরবঙ্গের সন্গযালী- 
বিদ্রোহ এবং দেবীচৌধুরাণী নামে পরিচিত দহ/নেত্রীর কাহিনী । বাস্কমচন্্ 
এ ছুটি কাহিনীর মাটি দিয়ে চিন্নয় যৃত্তি গড়েছেন। এই.কাহিনী ছুটি অরণোর 
বুকেই প্রস্ফুটিত, শাখা পল্লবিত ও পরিণতিপ্রাপ্ত । বঙ্কিমচন্দ্র আরও কয়েকটি 
উপন্্যাসেও অরণ্যের সামান্য প্রভাব আছে কিন্ত সেগুলির গুরুত্ব সমধিক নয়। 


রাজসিংহ 5 


দুরধ্ধ রাজপুত জাতির অপরিষেয় বীর্য আব যুদ্ধকৌখলের পরিচয় আমরা 
রাজসিংহ উপন্যাসের মধ্যে পাই। এই উপন্যাস এ্তিহাসিক। কাহিনীর 
সঙ্গে রাজপুত মোগল সংঘর্ষের ইতিহাস ওতঃপ্রোতোভাবে মিশে আছে। 
বনকোলাহলমুখরিত ইতিহাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে রাজপুতনারীর 
অতুলনীয় সৌন্দর্য, রাজপুতনার শৈলদুর্গ, পার্বত্যপরিবেশ ও আরণাক রুদ্রুতা। 
তাই মহাকাব্যোপম রাজসিংহ উপগ্ভাসে প্রধান চরিত্রগুলির মত গিরি-পর্বত- 
বনভূমিও বিশেষ ভূমিক] নিয়ে এই গ্রন্থে উপস্থিত হয়েছে । 

শৈলশিখর, পার্বত্যগুহাঁ এবং সংশ্লিষ্ট অরণ/ভূমি 'রাজসিংহের' সামরিক 
সংঘর্ষের প্রধান অকুস্থল। এই বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বীর রাজপুতজাতির 
প্রতি তার আম্ুকুল্য আমার্দের রুশদেণীয় 4০7)018]1 ৬/10161,-কে স্মরণ করিয়ে 
দেয়। শীত খতুর ভয়াবহতায় একদিন বিশ্ববিজগ়ী নেপোলিয়ানকে সর্বস্বান্ত হয়ে 
রুশ অভিযান থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল। ঠিক এই ভাবেই পার্বত্য নির্গের 
সহযোগে কুদ্রপ্রতাপ সাহান্শা আলমগীরকেও রাজপুতনার গিরিসঙ্কটে “পিগ্রাবদ্ধ 
মুষিকের' মতো পরাভব হ্বীকার করতে হয়েছে । এই গার্বত্য রণকৌশলের নমুনা 
হিসাবে সামান্য অংশ উদ্ধত কর! যেতে পারে। আওরংজেব প্রেরিত মোগল 
'অশ্বারোহী সেনা পার্বত্যপথে চলিল।.****বিবরে প্রবিশ্তমান মহোরগের ন্যায় 
এই অশ্বারোহীশ্রেণী সেই রন্ধপথে প্রবেশ করিল 1" হঠাৎ "বিকট শক তত 
পর্বত শিখরদেশ হইতে বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্বতচ্যুত হইয়া! সৈন্যমধ্যে পড়িয়াছে।***.** 
বুঝিতে না বুঝিতে... ...আবার সৈশ্যমধ্যে শিলাখণ্ড পড়িল'""তখনই একেবারে 
খত শত ছোট বড় শিলাবুষ্টি******-****এই পর্বতের দৃক্ষিণ-পার্স্ক পর্বত অতি 
উচ্চ এবং ছুরারোহণীয় তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া! পথ 
অন্ধকার করিয়াছে। রাজপুত্র তাহার প্রর্দেশাস্তরে অনুসন্ধান করিয়া পথ 
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বাহির করিয়া, পঞ্চাশজন তাহার উপর উঠিয়া] আদৃ্ঠতাবে অবস্থান করিতেছিল ।" 
এক একজন অপরের চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে স্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া 

শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া আপন আপন সম্ঘুথে একটি একটি টিপি সাজাইয়। 

রাখিয়াছিল। এক্ষণে পলকে পলকে পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ খণ্ড শিল| নিমস্থ অশ্বায়োহী- 

দিগের উপর বুট্টি করিতেছিল। এক একবারে পঞ্চাশটি অশ্ব বা আরোহী আহত 

বা নিহত হইতেছিল | .**.*১১১০*০১০৯ 

বল্পলংখ্যক রাজপুত সেনার বীর্যবত্তা ও রণকৌশলের কাছে এই ভাবেই মোগল 
শক্তি বার বার পরাজিত হয়েছে। রাজসিংহ উপগ্তাসের কাহিনীতে ব্যাপ্ত করে 
আছে এই জয়-পরাঁজয়ের ইতিহাস; | 

এই উপন্যাসের অন্থাত্র পর্বতমালার পটভূমিতে শাহাজাদী আর সেনাপতির 
অদ্ভুত অসমপ্রেমের অশ্সজল কাহিনী রচনা করেছেন লেখক । 

'সহম্র দীপের রশ্মি প্রতিবিষ্বিত, উদ্নয়সাগরের অন্ধকার জলের চতুংপার্ে 
পর্বতমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, পটমগুলের ছুর্গমধ্যে ইন্দ্রভবনতুল্য কক্ষে 
ধসিয়। মবারক জেবউগ্নিসার হাত, আপন হাতের ভিতর তুলিয়া লইল ।*****-*** 

সম্মুথে সেই নক্ষত্রথচিত গগনম্পশা পর্বতমালাপরিবেষ্টিত অন্ধকার উদয়সাগরের 
জল তাহাতে দীপমাল! প্রভাসিত পট-নিশ্মিতা মহানগরীর মনোমোহিনী ছায়া 
দূরে পর্বতের চূড়ার উপর চুড়৷ তার উপর চূড়া ঝড় অন্ধকার। ছুই জনে, 
বড় অন্ধকারই দেখিল।+২০ 


১৯। রাজসিংহ £ চর্থ খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ । 
২০। রাজসিংহ £ ৮ম খণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ । 


২৯৩ 


পু্পরাজি 


প্রকৃতি কবির কাছে চিরন্তন সৌন্দর্যের আধার। নীল আকাশ আর অসীম 
সমুদ্র তার দৃষ্টির সামনে অনন্তের ছার মুক্ত করে দেয়; পর্বতের তুষারশীর্ষে 
প্রকৃতির নিভৃত রহস্ত মঞ্» হয়ে থাকে ধ্যানমৌনী রূপে; পাখির কাকলিতে 
দেবলোকের বাণী সে শুনতে পায়, তার মনে হয় £ 
**[1)20 0001) [7168511) 01 0681 10, 
০1651 015 [011 10681. 
[0 70910$৩ 5018115 ০ 00100160)60119160 ৪11. 
(08 91১1811) 
আর খতুচক্র। সে এক নিরবচ্ছিন্ন নৃত্যলীলা-_-আননের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির 
নিতা মুক্তি। এই খতুলীলায় কবি বিশ্বনটরাজের আত্মপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন, 
প্রার্থনা করেন £ 
'নটরাজ, আমি তব 
কবিশিষ্য, নাচের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লব ।'২ 


এই উৎসবে ধার! সহচরী, তারা হল ফুলের দল। খতুসঙ্গিনী এই পুষ্পরাজি 
গ্রীষ্মের দারণ দহনে বকুল চাপা হয়ে দেখা দেয়॥ বর্ষার কদদ্ব-কেতকী যৃখীর অর্থ্য 
সাজায় ; শরতে শুন্র শেফালী, পদ্ম আর কাশফুল শারদ লক্ষ্মীর উন্দেস্তে অগ্ললি 
হয়ে ওঠে, বসন্ত শিঘুলে-পলাখে-রঙ্গনে-কষ্ণচুড়ায় অরণ্যে বহ্ছি জালিয়ে তোলে । 

কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের কবিচেতনার প্রাথমিক উদ্বোধন ঘটে গ্রাম্যপ্রকৃতির 
সাহচর্ষে। বাংলাদেশের শুভ্র-গদ্ধি পুষ্পরাজি "তার সৌন্দ্যপিপাস্থ রোম্যান্টিক 
ভাবনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রকৃতি ও পুষ্প অন্রাগের 
উৎস তার কৈশোরের দূরচারী কল্পনার সঙ্গী 'ফুলবাগান, অভুনাদীঘি, গ্রামের 
খাল, খালের ধারের লতাবিতান, ঝোপ-জঙ্গলে ভরা থালে যাবার দুর্গম পথ । 

গ্রামের অজু'নাদীঘির পাড়ের নীচে দশ-পনের বিঘা জমির উপর বঙ্ধিমচন্ঞ 
আপনহাতে ফুলবাগান তৈরী করেছিলেন । ফুলের আর ফলের গাছে সেই বাগান 
সুসজ্জিত ছিল, তিনি তার নাম দিয়েছিলেন “ফুলের বাগান? । হুগলী কলেজের 


১] 79. 919115৬ 
২। 'নটরাজ'-_বনবাণী ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
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বাগান থেকে ভাল ভাল গাছ এনে শ্বহস্তে রোপণ করে এই বাগান তিনি সাজিয়ে - 
তুলেছিলেন। এই বাগানে অর্জ্না্দীঘির তীরে নির্সিত সুন্দর একটি লতাগুন্মে 
আচ্ছাদিত গৃহে বঙ্কিমচন্দ্র তার নিতৃত কাব্যসাধনা করতেন। হয়ত এই পুষ্প্দীঘিই 
ছিল ষ্টার কবিপত্তার প্রেরণার উৎস। এই পুপ্পোদ্ভানের প্রভাব ভার কবিতাতে 
আমরা নানাভাবে লক্ষ্য করতে পারি। “অধঃপতন সঙ্গীত কবিতার প্রথম 
স্তবকে দেখি £ 
বাগানে যাবি রে ভাই? চল সবে মিলে ঘাই, 
যথা হশ্খ্য স্থুশোভন, সরোবর তীরে। 
যথা ফুটে পাতি পাতি, গোলাৰ মল্লিকাজাতি, 
বিগ্নোনিয়া লতা দোলে মৃছুল সমীরে | 
নারিকেল বুক্ষরাজি, চাদের কিরণে সাজি, 
নাচিছে দোলায়ে মাথা ঠমকে ঠমকে। 
চন্ত্রকর লেখা তাহে, বিজলি চমকে ॥১৩ 
এই বর্ণনা নিঃসন্দেহে তারই উদ্চানের প্রতিচ্ছবি । ফুল এবং জলের সাল্লিধা, 
সম্ভবতঃ অর্জনা পু্ধরিণীর প্রভাবেই, তার অনবদ্য 'জলে ফুল” কবিতাটি 
সৃষ্টি করেছে £ 
| ১ |॥ 
“কে ভাসাল জলে তোরে কানন-স্ন্দরি ! 
বসিয়। পল্লবাঁসনে, ফুটেছিলে কোন বনে 
নাচিতে পবন সনে, কোন বুক্ষোপরি ? 
কে ছি*ডিল শাখা হতে শাখার মগ্তরী ? 
1২ ॥ 
কে আনিল তোরে ফুল তরঙ্গিনী তীরে? 
কাহার কুলের বালা, আনিয়া ফুলের ভালা, 
ফুলের আঙ্গুলে তুলে ফুল দিল নীরে? 
ফুল হতে ফুল খসি, জলে ভাসে ধীরে ।”5 


৩। “অধঃপতন সঙ্গীত” ঃ বস্ষিমচন্ত্র, ৭. বাঁ কবিতাপুস্তক।” 
৪। জলে ফুল) £ বঙ্কিমচন্ত্র, “ বা কবিতাপুস্তক”। 


তপ১২ 


উত্তরকালে এই পুষ্পরাজি বঙ্ষিমের বিবিধ উপন্যাসে নায়িকাদের জীবনপট: 
নির্মাণে সহায়তা করেছে, অনেক সময় তাদের ছুঃখন্থথের সঙ্গে অভেদাত্বক হয়ে 
উঠেছে। রজনীর কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসে, মৃণালিনী যেন হ্বয়ং দুঃখ- 
সরোবরে একটি হিমনিষিক্ত শতদল। মনে হয় তারা এই ফুলবাগানেরই 
বিচিত্র ফুলরাজি। 

অজুনাদীঘির এই পুপ্পোষ্যান আর গৃহের একটি পূর্ণতর চিত্রই ষেন পাই 
'কুদ্তকান্তের উইলে, গোবিন্দলালের সেই বারুণী পু্ধরিণী, উদ্যান ও গুহটির 
ব্ণনায়। এই অঙ্্নাদীঘি আর পুপ্পোগ্ঠান যে বস্কিমমনের কী মুগ্ধভাব আর 
গ্রীতিতে জড়িত বারুণী পুষ্করিণীর বর্ণনাই তার পরিচয় দেয়-_“বারুণী পুষ্করিণী 
লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম_আমি তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি, 
না। পুক্ষরিণীটি অতি বৃহৎ নীল কাচের আয়নার মত ঘাসের ফেমে আটা পড়িয়া 
আছে। সেই ঘাসের ফেমের পরে আর একথান! ফ্রেম_বাগানের ফ্রেম-" 
পুঙ্ধরিণীর চারিপাশে বাবুদের বাগান--উগ্চানবৃক্ষের এবং উদ্ভানপ্রাচীরের 
বিরাম নাই। সেই ফ্রেমখানা বড় জ"কাল _লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, 
সাদা, জরদ, নানাবর্ণ ফুলে মিনে করা নানা ফলের পাতর বলানো। মাঝে 
মাঝে সাদা বৈঠকখান। বাড়ীগুলে৷ এক একথান! বড় বড় হীরার মত অস্তগামী 
সূর্যের কিরণে জলিতেছিল। আর মাথার উপরে আকাশ, সেও সেই বাগানের 
ফ্রেমে আটা, সেও একখানা নীল আয়না আর সেই নীল আকাশ, আর সেই 
বাগানের ফ্রেম, আর সেই ঘাসের ফরম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী, সব সেই নীল 
জলের দর্পণে প্রতিবিদ্বিত হইতেছিল।"€৫ অন্যত্র বারুণীর তীরবর্তী পুপ্পোগ্যান 
বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে ও নিজের ফুলবাগানকেই ঘেন সম্পূর্ণ 
প্রতিবিদ্বিত করেছেন । “দৈনিক কাধ্য সমস্ত সমাপ্ত করিয় প্রাতাহিক নিয়িমানুসারে 
গোবিন্দলাল দিনান্তে বারুণীর তীরবর্তী পুশপোগ্ভানে গিয়া বিচরণ করিতে 
লাশিলেন। গোবিন্দলালের পুপ্পোগ্ঠান ভ্রমণ একটি প্রধান স্বখ। সবল বৃক্ষের 
তলায় দুই চারিবার বেড়াইতেন।”৬ 

বারুণীর পুণ্পোন্তানের বর্ণনার বঙ্কিম বলেছেন_-বারুণীর কুলে, উদ্ভানমধো, 
এক উচ্চ প্রস্তরবেদিকা ছিল, বেদ্িকামধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তরখোদিত স্্রীপপ্রতিযৃত্তি 


৫ কৃষ্তকান্তের উইল £ ১ম খণ্ড, ৭ষ পরিচ্ছেষ । 
৬। বঙ্কিম জীবনী £ শ্রীশ্চীশচন্দ্র চট্োপাধ্যায়, পৃঃ ৩১। 


রি তাহার চারিপার্থে বেদিকা ডুজ্জলবর্ণরধিত মৃন্ুয় আধারে ক্ষুদ্র শু সপু্পবৃক্ষ 
--জিরানিয়ম, ভর্বিন!, ইউফতিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ-_নীচে, সেই বেদ্দিক! বেন 
করিয়া কামিনী, যৃথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি দেশী ফুলের সারি, 
গন্ধে গগন আমোর্দিত করিতেছে--তাহারই পরে বহুবিধ উদ্জবল নীল, পীত, রক্ত, 
শ্বেত নানা বর্ণের দেশী বিলাতী নয়নরপ্রনকারি পাতার গাছের শ্রেণী ।১? 

কাহিনীর বন্তগত প্রয়োজনে ফুল এবং সম্পকিত প্রকৃতির বাস্তব বর্ণনা! ছাড়াও 
নিসর্গের ভাবগত উপস্থাপনাতেও বঙ্কিম অনন্য শিল্পী। মানুষের হাতত্তির ঘাত- 
সংঘাত, বিশেষ মনস্তাত্বিক মুহূর্ত অথব1 প্রতীকী অভিব্যঞ্জনা-_এসব ক্ষেত্রেও তিনি 
সার্থকভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন। এই ঘিতীয় প্রয়োজনেও তিনি 
অঞ্জবনাদীছির কাছে খণী। দীঘি ও উদ্যানের অদূরবতী! সর্পভয়জড়িত এবং 
বনাচ্ছন্ন নির্জন থালটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । বর্থিমচন্ত্র কথনে৷ কখনো! একাকী 
এই পথ দিযে বেড়াতে যেতেন, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হতো, খালের 
কালে৷ জল, জঙ্গল এবং অন্ধকার--সব মিলে তার মনে যে মৃদু শঙ্কার শিহরণ রচন। 
করত, “আনন্দমঠ অথবা 'দ্েবী-চৌধুরাণী'র অরণ্যতৃমি কল্পনায় হয়তো তা 
লেখকের চেতনায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। আসন্ন সন্ধ্যায় ছায়াচ্ছন্ন নতাবিতানে 
উপবেশন, ছনায়মান অন্ধকারে ভয়চকিত খালের হুর্গমপখে নিঃসঙ্গচিন্তায় মর 
হয়ে চলতে চলতে হয়ত অদুষ্টের ইসারাপাঠেরই চেষ্টা করতেন। এই প্রসঙ্গে 
শচীশচন্দ্রের একটি বর্ণন| উদ্ধৃতিষোগ্য £ 

“বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহ হইতে খাল বেশী দূর নয়--অজুনাদীছির কিছ দক্ষিণ দিয়া 
চলিয়৷ গিয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্র সেই দুর্গম পথ একাকী অতিক্রম করিয়া কখন কথন 
খালের ধারে সন্ধ্যার প্রাঙ্কালে লতাবিতান তলে বসিতেন। বসিয়া কখন 
শিশ্তষ্যামল” প্রাম্তরপানে চাহিয়া থাকিতেন, কখন স্তরপরম্প্ররা বিন্যস্ত 
'খেতাঘুদ্মাল! বিভৃষিত' আকাশপানে চাহিয়া থাকিতেন, কখন 'জ্যোৎন্গাপ্রদীপ্ত 
সরোবরতুল্য স্থিরযৃত্িতে' বসিয়া! ক্ষুদ্র বীচিমালার তরঙ্গতঙ্গ দেখিতেন।”” 

উপন্তাসের পাতায় পাতায় বঙ্কিমচন্দ্র ষে গান্তীর্য ও বৈচিত্র্যময় নিসর্গচি্র 
হট করেছেন, তার শিল্পীমানসে এইভাবেই তীর প্রস্তুতিপর্ব চলেছিল । 


৭। কুষ্ণকান্তের উইল ঃ ১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেঘ্ব। 
৮। বঙ্ধিম-জীবনী : পৃঃ ৩৩ ২ শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


৯৪ 


প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে কবি ফেঘ্ল ঘে তার সৌন্দর্য আস্বাদন কয়েন, তাই 


নয়, তার চোখও সেই নিসর্গের রূপাজনে নন্দনদুষ্টি লাত করে; তখন বস্তজগতের 


এ 


প্রিয়পরিজনও সে অগ্রনে রপ্তিত হয়। তখন শিঙ্ষর মুখে তিনি প্রথম ফোটা 
যৃখীর পবিত্রতাকে প্রত্যক্ষ করেন, মায়ের হাসিতে শরতের শেফালী ঝরে এবং 
প্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় ঃ 
চঞ্চল লোচনে বঙ্ক-নেহারণি 
অগ্নন শোভন তায়। 
জঙ্গ ইন্দীবর পবনে ঠেলথ 
অলিভরে উলটায়। (বিষ্যাপতি ) 
কিশোর বন্ধিমেচন্দ্রের কবিতাকেও সমৃদ্ধ করেছে অনুরূপ কল্পনার স্পর্শ £ 
বিসন্তের ফুল তুমি, তিরপিত আখি 
রূপের প্রকাশে । 
শরতের চার্দ তুমি, চাদব্দনি লো, 
আমার আকাশে---৯ 


প্রকৃতির সৌন্দ্যভাগারের শ্রেষ্ঠ রত্ব পুণ্প। পুম্পের স্বভাবসম্পদ শিল্পীর 
হুটিকে অনুপ্রাণিত করে বিচিত্রভাবে । এখানে আমাদের আলোচ্য, শিল্পী বন্ধিমচন্দ্রের 
পুণ্পান্ুরাগ ও ক্থাশিল্পে তার প্রতিফলন । 

বস্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার্দের সঙ্গে পুম্প ও পুণ্পোষ্ভানের যোগ 
সুনিবিড়। তাদের জীবনের হাপিকাম্া আঘাত সংঘ!তের সঙ্গে সেই পুষ্পরাজি 
হেলে উঠেছে, ঝরে পড়েছে। ক্িঞ্চকান্তের উইলের+ পুশ্পোগ্যানপ্রসঙ্গ ম্মরণ কর! 
যেতে পারে। গোবিন্দলাল-ভ্রমরের মনোহর পুণ্পোগ্ভান তাদ্দের ভয়াবহ ট্র্যাজিডির 
অন্থ্যঙ্গী। ভ্রমরের মৃত্যুর পর-_ 

'গোবিন্দলাল-....-ভ্রমরের শষ্যাগৃহ তলম্থ সেই পুষ্পোগ্ঠানে গেলেন-.'সেখানে 
আর পুষ্পোদ্যান নাই। সকলই ঘাস খড় ও জঙ্গলে পুরিয়া! গিম্সাছে। দুই একটি 
অমর পুষ্পবৃক্ষ সেই জঙ্গলের মধ্যে অন্ধম্বৃতবৎ আছে-্কিস্তক তাহাতে আর ফুল 
ফোটে ন1।+১০ 


৯। আদর? £ বঙ্কিমচন্দ্র, গন্চ-পদ্য বা কবিতা পুস্তক 
১০। কৃষ্কান্তের উইল ₹ হস খণ্ড ১৫খ পরিচ্ছেদ । 


২৯৫ 


অন্যজ--বারুণীতীরে, ঠাহার সেই নানাপুষ্পরজিত নন্দনতুল্য পুপ্পোগ্যানে * -- 
ফল ফলে না..*** বুঝি স্ববাতাসও আর বয় না।”৯৯ 
লেখকের পুষ্পৃপ্রীতি শুধু কয়েকটি ফুলের নামোচচারণ বা ফুল বাগানের বর্ণনার 
মধ্যেই সীমিত হয়ে থাকেনি, তার সমগ্র অনুস্ভৃতিই যেন পুষ্পবাসিত হয়ে উঠেছে। 
তার উপন্যাসগুলির অপূর্ব কাব্যস্থযমা হয়ত তারই ফলশ্রুতি। প্রাচীন কৰি ও 
অলঙ্কারিকদের প্রচলিত রীতির অনুসরণে পুষ্পবিশেষণযুক্ত অনেক অলঙ্কারই তিনি 
ভার উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। তা সত্বেও এইসব অলঙ্কার এবং চিত্রকল্পের 
স্থনির্বাচিত ও সুচিন্তিত প্রয়োগে একাধারে তার রসবোধের গভীব্নতা অন;দ্দিকে 
তার বিশিষ্ট শিল্পপ্রতিভা৷ প্রকটিত হযেছে । 
রসিকপাঠকের অনুভূতির স্ুক্মতম স্তরে পর্যন্ত বিন্ময্ের দোল। দিয়েছে। 
প্রাচীন রীত্তির অনুসরণে জলনিমগ্রা মৃতপ্রায়! রোহিণীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলেছেন__ 
“০, অধর এখনও বাস্ধুলীপুস্পের লঙ্জাস্থল ।১১২ 
কালিদ্ালকৃত সজাতীয় উপম] স্মরণ করা যেতে পারে, “তম্বীশ্ঠামাশিখরিদশনা- 
পকবিম্বাধরোঠী।*৯৩ 
পিরিধান পীতাণ্বর অধর বাদ্ধুলীবর 
মুখন্ধাকরে হথধাহাস।১৯৪ 
“বীক্ষ্য বেদিমথ রক্ত বিন্দুভি-_ 
বন্ধু বপৃ ভিঃ প্রদৃধিতাম্‌ ॥১৫ 
অলঙ্কার নিখ্সিতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকীয়তা পাঠককে অভিভূত করে__ 
কুন্দনন্দিনীতে ধেন পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্তমাংসের যেন গঠন নগ্ন, যেন 
চন্দ্রকর কি পুম্পসৌরভকে শরীরী করিয়া! তাহাকে গড়িয়াছে।,৯৬ 
লেখকের অসাধারণ অলঙ্কার বিন্যাস তার মানসলোকের স্স্্রতম ম্পন্দনটিও 


১১। কুষ্ককান্তের উইল £ ২য় খণ্ড, ১৫শ পরিচ্ছেদ । 
১২। কৃষ্ধকান্তের উইল £ ১ম খণ্ড, ১৭শ পরিচ্ছেদ । 
১৩। মেঘদৃতম্‌ ( উত্তর ) ২১ সংখ্যক। 

১৪ | অন্দামঙ্গল--ভরত রায়গুণাকর। 

১৫ | রঘুবংখম। ১১1২৫ | 

১৬। বিষিবৃক্ষ ১ ৫ম পরিচ্ছেদ । 


২৯৬ 


বহন করে. আনে--দয়িত শচীন্দ্রের স্পর্শে অন্ধ রজনীর সুগভীর প্রেমান্ুভূতি 
অতুলনীয় £ 

“সে নবনীতম্কুমার পুষ্পগন্ধময় বীণীধবনিবৎ স্পর্শ :..*/,৯৭ বঙ্ধিমচন্ত্রের পুষ্প- 
প্রীতির পরাকাষ্টা “রজনী” উপন)াসের নাস্সিকা স্বয়ং অন্ধ নারীর মানসিক আবেগ 
পুণপসৌন্দর্যান্ুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। অজুণনারদীঘির তীরে “ফুলবাগানে” 
কিশোর বঙ্কিম হয়ত রজনীর মতোই ফুলের রাজ্যে আত্মবিস্বত হয়েছিলেন । 

ফুল সাহিত্যের প্রধানতম এশ্বর্য। বঙ্কিমচন্দ্রেরে কথা-সাহিতোও কুহুমসভার 
বিচিত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতির এই অনন্য উপচারটি বঙ্কিমচন্দ্র ছুই হস্তে 
চন্নন করেছেন। কতকগুলি ফুল তার সাহিত্যে বার বার এসেছে, হয়তো কোনো 
বিশেষ মানসিক প্রবণতাই তার কারণ। মাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দধ হিসেবেই নয় ; 
সেই বিশেষ ফুলগুলিকে তিনি রূপ বা গুণ বর্ণনার আনন্দিত শব্বালঙ্কার-অর্থালঙ্কার 
প্রয়োগে এবং মনস্তত্বের প্রয়োজনেও ববহার করেছেন। 

প্রায় পঞ্চাশ প্রকারের ফুল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে। কখনো 
কাহিনীস্থিত কোন উগ্ানপ্রসঙ্গে, কখনো চরিত্রবিশেষের আলঙ্কারিক ও মনন্তাত্বিক 
প্রয়োজনে, কখনো৷ বা পরিবেশ রচনার উদ্দেশ) এদের ছার! সিদ্ধ হয়েছে। এই 
পুণ্পমেলায় জিরা'নিয়ম্, ইউফবিয়া, ডালিয়া, বিগ্নোনিযা, অরকেরিয়া প্রভৃতি 
বিদ্বেশী ফুলও বিচিত্র রংআর রূপের শোভ] বিস্তার করে ছুই একবার দেখ 
দিয়েছে সৌথীন ধনী গোবিন্দলালের সাধের পুশোছ্চানে -- 

'বারুণীর কুলে, উগ্ভানমধ্যে'"'বেদিকার উপরে উজ্জলবর্ণরপ্রিত মৃন্মম্ম আধারে 
রে নুদ্র সপুম্প বুক্ষ-_জিরানিঘূম, ভবিনা, ইউফবিয়া, চন্দ্রমজিকা, গোলাপ”৯৮-_ 
হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের কৈশোরের 'ফুলবাগ!ন' এর স্মৃতির পথ ধরেই তারা এসেছে । 
বিদেশী ফুল আর একবার দেখি এই বারুণীর উদ্যানেই, কিন্ত সে গোবিন্দলালের 
প্রমোদবোগ্ানের ধ্ংসাবশেষের উপর ভ্রমরের স্মৃতির উদ্যান। সে শুধুই খেতপুপপের 
অঞ্চলি-_-'আবার কেয়ারি করিয়! মনোহর বৃক্ষশ্রেণী সকল পু'তিল। কিন্ত আরু 
রঙ্গিন ফুলের গাছ বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে বকুল, কামিনী, বিদ্বেশ৷ গাছের 
মধ্যে সাইপ্রেস ও উইলো! |১১৯ 

১৭। রজনী £ ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ । 


১৮। কৃষ্ককান্তের উইল ; ১ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ । 
১৯। কৃষ্ণকান্তের উইল; পরিশিষ্ট । 


বস্কিম--১৯ ২৯ 


প্লেখকের কাছে বার বার যাদের ভাক পড়েছে তারা দেশী হৃগন্ধি ফুল। বর্ণের" 
উজ্জ্লতা৷ বা রূপের সমারোছে যারা মান্থষের চিতবিভ্রম ঘটায় না, শুভ্রতায় যারা 
শ্গি্ধ পবিত্র এবং গঞ্ধের মাদ্কতায় বিহ্বল না করে ঘারা ভাবের মাধূর্যে মনকে 
পরিপূর্ণ করে তারাই বঙ্কিমের প্রিয় এবং মমতাদ্গি। পুষ্পনির্বাচনের প্রবশতা 
তার অন্তরলোকের একটি বিশেষ পরিচয় পরিস্ফুট করে। বঙ্কিমের কবিসত্তা 
অন্তমূ'থী, রূপ তাঁকে মুগ্ধ করেছে কিন্তু রূপাতীত তার ধ্যানীচেতনাকে উদ্ধদ্ধ 
করেছে। তাই দয়িত শচীন্দের স্পর্শে রজনী বলে-_ 

'সেই চিবুক ম্পর্শে আমি মরিলাম। সেই স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যুখা, ; 
জাতি, মল্লিক, শেমালিক!, কামিনী, গোলাপ, পেঁউতি-সব ফুলের প্রাণ 
পাইলাম। বোধ হইল, আমার আশে পাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার 
পায়ে ফুল, আমার পরশে ফুল, আমার বুকের ভিতরে ফুলের রাশি ।,২০ 

লেখকের অলঙ্কার হতিতেও লক্ষিত হয় তার এই পুষ্পপ্রীতি। আবেগ ও 
হৃক্রপর্যবেক্ষণে কী শিগ্ধ স্ষমা লাভ করেছে এই অংশটি £ 

ফুলের কুঁড়ির ভিতর যেমন বৃষ্টির জল ভরা থাকে, ফুলটি নীচু করিলেই ঝরঝর 
করিয়া পড়িয়া ঘায়। রাধারাণী মুখ নত করিয়৷ এইটুকু বলিতেই তাহার চোখের 
জল ঝরঝর করিয় ভিডি (৮২৯ 


কবিতায় এবং সাহিতোর অন্ত যে কোন প্রয়োজনে ফুলের ভূমিকা জারী | 
তিনদিক থেকে তার মহিমা । (ক) প্রকৃতির সৌন্দর্যভাগ্ডারে সে মণিরত্বের 
সমারোহ, থে) তার একটি শ্বয়ংসম্পূর্ন সৌন্দ্যরূপ আছে__যেখানে তার মাধ্যমে 
এক একটি বিশ্বসত্যও বিকশিত হয় £ যেমন হেমচন্দ্রের 'পছ্ের মুণাল? সত্যেন্দ্রনাথ 
দতের “চম্পা'। (গ) নারীর, বিশেভাবে পেষসীর কল্পনা পুষ্পের উপমা, ব্লপক 
উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদির ব্যবহার. যেমন £ 
'ধুপের ধেশায়ার কেশটি শুকায় 
বিনিহ্ুতার হার সে গড়ে, 
দোলন-টাপার ননীর গায়ে 
আলোর সোহাগ গড়িয়ে পড়ে ।”২২ 


২০। রূজনী$ ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ। 
২১। রাধারাণী : €ম পরিচ্ছেদ । 
২২ কিশোরী £ সত্যেন্নাথ দত্ত । 


৯১০ 


4 এ ছাড়াও অন্যবিধ প্রয্নোগ কিছ আছে। অর্থাৎ প্রকৃতির সৌন্দর্যের অন্যতম 
উপকরণরূপে স্বয়ংসিদ্ধ একটি সৌদার্য বা তত্বন্ধপে এবং র্পবর্ণনায় আনন্দিত 
শবালঙ্কার অর্থালঙ্কার প্রয়োগে ফুল সাহিত্যের একটি প্রধান সামগ্রী। 
বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসিক রূপেই অক্ষয়খ্যাতির অধিকারী হলেও অন্তরধর্মে তিনি 
ছিলেন কবি-__রোম্যার্টিক কবি। রুশোর ভাবধারার অনুসরণে ঘষে রোম্যার্টিকতা৷ 
ফরাপি দেশ থেকে সার] ইয়োরোপে উচ্ছলিত হযে পড়ল, তারও মর্মকেন্দ্ে প্রকৃতি- 
প্রেম। রুশো এক জায়গায় বলেছেন, “বিশ্বলরষ্টার হাতে সব চমতকার ভাবে 
চলেছিল, কিন্তু মানুষের হস্তক্ষেপেই সমস্ত কিছু বিকৃত হয়ে গেল।” 
বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে এই রুশোরই ভাবশিল্ত | তার “5০০181] ০০(1800 
(4৩ 009811800 9০০1816? ) থেকে যেমন তিনি সাম্যতত্ের প্রথম পাঠ 
নিয়েছিলেন তেমনি প্ররুতিপ্রেমগড লাভ করেছিলেন । কপালকুগুলায় যেন রুশোর 
চিন্তারই একটি তির্যক প্রতিফলন । | 
বঙ্কিমের প্রথম দিকের কবিতায় আদিরসের প্রাধান্য থাকলেও তাতে প্রকৃতির 
ভূমিকা অপরিসীম। তার প্রথম কাব্য 'ললিতা'র পাতা থেকেই নিদর্শন 
পাওয়1 যাবে £ | 
স্তব্ধ বনে অন্ধকারে, ভেসে ভেসে চারিধারে 
মোহে তায় দুইজনে, আপনাকে ভূলিল। 
দুজনার মুখ চেয়ে, ছুজনারে বুকে পেয়ে, 
প্রেম আর সেই গানে, এক হয়ে মিলিল ॥ 
জ্ঞান পেয়ে কহে কেন, এ গহনে ধ্বনি হেন। 
এ ধ্বনি দেবের যেন, চল দেখি যাইরে। 
আ মরি। কহিছে ধনী, শুনি নাই হেন ধ্বনি, 
হরিল কানন ভয়, হদয় নাচাইয়ে || 
বনমাঝে যায় ঘত, ধবনি স্থুনিকট তত, 
দেখে শেষে তরু কত, কুঞ্জ এক মেরেছে । 
স্থির শোভা কিবা তার, বুঝি প্রেম আপনার, 
সাধের প্রমোদাগার, তার মাঝে করেছে ।”২৩ 
অন্যত্র 'কামিনীর প্রতি উক্তি" থেকে “তোমাতে লো বড় খতু'তে প্রকৃতি 


২৩। ললিতা £ বঙ্কিমচন্দ্র ৷ 


২৯৯ 


এবং নারীর এক অপূর্ব অন্বয্সাধন ঘটানো হয়েছে ঃ 
“সরস বসন্ত করে, মুগ্ধ ভ্রিভৃবন। 
তুমিও স্বরূপে মুগ্ধ, করিছ তেমন ॥ 
সুচারু বিমল শশী, তোমার ব্দন। 
ইন্দীবর, নেত্রবর, প্রফুল্প এখন॥ 
কমলে কমল কত, কমল কাননে । 
হাতে পায় পদ্ম, পদ্ম, হায় বদনে ॥ 
প্রকটিত ফুলকুল, সৌরভ কি কব। 
কিন্তু সে সৌরভ পাই, মুখপন্মে তব ॥ 


তোমার স্থগন্ধ যুক্ত, কমল বদন। 
তাহা হোতে আসিতেছে, মৃদু শ্বাস ঘন ॥ 
মুখের সৌরভ লোয়ে, আসিছে নিঃশ্বাস । 
না বুঝে কহিছে, লোক, দক্ষিণ বাতাস ॥ 
বসন্তে বৃক্ষের ভালে, নবীন পল্লব । 
তাহার প্রমাণ দেখি অধরেতে তব ॥২৪ 
| বসন্ত। 
পূর্বে যে তিনটি তৃমিকায় পুম্পের সাহিত্যিক রূপের উল্লেখ করা হয়েছে, এইবার 
বঙ্গিমচন্দ্রের কথাসাহিত্য অবলগ্বনে একে একে তাদের আলোচন! করা যেতে 
পারে। লেখক পুষ্পসৌন্দর্কে বিভিন্ন ভূমিকায় উপস্থাপিত করেছেন। বস্ষিম 
উপন্তাসে ফুলের সমার্দর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্ততম উপকরণ 
রূপে। এই অংশে বঙ্কিমচন্দ্রেে আহত পুণের '্কীয় সৌন্দর্যকূপই আমানের আলোচ্য । 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে উপকরণ হিসেবে, বঙ্কিম সাহিত্যে কয়েকটি ফুলের 
অন্ুবৃত্তি ঘটেছে বারবার, মনে হয় সেই সব ফুলের প্রতি লেখকের একটি 
বিশেষ অনুরাগ আছে। বঙ্কিমের মানস পুণ্পোষ্ঠানের বাণী সম্ভবতঃ মল্লিকা। 
যে জাতীয় ফুলের প্রতি তার বিশেষ ঝোঁক মল্লিকা যেন তাদেরই মুখ্য 


২৪। “কামিনীর প্রতি উক্তি” £ “বসন্ত” বঙ্গিমচন্ত্র, 'পুস্তকাকারে অপ্রকাশি, 
বালারচনা”। | 


হ১5৩ 


1 


মৃছ সুগন্ধি এই শ্বেতপুষ্পটি বেলছুলের সমজাতীয়। সংস্কত কবিরা 


একে কুইজ পুষ্প বলেও মনে করেন। মগ্লিকা প্রাচীনকাব্যের রোম্যান্টিক 
অনুষঙ্গ মনে আনে। তার বর্ণচ্ছট! বা গন্ধের মাদকতা নেই, শুল্র রূপেব একটি 
মাধূ্য আর স্গিধ গন্ধ নিয়ে সন্ধ্যাবেলা ফুটে ওঠে। নসীরামবাবুর ফুলবাগানে 
বসে বৈশাখমাসের সন্ধাবেলা কমনাকান্ত “ফুলের বিবাহ" দেখছিলেন। বিচিত্র 
দেনী ফুলের সমাবেশ ছিল সেখানে । সকলকেই নিয়ে বিবাহোৎসব কিন্ত সে 
উৎসবে বিবাহের কন্য| মল্লিকা-_মল্লিকাফুলের বিবাহ্‌***** *। বিভিন্ন অলঙ্কার- 


প্রয়োগে, মানস অনুভূতির প্রকাশে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপকরণ হিসেবে এই 
নাটকে লেখক বারবার তার উপন্যাসে গ্রহণ করেছেন । 


প্রসাদপুরে, জমিদারপুর গোবিন্দলালের গৃহোছ্চানে, বারুণী পুষ্ষরিণীস্থিত 

উদ্ভানে মল্লিকার শোভ1 অন্যান্য ফুলের সঙ্গে মিলিত হয়ে ফুটে উঠেছে _ 

'সেই, যূথী, জাতি, মল্লিকা, মধুমালতী প্রভৃতি কুহ্থমের সৌরভ *.***২৫ 
'সেই বেদিক| বেষ্টন করিয়া, কামিনী, যুখিকা, মল্লিকা, গন্করাজ প্রভৃতি সুগন্ধি 
দেশী ফুলের সারি।"২৬ রূপোন্সাদনায় গোবিন্দলালের আত্মবিস্বাতি ঘটেছে সত্য 
কিন্ত অন্তরের নিভৃতে ঝিপ্ধ গভীর প্রেমের ধারাটি অব্যাহত। হয়তো তার 
প্রকৃতির ষথার্থ গুণ সংষম ও অন্তম্থিতা কাহিনীর শেষাংশে দেখি কঠিন 
শোক তার ভোগমুখী মনকে শাগ্ঠিসন্ধানী সংসারবিবাগী করে তুলেছে। সম্ভবতঃ 
এই কারণেই লেখক গোবিন্দলালের উদ্ভানে পুজান্থরভিতে নগিগ্ধ যুখী, জাতি, 

1 মলিকা, মধুমালতীর অভাব রাখেন নি। পবিষবৃক্ষে'র প্রতিহিংসাপরায়ণা হীরাদাসীর 


ছোট উঠানটির এককোণাতেও মল্লিকাফুল বিকখিত। সাহসিকা নায়িকা ইন্দিরার 
স্বামী সম্ভাষণের আভরণ সোনার অলঙ্কার নয়-মল্লিকাঞুলের কুঁড়ির' গহন] । 


যে ফুলে লেখকের অন্থরাগ বেশী বিচিত্র অলঙ্কারযোগেও লেখক বারবার 
সেইসব ফুলকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। “কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্যে বাসন্তী 
ম্লিকার ন্যায়, নবন্ফুট, ব্রীড়া সঙ্কুচিত, কোমল, নির্মল, পরিমলমন্ত |?২৭ 

তিলোত্বমার সৌন্দর্য__ছুরগেশনন্দিনী, “নিমাই-*****মন্লিকা ফুলের মত পরিষ্কার 


২%। 
২৬। 
২৭। 
২৮। 


জীবানন্দকে খাইতে দিল ।*২৮ 


কষ্ধকান্তের উইল £ ২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ । 
কঙ্গকান্তের উইল £ ১ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ । 
দুর্গেশনন্দিনী 2 ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 
আনন্দমঠ * ১ম খণ্ড, ১৫শ পরিচ্ছেদ । 


যেখানে শিশুসকল নবীনবয়সে সন্ধ্যাকালের মল্লিকাকুস্মতুল্য উৎফুল্প হইয়া 
হাদয়তৃপ্তিকরহাস্ হাসিত।,২৯ 

লেখক সৌন্দর্যরসিক শিল্পী, তার নায়ক-নায্িকা তার বিভিন্ন চরিত্রগুলি এক 
একটি রূপের আকর। আর সেই রূপকে অলগ্কত করেছে লেখকের কষ্ট পুদ্পীয়, 
অলঙ্কার । : 

তাহার বর্ণ টুকু গৌর, শ্ফুটিত মল্লিকারাশির মত গৌর ।১৩০ 
- রাজা দেবেজ্রনারায়ণের রূপ বর্ণন]। 

'নানাবিধ উজ্জল কোমলবর্ণের কমনীয় দেহরাজি,-কেহ মল্লিকাবর্ণ, কেহ 
পল্পরক্ত, কেহ চস্পকাঙ্গী, কেহ নবদূর্বাদলন্যামা-*****" | 

মঙ্লিকার পরেই যে ফুলটি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অধিক স্থান অধিকার করে 
আছে তার নাম বকুল। রূপের হাটে বকুল দেউলিয়া । আয়তনে সে হ্ুল্লতম। 
বিরাট বৃক্ষের অজন্র সবুজ পাতার অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকে ক্ষুদ্র ফুলের 
রাখি। বাতাসের দোল] লেগে কয়েকটি বৃষ্টির বিন্দুর মত হঠাৎ অন্যমন! পথিকের, 
গায়ে ঝরে পড়ে মৃছু স্থরভিতে তাকে চকিত করে দেয়। বকুলের এই অলক্ষ্য 
কৌতুক আর রহস্তময় প্রতিই হয়ত লেখককে এত আবর্ধণ করেছে। আর 
মনে হয় রূপ অপেক্ষ! হুগন্ধের দিকেই ভার অধিক অনুরাগ । সেই গন্ধের মত 
স্গি্ধ আঁর গভীর হওয়াই তার কাম্য । 

বকুল অলঙ্কার হয়ে ওঠে নি। কিন্তু নায়ক-নাক্সিকার জীবনদ্বন্দে এক একটি 
বিশেষ পটভভূমিকা স্থটি করেছে বকুল বৃদ্ষ। 

“বিষবৃক্ষেণ নগেন্দ্রনাথের গুহোদ্ঠানে বকুলবৃক্ষ বিদ্যমান ভন্যতমা নায়িকা 
কুন্দনন্ৰিনী প্রচ্ছম্নভাবে নগেন্দ্রকে দেখবার জন্চ আত্মগোপন করেছিল বকুলবৃক্ষের 
অন্তরালে । 'কুন্দনন্দিনী বকুলান্তরাল হইতে উগ্যানমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া 
নগেন্দ্ের দীর্ঘায়ত দেবমূতি দেখিতে পাইলেন ।'৩২ 'ণালিনীগতে নবদ্বীপের 
রাজপথ পার্বস্থিত দীঘির তট, “কিঞ্চকান্তের উইলে" নগেন্দ্নাথের প্রেমোদ্যানকে 
শোভিত করেছে বকুল বৃক্ষ । ভ্রমরের স্মৃতির উদ্দেশে নবনিমিত বারুণীতীরস্থ উদ্ভানে 
নৃতন করে বকুলের গন্ধের অঞ্জলির আয়োজন হয়েছে । 


২৯ আনন্দমঠ £ ৩য় থণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ 


৩*। রাধারাণী ঃ ৫ধমপরিচ্ছেদ। 
৩২। বিষবৃক্ষ £ ৩৩শ পরিচ্ছেদ । 


৬৩০২ 


.. বকুলের একটি আলঙ্কারিক কাব্যময় বর্ণনা পাই “বসন্তের কৌকিল” এ। 
+্কমলাকান্ত কোকিলকে ডেকে বলছেন__ 

'বন্ধুলের অতি. ঘনবিন্তত্ত মধুর শ্যামল নিষ্ধোজ্জল পত্ররাশির শোভা আর গাছে 
ধরে না পূর্ণ যৌবনা হন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, 
হেলিয়া ছুলিয়া, ভাঙ্গিয়া গলিয্া, উচ্ছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্কুট 
কুন্বমের গন্কে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে-- তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই 
পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকু্জ 
হইতে ভাকিও ।১১৩ . 

“বিষবক্ষ' উপন্যাসের বকুলবৃক্ষ ও বকুলফুলের ভূমিকা, বিশেষ মনম্তাত্বিক 
তাৎপর্ষে, পটভূমিরচনায় ও স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপাধারণ। বঞ্চিম- 
মানসকন্ত কুন্দ কবিহদয়ের সমস্ত মমতায় নিষিক্ত । স্গিগ্ধ মাধুর্য ও শুচিম্রিত 
সরলতায় কুন্দ যেন হ্বর্গাখথলিতা দেবকন্া। অপরিচিত এবং হৃদয়হীন কণ্টক- 
সমাকীর্ণ জগতে যে অসহায়ভাবে ক্ষতবিক্ষত, যার কোথাও কোন আশ্রয় নেই। 
তাই প্রদ্দোষকালে উদ্ভানমধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া! কুন্দনন্দিনী ।”৩৪ ( লেখকের 
কৈশোরস্বৃতি ) 'পুক্রিণীর পশ্চাতে পুপ্পোগ্ভান। পুপ্পোগ্যানমধ্যে এক শ্বেতপ্রস্তর 
খচিত লতামণ্ডুপ ছিল। ছুইধারে দুইটি বহুকালের বড় বকুলগাছ। সেই বকুলের 
তলায়, সোপানের উপরে কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্রদোষে, একাকিনী বসিয়।****৩৫ 

আত্মদন্ৰে ক্ষতবিক্ষত কুন্দ সেই সন্ধ্যায় কোন মামষের সমবেদনার ম্প 
পায়নি, তাকে শ্রেহে আর মমতার ছায়্াময় আশ্রয় দিয়েছে প্রকৃতি, কুন্দের মতোই 
কোমল স্থন্দর পুষ্পরাজির শোভা ও সৌরভ দিয়ে দিয়ে তাকে ব্যজন করেছে 
'..***শীতল বাযু সরোবর পার হইয়া ইন্দীবরকোরককে ঈধন্নাত্র বিধৃত করিয়] 
আকাশচিত্রকে স্বল্পমাত্র কম্পিত করিয়া কুন্দনন্দিনীর শিরংস্থ বকুলপত্রমালায় 
মর্ঘর শব্দ করিতেছিল, এবং নিাঘ প্রস্ফুটিত বকুলপুপ্পের গন্ধ চারিদিকে বিকীর্ণ 
করিতেছিল। বকুল পুম্পপকল নিঃশবে কুন্দনন্দিনীর অঙ্গে এবং চারিদিকে 
ঝরিয়া পড়িতেছিল। পশ্চাং হইতে অসংখ্য মগ্রিকা, যুথিকা এবং কামিনীর 


৩৩ ক্মলাকান্তের দণ্ডর £ বসন্তের কোকিল ঃ সপ্তম সংখ্য। 
৩৪। বিষবুক্ষ £ ১৬শ পরিচ্ছেদ । 
৩৫। এ: এ পরিচ্ছেদ | 


অগ্ধ আলিতেছিল।৬ সব মিলিয়ে এক আশ্র্য সুন্দর চিত্র হয়ে উঠেছে। 
বর্ণনার নৈপুণা ও কল্পনার সৌন্দর্ধ লেখকেরও কবিসত্তারই পরিচায়ক । এখানে 
বুল এবং অন্যান্য পুপ্পরাজি পরিবেশ কুন্দনন্দিনীর সুকুমার নির্বাক ব্যক্তিত্ব ও তার 
স্কিন অন্তপ্ধন্কে প্রকাশের একটি সার্থক পটভূমি রচনা করেছে। 

অল্লিকা বহুলের মতই পদ্মও বঙ্কিমের অনুরাগ আকর্ষণ করেছে বার বার। 
কিন্ত প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পদ্ম অলঙগ্কারনিক্লিতির উপকরণ ' প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরূপে 
পন্পকে আমরা বিশেষ পাই না। পদ্দকে নিয়ে আলঙ্কারিক সৌন্দর্যরচনায় 
বঙ্কিমচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন কবিদের রীতিই অন্ুপরণ করেছেন; যর্দিও 
কখনও কখনও প্রথাপিদ্ধ অলঙ্কার মিশ্িতিতেও তার একটি বিশিষ্ট ম্বকীয়তা 
ফুটে উঠেছে। বঙ্কিম-সাহিত্যের পুষ্পনির্ভর অলস্কারসমূহ আলোচনাকালে এই 
প্রসঙ্গ আমরা বিশদ করব। 

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রাকৃতিক উপাদান লক্ষ্য করলে মনে হয় ফুলগুলি শুধু 
প্রাকৃতিক সৌন্দ্ধরূপেই উপস্থাপিত হয় নি, পাত্র-পাত্রীর রূপ ও ব্যক্তিত্ব প্রশ্ফুটনেও 
সহায়ক হয়েছে । প্রতিটি খতুর পুষ্প-বৈচিত্রাকে প্রতিপুষ্পের ভাব ও রূপগত 
বশিষ্টটাকে এমন শুক্ম পর্যবেক্ষণের অন্্দষ্টি দিয়ে লেখক লক্ষ্য করেছেন বলেই 
তার পক্ষে এমন মৌলিক পুণ্পালঙ্কার স্থ্টি সম্ভব হয়েছে। এই পুষ্পপ্রভাবিত 
'অলঙ্কারগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্কিমের ম্বকীয়তায় সুন্দর, কোন কোন ক্ষেত্রে 
'অবশ্য গৃতাম্রগতিক রীতিই অনুশ্ৃত হয়েছে। কখনও সংস্কতরীতিতে কিঞ্চিৎ 
মৌলিকতার আধান করে অভিনব অলঙ্কার স্টি করেছেন লেখক সংস্ত 
কাব্যকারদের প্রচলিত এঁতিহের এই স্বাত্ীকরণ বস্কিমচন্দ্রের মত মহৎ প্রতিভার 
পক্ষেই সম্ভব । দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এই পর্যাম্নের 
'অলঙ্কার স্ষ্টতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পনুকে গ্রহণ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও 
অলঙ্কার প্রয়োগের মিশ্রিত রীতিও লক্ষিত হয়। 

“শৈবলিনী '"*."প্রতৃল্পরাজীষবৎ জলমধ্যে বসিয়া রহিল। মেঘমধ্যে অচলা 
সৌ'দামিনী হাসিল-_তীমার সেই শ্ঠামতরঙ্গে ব্বর্ণকমল ফুটিল।”৩৭ 

'মুক্ত বাতায়নপথে কৌমৃদী প্রফুল্ল প্রকৃতির শোভার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। 
বাতায়নপথে সমাগত চন্দ্রকিরণ স্ুপ্তস্ুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নিপতিত হৃইয়াছে। 


শব সস অপ হল পচ আস ক আদ 


৩৬। এ £ঃ এ পরিচ্ছেদ। 
৩৭। চন্্রশেখর £ ১ম থণ, ২য় পরিচ্ছেদ । 








গউ ০৪ 


-০**০* গৃহসরোবরে চন্দ্রের আলোতে পন্ম ফুটিয়াছে। চিত্রিত ধন্ুঃখণ্ডবৎ নিবিড় 
এ ভ্রমুগতলে, মুদ্রিত পদ্মকোরক সদৃশ লোচনপন্ম ছুইটি মুদ্রিয়া রহিয়াছে |... .:* 
ক্ষু্দ কোমল করপল্লব নিদ্বাবেশে কপোলে ন্ান্ত হইয়াছে '** *'ষেন বুস্মরাশির উপর 
কে কুন্মরাশি ঢালিয়! রাখিয়াছে।”৩৮ 

এই প্রসঙ্গে এবং অলঙ্কার সাদৃশ্টে কালিদাসের নবযৌবনা! উমার রূপবর্ণনা 
স্মরণে আসে । 
উন্মীলিতং তুলিকয়েবচিত্রং হূর্য)ংশুভিতিমমিবারবিন্দম্‌। 
বন্ুব তশ্তা চতুরগ্রশোভির্বপুবিভক্তং নবযৌবনেন ॥৩৯ 
নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় চিত্রিত আলেখার ন্যায় এবং সৌরকর বিকশিত 
_ শত্দলের ন্যায়, গিরিছুহিতার কমনীয় কলেবর যৌবনাগমে কমনীয়তম হইল। 
, ভাবগত উপমা-_- 
'দলনীর মৃখ ফুটিল না।***-*'মেঘাচ্ছন্ম দিনে স্বলকমলিনীর ন্যায়। মুখ যেন 
ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না ।?৪০ | 
বর্ধাকালের পদ্মের মত, মুখখানি কেবল জলে ভাসিতেছে "১১ 
'কুন্দ শিশিরধৌত পন্মবৎ শোভ। পাইতে লাগিল ।”৪২ 
“ভাষিণীর সেই সুন্দর হুখখানি যেন সকালের পদ্মের মত-*-৪৩ 
“ঙ্গীও সুটমার, নবীন স্ুর্যোদয়ের সহ্য প্রকুলদল মাল! নবীননলিনীর 
প্রসন্নব্রীড়াতুল্য সুকুমার 1:88 

রূপগত উপম'-_ 

'্্রী মুখের ঘোমটা তুলিল। সীতারাম দেখিলেন, অপূর্ণ, বর্ধাবারিনিষিক্ত 
পদ্দের ন্যায় অনিন্দ্য ুন্দরমূখী ।১৪৫ 


৩৮। চন্দ্রশেখর  -ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ । 
৩৯। কুমারসম্ভব ১ম সর্গ, শ্লোক সংখ্যা ৩২ 
৪*| চন্দ্রশেখওর ১ম খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ । 
৪১। মৃণালিনী ১ম খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ । 
৪২ | বিষবৃক্ষ ৫ম পরিচ্ছে্দ। 


৪৩ | ইন্দিরা ১২শ পরিচ্ছেদ । 
৪৪ | ম্বণালিনী ২য়খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ । 
8৫1 সীতার ঃ ১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ । 


ইন্দিরার চোখে প্রথম দেখা স্থৃতাষিণীর রূপবর্ণনায় দেখি-“এমন মুখ দেখি 
নাই। যেন পল্সটি ফুটিরা আছে--চারিদ্দিক হইতে সাপের মত কৌকড়া 
চুলগুজ! ফণ! তুলিয়া! পল্পটা ঘেড়িয়াছে।*.*..*ঠোট ছুইখানি পাতলা, রাঙ্গা 
টকটকে ফুলের পাপড়ির মত উন্টান, মুখখানি ছোট, সবশ্ুদ্ধ যেন একটি 
ফুটস্ত ফুল।+৪৬ 

নারীপৌন্দর্য বর্ণনার রমণী ও পন্মের রূপবৈচিত্র্য-বর্ণনায় দেখা! যায়,-_-“যেমন, 
উদ্ভানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িক৷ মধ্যে তেমনই আয়েষা |১৪৭ 

“'আয়েষার সৌন্দর্য নবরবিকরফুল্ল জলনলিনীর ন্যায়, স্থবিকশিত, স্ুবাসিত, 
রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত » ন! সঙ্কুচিত, না রিশু্ষ; কোমল অথচ প্রোজ্জল ) পুর্ণ 
দ্লরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাঁপি ধরে না।১৪৮ 

কোন রমণীর রূপ অপরাজেয় স্বলপথের ন্যায় ; নির্বাণ, মুদিতোন্মুখ, শু পল্লব, 
অথচ সুশোভিত, অধিক বিকশিত, অধিক প্রভাবিশি্, মধুপরিপুর্ণ, বিমলা 
সেইরূপ জুন্দরী ।,৪৯ 

নায়ক-নায়িকার চিত্তবিশ্েষণপ্রসঙ্গে লেখক বিভিন্ন চরিত্রের বিবিধ উপলন্ধি 
পুষ্পমূলক অলঙ্কারে সমদ্বিত করেছেন। রজনীর প্রথম প্রেমানুভূতিতে দয়িত 
শচীজ্দের করম্পর্শ__- 

“যেন একটি প্রতাতগ্রযুল্ল পন্মদলগুলির খার| আমার প্রকোষ্ঠ বেড়িয়! ধরিল 1৫০ 

নারীসৌন্দর্ষের প্রতীকরূপে অন্যাত্রও পন্পকে ম্মরণ করিরে দেন লেখক । মুগ্গেরে 
জগৎশেঠের আবাসে নর্তকীর্দের নৃত্যলীলা চলছে। চারিদিকে সহশ্র প্রদীপ 
আর নর্ভকীর্দের অঙ্গাভরণে সেই দীপালোক প্রতিফলিত হচ্ছে। যেন উজ্জলের 
সঙ্গে উজ্জ্লের মিলন ঘটেছে । এই প্রসঙ্গে বল। হয়েছে £ 

'যখন সুন্দরীর সজল নীলেন্দীবরলোচনে বিহ্যকিত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হয়» 


৪৬। ইন্দিরা : ৬ষ পরিচ্ছেদ । 
৪৭ | দুর্গেশনন্দিনী 2 ২যু খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 
৪৮। ছুর্গেশনন্দিনী £ ২য় থণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । কুমারসম্ভব” কাবোর 


পূর্বোদ্ধত শ্লোকটি স্মরণীয় । .“নবরবিকরছুল্প কমলিনী 
__-সুর্যাংশুতিভিন্রমিবারবিন্দম | 


৪৯। দুর্গেশননিদিনী £ ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 
৫০ । রজনী £ ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ । 


তখন উদ্দরলে সুরে হিশে) যখন স্বচ্ছ নীলসরোবরশায়িনী উন্সেযোন্ুৎী 
নলিনীদলরাজি ***...জলপন্দের ওটাধর খুলিয়া! দেখিতে ঘায়, তখন, তখন উজ্জল, 
মধুরে মিশে 1১৫১ 

গোলাপের গন্ধের মাদকতা স্পর্শের পেলবতা লেখককে মৃদ্ধ করেছে । ঘেমন 
করেছে যৃখি, জাতি, শেফালিক। প্রভৃতি শুভর কোমল সুগন্ধি ফুল । গোলাপ তার 
হাতে প্রতীক হয়ে উঠেছে কিন্তু গোলাপের ব্ণবৈচিত্র্য, রূপের ঝলক তার চোখে 
নেশা ধরায় নি। তাই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র গোলাপের রূপবর্ণনায় অথবা গোলাপকে 
নিয়ে অলঙ্কারহৃ্টিতে অগ্রসর হন নি। গোলাপ অবস্থ তার কাছে শ্রেষ্ঠতার দাবী 
রাখে। তিনি তার প্রিয় পুষ্পকন্া মল্লিকার বর স্থির করেছেন 'গোলাবলাল 
গন্ধোপাধ্যায়কে। তার অনেক গুণ" 1 তত 'গোলাববংশ বড় কুলীন, 
গোলাপের গৌরব অধিক 1১৫২ 

প্রতীক (8১20৮০1), অলঙ্কার, রূপকল্প (1188৩) প্রভৃতির ব্যবহারে 
শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনা খদ্ধিমতী। বাংল! সাহিত্যের সেই অরুশলগে ব্ধিমচন্দ্রের, 
নিপুণ লেখনী মাত্র উচ্চাঙ্গের সাহিত্যই হষ্টি করেনি, শব এবং অর্থালঙ্কারের এই্খ্ধে 
সাহিত্যবস্তর আঙ্গিককে ও রাজমহিম! দিয়েছেন। কিন্তু তার ভাষা প্রধানতঃ 
পুদ্পাভরণা ॥' 

বঙ্কিমসাহিত্যে প্রতীক হয়ে ওঠবার মর্ধাদা পেয়েছে গোলাপ; নিয়ে উদ্ধৃত 
অংশটি ভার নিদর্শন 2 

আয়েষার নিভৃতত্বদয়ের প্রেম ও বাসনার প্রতীক গোলাশ। বন্দী মানসিংহ 
পুত্রের শুশ্রধা করতে গিয়ে তাঁকে হৃদয় উংসর্গ করেছিলেন আয়েষ1। কিন্ত 
জগৎসিংহের অন্তর তিলোত্বমাময়। এই নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুথে আঘেয়া নীরবে 
গোলাপের দল ছিন্ন করে আপন প্রণয়োনুখ হৃদয়ের উন্নখিত বাসনাকে নিবৃত্ত 
করলেন। গোলাপের ছিন্নদলের মধেঃই তার প্রেমাকাজ্ষা ও বাসনার 
পরিসমাস্তি ঘটল ।৫২ক 

“আয়েষা কররী হইতে একটি গোলাব খসাইয়। তাহার দলগুলি নথে ছি*ড়িতে 


*৪১। চন্দ্রশেখর £ ৫ম থণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ । 
৫২। “ফুলের বিবাহ” £ বঙ্কিমচন্দ্র 
৫২ক। “এবং বানি দেবধো পার্থেপিতুরধোমুখী । 
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী ।, বু'মারসম্ভব ষষ্ট, ৮৪ |" 


৩৬৭ 


ছি'ড়িতে কহিলেন '***** 1. *ক্সেহময়ী রমনী কোমল করপ্লবে রাজপুত্রের 
কর ধারণ করিলেন,'****-মুখপানে উর্দদৃষ্টি করিয়া কহিলেন ***"বীরেন্্রসিংহেয় বন্যা 
কি-- রাজকুমার কহিলেন -- *.-***সে স্বপ্ন ভঙ্গ হুইয়াছে।” 

'-*রাঁজপুক্র অকন্মাৎ শিহরিয়া উঠিলেন, তাহার করপল্পবে কবোঞ্জ বাঁরিবিন্দু 
পড়িল ।"-****দেখিলেন, আয়েষা কাদিতেছেন-***.*। রাজপুত্র বিস্মিত হইয়া 
কহিলেন, একি আয়েষা £ তুমি কার্দিতেছ ? 

আয়েষা কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে গোলাপ ফুলটি নিঃশেষে ছিব 
করিলেন। পুষ্প শত খণ্ড হইলে কহিলেন ******১৫৩ 

অন্যত্র পুষ্পের মাধুর্য যেখানে অনুভূতিকে নম্দিত করেছে, সেখানে অন্যান্য 
পুপ্পরাজির সঙ্গে গোলাপও একাত্ম হয়ে আছে। 

নব অন্থরাগের আবেগে রজনীর কাছে শচীন্দ্রনাথের স্পর্শ পুণ্পময় । সেখানে 
অন্যান্য ফুলের সঙ্গে গোলাপের স্পর্শ, প্রাণও রাঙ্গিয়ে তুলল তার হৃদয়কে-_ 
“সেই স্পর্শে বুখী, জাতি, মল্লিকা, শেকালিকা, কামিনী, গোলাপ, টউতি_-সব 
ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম 17৫৪ 

কিন্ত অশোকের রক্তবর্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের মনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করেছে। 
তাই পুনঃ পুনঃ অশোকবৃক্ষ এবং অশোকপুস্পের সমারোহ ঘটেছে। তার লেখনী 
মধ্যে মধো অশোকের রূপবর্ণনায় উল্লসিত হয়ে উঠেছে। 

কমলাকান্ত বসন্তের কোকিল”কে লক্ষ্য করে বলছেন-_-'অশোকের ডালে বসিয়া 
রাঙ্গাফুলের রাশির মধ্যে কালে শরীর ( কোকিল ) জলমস্ত আগুনের মধ্যগত 


ফুলের বিবাহপভায় অতিথি অশে!ককে দেখেছেন কমলাকান্ত £ “অশোক নেশায় 
লাল হইয়া! আসিয়া] উপস্থিত।?৫৬ 

আলঙ্কারিক প্রয়োজনেও অশোককে গ্রহণ করেছেন লেখক । 

“অশোক ফুলের স্তবকের মত আপনার গৌরবে আপনি নম্র 1৫৭ 


€৩। ছুর্গেশনন্দিনী ১ ২য় খণ্ড, ২৫শ পরিচ্ছেদ 
৫৪) রুূজনী £ ১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ । 
€৫। বসম্থের কোকিল £ বঙ্কিমচন্দ্র । 

৫৬। “ফুলের বিবাহ, ঃ কমলাকান্ত | 

€৭। কমলাকান্তের দণ্তর £ ফুলের বিবাহ। 


৩ 917 


সংস্কৃত অভিধানে চম্পককে বলা হয়েছে : “চাম্পেয়ঃ হেমপুষ্পক £।, অমরের 
এই নামকরণের সমর্থন পাই শববকল্প্রমেও-_রণপুষ্পঃ | স্থিরগন্ধং |, হবর্ণপুষ্প সার্থক 
উপমান হয়ে উঠল 'কৃষ্ণকান্তের উইলে*-. 

“গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া! রোহিণীর কাছে গিয়া 
চম্পকনিমিত ঘুত্তিবৎ সেই চম্পকবর্ণ চন্ত্রকিরণে দাড়াইলেন।”৫৮ 

'বাত্যাবর্ধাবিধৌত চম্পকের মত, সেই মৃত নারীদেহ (রোহিণী ) পালক্কে.. ”৫৯ 

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসিতেও চম্পক অন্যতম। নবদীপের রাজপথের দীথিকে 
অন্থান্ত বৃক্ষের সঙ্গে চম্পকবৃক্ষও শোভাদান করেছে। 

করবী যেন শৈধলিনীর অশান্ত উদ্‌ত্রান্ত জীবনে শান্ত নীড়ের আশ্বাস। 
তবিষ্ততের এক যন্ত্রাদীর্ণ মুহূর্তে শৈবলিনীর ম্মরণপটে জেগে উঠেছিল শ্বহস্তরোপিত 
রক্তকরবীর মঞ্রী। শৈবলিনী প্রতাপের প্রতাশায় লরেন্স ফস্টরের সঙ্গে 
দেশত্যাগিনী। হুন্দরীর দেওয়া স্থঘোগ সে গ্রহণ করেনি, প্রতাপের জন্যই 
সবচ্ছাবন্দীত্ব বরণ করেছে। কিন্তু ঘথাকালে প্রতাপ ইংরেজের হাতে বন্দী হল, 
প্রতাপের গৃহমধ্যে লুক্কায়িত থেকে শৈবলিনী সে দৃণ্ত দেখল। তথন তার ক্ষণিকের 
জন্য অনুতাপ জাগল। সে ভাবল, কোন্‌ অসম্ভব দুরাশায় কিসের সন্ধানে সে 
চুটেছে। সেই ক্ষণিক তাপে শৈবলিনীর যনে পড়ল বেদগ্রমে তার পতিগৃহ, 
সেখানে তার ন্বহস্তরোপিত রক্তকরবীর অঞ্তরী তার সুখ ও শান্তির প্রতীক 
হয়ে উঠেছিল £ 

“যেখানে প্রাঈীরপার্খে, শৈবলিনী স্বহস্তে করবীর বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল--সেই 
করবীর সর্বোচ্চ শাখা প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রক্তপুষ্প ধারণ করিয়া, নীলাকাশকে 
আকাঙ্ষা করিয়া করিয়া ছুলিত। কখন তাহাতে ভ্রমর বা ক্ষুত্র পক্ষী আসিয়া 
বমিত, তাহা মনে পড়িল । তুলসীমঞ্চ.'-** কত কি মনে পড়িল ।”৬০ 

দোপাটি ফুলের রূপ আর রং আছে, গন্ধ নেই, হীরার উঠানটিতে এববারের 
জন্য তাকে ফুটিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন লেখক। হত মনের কোথাও হীরার সঙ্গে 
.. একটা সাদৃষ্ট খুজে পেয়েছেন। “উঠান নিকোন-_ একপাশে রাঙ্গা! শাক, তার 


৫৮। কৃষ্ককান্ত্ের উইল : ১ম খণ্ড, "ম পরিচ্ছেদ । 
৫১। কৃষ্ণকান্তের উইল £ ১ম খণ্ড ১৬শ পরিচ্ছে। 
৬০। চন্দ্রশেখর £ ২য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেে। 


পাশে দোপাটি, মল্লিকা, গোলাপ ফুল।'৬১ এই ফুলগুলি হীরার পুষ্পগ্ীতি ও 
সৌন্দর্যপ্রীতিরও পরিচায়ক । 

যৃথি, জাতি, মল্লিকা, কামিনী প্রভৃতি শুভ্র পুশ্পের প্রতি বঙ্কিমের যে পক্ষপাত, 
তাতে বেলফুলের প্রতিও তার বিশেষ অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক ছিল; কিন্ত 
রজনীর পিতাকে নিত্য “বেলফুল+ বেচবার ভার দিঘেই তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। 
'বেলফুলে'র সঙ্গে নাগরিক বিলাসিতার একটি পণ্যযূলক সম্পর্ক আছে বলেই সম্ভবতঃ 
বঙ্কিমচন্দ্র এই ফুলটির বিষয়ে নিরুৎস্ক হয়েছেন। আর তারই সমজাতীয় 
'ল্লিক1'-বৈষ্ব? ও সংস্কৃত সাহিত্যের রোম্যান্টিক অন্যঙ্গে মনকে আকুল করে। 

ফুল্লমন্লীমালতীযূথ মত্ত মধুপভোরণি'-_বিগ্ভাপতি। 

মল্লিকা তাই রোম্যান্টিক ; আর সেই জন্যই লেখকের তাকে নিয়ে এত মগ্নত!। 

বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্যে যৃথিকার কোন বিশিষ্ট ভূমিক! দেখা যায় না। 
ঘেখানেই এই পুষ্পটি উল্লিখিত, সেইথানেই জাতি-মল্লিক! ইত্যাদি সঙ্নিবিষ্ট হয়েছে। 
অর্থাৎ লেখক এই ফুলটিকে কোন বিশিঈ তাৎপর্য ন৷ দিয়ে সমজাতীয় শুত্রকান্তি 
এবং সুন্দর ক্ষুদ্রাকৃতি পুষ্পের সঙ্গে একটি স্তবকেই বিন্যস্ত করেছেন। 

কিন্তু যৃখী সম্পর্কে বঙ্ধিমচন্্র যে উদাসীন ছিলেন তাও নয়। এই অনাড়্বর 
ছোট ফুলটি বাংলাদেশের ভীরত্বভাবা কিশোরীর মতো, তার সকরুণ এবং নিরুপায় 
ভালবাপার মতো! বঞ্ষিমের কল্পনায় রূপায়িত হয়েছে । যৃথিকে উপমান করে 
বঞ্চিমহুষ্ট একটি সুন্দর অলঙ্কার শ্মরণ করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে__ 

'রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে ধোঁয়া ফু ই ফুলের মত বড় কোমল প্রকৃতি ।?৬২ 

যৃথিকা সম্বন্ধে বক্কিমচন্দ্রের অনুভূতি 'পুষ্পনাটকে” সমধিক প্রকটিত। রচনার 
ব্গমূলক, যে সমস্ত সমালোচকেরা প্রতি শিশ্পবস্তর অন্তরালেই তাত্বিক তাৎপর্য 
সন্ধান করেন, খুব সম্ভব এই নাটিকায় তাদের কটাক্ষ করা হয়েছে । 

ৃষ্টিবিন্দু ২-_যুখিকে ! আমি তবে ষাই। 

যু'ই। থাক না। 

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে দেয় না যে। 

যুই। থাক না__থাক না_থাক না। 

বাতাস। তুই অত ঘাড় নাডিস কেন? 


৬১। কৃঞ্চকান্তের উইল ১ম খণ্ড, ১৯শ পরিচ্ছেদ । 
৬২। সীতারাম ১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছে্ব। 


১১৭ 


যুই। তুমি সর। 
বাতাস । আমি তোমাকে ধরি, সুদ্দরি । 
( যৃথিকার সরিয়1 সরিয়া পলায়নের চেষ্টা ) 
বৃষ্টিবিনু। এত গোলষোগে আর থাকিতে পারি না । 
যুই। তবে আমার যা কিছু আছে, তোমাকে দিই, ধুইয়! লইয়1 যাও । 
ৃষ্টিবিন্দু। কি আছে? 
যু'ই। একটু সঞ্চিত মধু আর একটু পরিমল । 
বাতাস। পরিমল আমি নিব--সেই লোভেই আমি এসেছি । দে-- 
( বামুকুত পুম্পপ্রতি বলপ্রয়োগ । ) 
যু'ই। (বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি । ) তুমি যাও__দেখিতেছ না! ডাকাত! 
ৃষ্টিবিন্দু। তোমাকে ছাড়িয়া যাই কি প্রকারে ! ঘে তাড়! দ্িতেছ, থাকিতেও 
পারি না-যাই-_যাই- 
( বৃষ্টিবিনদুর পতন )০৬৩ 
কিন্তু তা সত্বেও যৃথিকার প্রণয়, বৃষ্িবিন্দুকে বক্ষে ধারণ করে রাখার অসার্্থা 
এবং বাতাসের দন্থাতা সব মিলে এর মধ্যে কবি বস্কিমের একটি বিষন্ন দীর্ঘশ্বাসই 
বধিত হয়েছে। বাতাসের দহ্থ্বৃত্তির অংশ কিছু উদ্ধত করা ঘেতে পায়ে £ 
“যু"ই।--( বাতাসের প্রতি ) ছাড়! ছাড়! 
বাতাস। কেন ছাড়িব? দে পরিমলদে' 
যুই। হায়! কোথ| গেলে তুমি অমল, কোমল, শ্বচ্ছ, সুন্দর, সুর্যপ্রীতিভাত, 
রসময়, জলকণা! ! এএহ্দক্স ন্মেহে ভরিয়া! আবার শৃন্ত করিলে কেন 
জলকণা। একবার রূপ দেখাইয়া, স্গিঞ্ক করিয়া, কোথায় মিশিলে, 
কোথায় শুধিলে প্রাণাধিক ! হায়, আমি কেন তোমার সঙ্গে গেলেম 
না, কেন তোমার সঙ্গে মরিলাম না ! কেন অনাথ, অনি পুষ্পুদেহ 
লইয়া! এ শূন্য প্রদেশে রহিলাম-_ 
বাতাস । নে, কান রাখ, পরিমল দে-_ 
যু*ই। ছাড়, নহিলে ষে পথে আমার প্রিয় গিয়াছে, আমিও সেই 
পথে যাইব । 


৬৩। পুষ্পনাটক £ বঙ্ধিমচন্দ্র 


৩১১ 


বাতাস। হু" হুম! 

( ইতি বৃথিকার বৃন্তুতি ও ভূপতন )৬৪ 

লবঙ্গলত। ফুলকে লেখকের একবার মাত্র প্রয়োজন হয়েছে অলঙ্কার 
নিমিতির জন্ত-_- 

“তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়:ক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল--লবন্গকলিকা ফোট ফোট 
হইয়াছিল। চক্ষে চাহনী চঞ্চল অথচ ভীত.**- উচ্চহান্ত মৃদু এবং ব্রীড়াধুক্, 
০২৭৭ দ্রুতগতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল।*৬৫ 

পুষ্পম্ী প্রকৃতির আর একটি সৌন্দর্ধময়ক্ূপ দেখি সরোবরতীরে গোবিন্দলালের 
পুষ্পোগ্যানে । বারুণী রূপময়ী, নায়ক-নায়িকা রূপের আকর, কোকিলের কুহুরবে 
আর পুম্পগন্ধে বসন্তসন্ধযার বাতাস মদ্দির হয়ে উঠেছে। রূপমোহ সঞ্চারিত হল 
রোহিণী, গোবিন্দলালের শিরায় শিরায় । 

লেখক বর্ণনায় চিত্রধমিতা ও সংগীতময়তা এনে অপূর্ব পুষ্পপটভূমি রচনা 
করেছেন। পুষ্পময়ী নিসর্গস্ন্দরী কৃষ্ণকান্তের বারুণীতীরে আর বিষবৃক্ষের 
বাপীতটে, উভয় এই অভিনব-পুষ্পপটস্মি রচনা করেছে নায়ক নায়িকার 
সাক্ষাৎকারের । সমগ্র পরিবেশটি নায়িকার বাক্তিত্বের অনুসারী । আপনার 
নিভৃত বেদনার সমুদ্ধে মগ্রা কুন্দের জন্য বিষবৃক্ষে প্রকৃতি নিগ্কা, আশ্রয়দায়িনী, 
মমতামম্ী, পুষ্পরাজি আদরের স্পর্শে যেন কুন্দের বেদনায় সমব্াধী হয়েছে। 
রোহিণী আত্মসচেতন, ভোগলিপ্প,, আকাঙ্ষার তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে চলেছে। 
অতৃপ্ত বাসনা আর ভাগ্যের গীড়নে অধীরা রোহিণী। বার্ণীর পুশ্পোগ্ান ষেন 
তারই জন্য পুষ্পে, গন্ধে, সরে ছন্দে উন্মানাময় হয়ে উঠেছে। 

“রোহিণী চাহিয়! দেখিল-_হ্নীল, নির্ল অনন্ত গগন নিঃশব অথচ-সেই বুহরবের 
সঙ্গে সুর বীধা। দেখিল- নব প্রক্ষুটিত আত্রমুকুল__কাঞ্চনগোর, স্তরে স্তরে 
শ্তামলপত্রে বিমিশ্রিত। শীতল সুগন্ধপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গ্রণগুণে 
শবিত, অথচ সেই বুছরবের সঙ্গে স্থর বীধা। দেখিল-_সন্োবরতীরে 
গোবিন্দলালের পুণ্পোগ্ভান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে-ঝাকে ঝাঁকে, কোথাও 
মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর--সেই কুহুরবের সুর বাধা । বাতাসের সঙ্গে তার গন্ধ 
আদিতেছে-এ পঞ্চমের বীধা স্বরে। আর সেই কুম্থমিত কুগ্তবনে, ছায়াতলে 
৬৪। 'পুষ্পনাটক £ বঙ্ধিমচন্্র, গদ্য পদ্য বা কবিতাপুন্তস্' 

৬৫। রজনী: ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 


২৩৬৭, 


চি 


»ধাড়াইয়া গোবিন্দলাল নিজে । তাহার অভি নিবিড়রু্: কুপ্চিত কেশদাম চক্র 
ধরিয়। তাহার চম্পকরাজিনিসিত স্বন্ধোপরে পড়িয়াছে--কুহ্ুমিতবৃক্ষাধিক সুন্দর সেই 
উন্নত দেহের উপর এক কুস্মিতা লতার শাখা আসিয়! ছুলিতেছে-_কি স্তর 
মিলিল 1১৬৬ 

এই লেখকেরই সৃষ্ট অন্য আর একটি পুষ্পপটভূমির চিত্র-- 

প্রদ্দোষকালে উদ্ানমধ্যস্থ বাঁপীতটে "বকুলের তলায়, সোপানের উপরে 
কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্রদ্বোষে একাকিনী:**। কোথাও কতকগুলি শালফুল 
অন্ধকারে অন্পষ্ট হইতেছিল ।*.*.*"শীতল বামু সরোবর পার হইয়৷ ইন্দীবর কোরককে 
ঈষন্মাত্র বিধৃত করিয়া, আকাশচিত্র স্বল্পমাত্র কম্পিত করিয়! কুন্দনন্দিনীর শির-্থ 
বকুল-পত্রমালায় মর্দরশব্দ করিতেছিল এবং নিদ্বাঘপ্রম্ফটিত বকুল ফুলের গন্ধ 
বিকীর্ণ করিতেছিল। বকুলপুগ্প সকল নিঃশবে কুন্দনন্দিনীর অঙ্গে এবং চারিদিকে 
চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছিল। পশ্চাৎ হইতে অসংখ্য মল্লিকা, যুখিকা এবং 
কামিনীর সুগন্ধ আসিতেছিল।,৬৭ 

বঙ্কিমচন্দ্র তার নায়কনায়িকাকে শুধুমাত্র পুম্পোগ্ভান উপহার দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। 
উাদ্বের জীবনের এক একটি চরম সংঘাতের লগ্নে পুণ্পোদ্যান আর তার পুষ্পরাঁজিকে 
এক আশ্চর্য সার্থক পটভূম্িকা করে তুলেছেন। এই পটভূষির চিত্রধম্মিতা ও 
সংগীতময়তা৷ অতুলনীয় । 

কয়েকটি সমজাতীয় সুগন্ধি পু্পকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের বিভিন্নপ্রয়োজনে 
সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করেছেন । এই পুম্পসমূহের মধ্যে যার! নিজের স্বাতন্যে 
বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে তার] ম্বতন্তরভাবে আলোচিত হল। এই জাতীয় ফুলের 
সম্মিলিতভাবে বাবহারের কয়েকটি নিদর্শন আমরা উল্লেখ করতে পারি। এই 
পুম্পগুলিকে সঙ্জার ডপকরণরূপে বঞ্ষিম তার উপন্যাসে বার বার গ্রহণ করেছেন । 
তার ₹& চরিত্রগুলি যখন গৃহাশ্রয়ী, তখন পুস্পগুলি ত্বার্দের পুপ্পোদ্যানকে সমৃদ্ধ 
করেছে, আর যখন গৃহবিচ্যুত্ত পথাশ্রয়ী, তখন তার্দের জীবনথন্দের পটভূমিকারূপে 
দীঘি ও রাজপথ ইত্যার্দিকে শোভিত করেছে । গোবিন্দলালের বারুণীতীরস্থ 
পুষ্পোদ্যান :-_ 

“বারুণীর কুলে উদ্যানমধ্যে এক উচ্চ প্রস্তরবেদদিকা......হাহার চারিপার্ে 


৬৬। কৃষ্তকান্তের উইল £ ১ম খণ্ড, ৬ষ্ট.অধ্যায়, শেষপূর্ব স্তবক। 
৬৭। বিষবৃক্ষ $ ১৬শ পরিচ্ছেদ । 


বঙ্কিম-_২ রঙ ৩১৩ 


বেদিকার উপরে উজ্জঞলবর্ণরপ্জিত মৃণুয় আধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সপুষ্প বৃক্ষ-_জিরানিয়াম, 
ভবিনা, ইউফবিয়1, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ--নীচে, সেই বেদিকা বেষ্টন করিয়া, 
কামিনী, যৃথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি নুগদ্ধি দেঁশী ফুলের সারি, গন্ধে গগন 
আমোদ্দিত করিতেছে ... 1১৬৮ 

প্রসার্দপুরে গোবিন্দলালের প্রমোদ উদ্যান__ 

"সেই অশোক, বকুল, কুটজ, কুফ্বক কুণ্রমধ্যে ভ্রমরগুগ্ন, কোকিলকুজন****** 
সেই যুখী, জাতি, মল্লিকা, মধুমালতী প্রভৃতি কুম্থমের সৌরভ.**.*এই সকলের 


ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম ।---**'যুবতীর*****কটাক্ষে এই সকলের সম্পূর্ণ ক্ফৃত্তি 
হইতেছে ৬৯ 
মৃণালিনীর নায়ক-নায়িকা পথাশ্রিত-__ 


দীধিকাপার্খে অনেক বকুল, শাল, অশোক, চম্পক, বন্দ, অঙ্থ প্রভৃতি 
বৃক্ষ ছিল ।+৭9 

'সম্সুথে নীলনীরদখগুবৎ দীর্দিকা শৈবাল কুমুদ্দকহলার সহিত বিস্তৃত 
হইয়াছিল।১৭০ক 
অন্যান উল্লেখও প।ইস্ 

নুভাষিণীর সেই জুন্দর মুখখানি, ষেন সন্ধ্যাবেলার গন্ধরাজের মত, আহলাদে 
ফুটিয়৷ উঠিল-_সর্বাঙ্গে যেন সকালবেলার সর্বত্র পুম্পিত শেফালিকার মত *-***৭১ 

“সেই স্পর্শে যুখী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, প্লেউভি-.১1,৭২ 

অলঙ্কার হষ্টিতেও এরূপ বহু ফুলের সমাবেশ ঘটেছে । 

বনপুশ্পের প্রতি বঙ্ধিমচন্দ্রের একটু বিশেষ প্রীতি আছে মনে হয়। নায়ক- 
নায়িকার জীবনের ষে সহজ মুহুর্তগুলি ভবিষ্যতে জটিলতম গ্রন্থি সি করেছে 
সেখানে বনপুপ্পের ভূমিকা । মিলন যেখানে সহজপথে আসেনি, সেখানে লেখক 








৬৮। কুষ্ণকান্তের উইল £ ১ম থও, ১৫ পরিচ্ছে। 
৬৯। এ £ ২য় থণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ । 
৭০| ম্বণীলিনী £ ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ । 

৭,ক। মৃণালিনী £ ৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 
৭১। ইন্দিরা  ১২শ পরিচ্ছ্ো। 

৭২। রজনী £ ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছ্ব। 


৬১৪ 


'নিজেই প্রকৃতির মুক আঙ্গিনায় বনফুলের মালা দিয়ে হাদয়ে হৃদয়ে বন্ধন সম্পন্ন 
করেছেন। 

চন্্রশেখরের স্থচনাতে__ 

ভাগীরণীতীরে, আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক; তাহার পদতলে, নবদূর্বাশয্যায় 
শয়ন করিনা, একটি ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল...*** 
বালকের নাম প্রতাপ, বালিকার শৈবলিনী । 

**০০০০০, বাঁলিক! ক্ষুদ্ধ করপল্লবে, তদ্বৎ স্থুচুমার বন্তকুম্থম চয়ন করিয়া মালা 
'গাখিয়! বালকের গলায় পরাইল ।”৭৩ 

ভারতসম্রাট অওরংজেব আর রাজপুতবীর চুলতিলক রাণা রাজ্সিংহের মধ্যে 
যে ভারতব্যাপী মহারণ তারও স্চন1 এক বন্তকুন্থমের পটভূমিতে । 

“উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীরব সঙ্গে সুমন্দ মধুর বাছু এবং স্বরলহরী 
বিকীর্নকারী কুগুবিহঙ্গমরূ্ঘনি মিশাইতেছে । তথায় স্তবকে স্তবকে বন্তকুস্থমসকল 
্রন্ফুটিত হইয়া, পার্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকময় করিতেছে ।.*.'"রাজপিংহ পত্র 
ছুইথানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।”?৪ রূপনগরী রাজকন্যার প্রণয়নিবেদন ও আশ্রয়- 
প্রার্থনাই রাজসিংহকে অওরংজেব-এর বিকন্ধে ঘুদ্ধে অনুপ্রাণিত করল। 

দ্রারিদ্বযের মণিহার বনফুলের মালাই বালিকা রাধারাণীর ভ্রীবনের পরম 
শুভক্ষণটিকে নিয়ে এল বর্দাঘন রথযাত্রার সন্ধ্যায় । মা রুগ্রা, ঘরে পথ্য নেই। 

রাধারাণী কাদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল টি তাহার মালা 
গাথিল ।১৭৫ 

'মুষলধারে শ্রাবণের ধারা বধিতেছিল।..*--.*. ঘন অলকাবলী বহিয়া, 
কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই 
এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়। রাখিগাছিল।,4৬ কক্সিণীকুমার' 
এসেছিলেন রথের মেলায়, অগ্তরের এরই্বর্য দিয়ে বনফুলের মালার সঙ্গে রাধারাণীর 
হৃদয়ও জয় করে নিলেন ছুর্যোগের সেই শুভলগ্নটিতে | 

“আনন্দমঠের বনভূমি বনপুশের শোভায় আলোময়, গন্ধ সেখানে আলে! 


৭৩। চন্দ্রশেখওর £ ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ | 
৭৪। রাজসিংহ £ ৩য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ । 
৭৫। রাধারাণী : ১মপরিচ্ছে্দ। 
৭৬। রাধারাণী $ ১মপরিচ্ছেদে। 


হয়ে উঠেছে। এবম্বন্তরে অল্লাভাবের জালায় এঁশর্যবান মহেন্দ্রসিংহ স্ত্বীকন্তাকে নিয়ে " 
পথে বেরিয়েছিলেন। স্ত্রী কল্যাণীকে দ্থ্যর] হরণ করল। সেই ন্ষুৎগীড়িত 
অন্নাভাবকাতর ক্ষধামন্ত মানুষের জান্তব হিংশ্রতা-এই বিভীষিকার মধ্যেও 
বঙ্চিমের শিল্পীদৃষ্টি প্রকৃতির নিভূতনিকেতনে স্ন্দরকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। 

“যে বনমধো দস্থারা কল্যাণীকে নামাইল, সে বন অতি মনোহর । আলে! 
নাই, শোভা দেখে এমন চক্ষু নাই । দরিদ্রের হায়াপ্তগত সৌন্দর্যের নায় সে 
বনের লৌন্দর্ঘ অদুষ্ট রহিল। দেশে আহার থাকুক বা না থাকুক বনে মূল আছে, 
ফলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হইতোছিল।+9? 

রন্থলপুরের নদীর মুখ থেকে স্থবর্ণরেখা পর্যন্ত যে বালুকাস্ত্রপশ্রেণী, যেখানে 
নবনুমার পরিত্যক্ত হয়েছিলেন সেখানে আর একটি ফুলের গাছ পাই, ঝাঁটি ফুল, 
সংস্কৃত কবিরা যাকে বলেছেন কুরম্বক | 

শ্ুপতলে সামান্য ক্ষুদ্ধ বন জন্মিয়া থাকে, কিন্ মধ্যদ্বেশে বা শিরোভাগে 
প্রায়ই ছায়্াশূন্থ ধবলশোভা বিরাজ করিতে থাকে। অধোভাগ মগ্ডনকারী বৃক্ষাদির 
মধ্যে ঝাঁটি, বনঝাউ এবং বনপুঘ্পই অধিক ।১৭৮ 

শিয়ালকাট! ফুল নিতান্ত বন্য, রজনীতে অমরনাথের চিঠ্ায় কিন্ক ক্ষণকালের 
জন্য তার একটা স্থান হয়ে গেছে_-'আমি কোন্‌ ছার! টিড্‌লী, হক্সলি, 
ডবিন এবং লায়ন এক আসনে বসিয়া যাবজ্জীবনে এ ক্ষুদ্র নীহারবিন্দুর, এ 
বালুকাকণার বা এ শিয়ালকাটাফুলটির গুণ বর্ণনা করিয়! উঠিতে পারেন নি ।১৭৯ 

নগণ্য ছে ট্রফুলেরও একবার ডাক পড়েছিল সুভাষিণী-বন্া হেমার বামুন- 
ঠকুরাণীকে লক্ষ্য করে ছড়া কাটবার জন্য-_-খোপায় ছে" টুফুল।”৮০ 


চিত্রকল্প ও অলঙ্কারে পুষ্প 
বিশেষ এক একটি ফুলকে সাহিত্যপ্রয়োজনে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অলঙ্কার 


স্টির প্রয়োজনে গ্রহণ করা হয়েছে বন্ধিম-সাহিত্যে ; তাছাড়াও সাধারণভাবে 
পুণ্পশোভা ও প্রকৃতিকে মানবিক সৌন্দর্যের ওপর আরোপ করে চমৎকার শ্বকীয় 


৭৭ আনন্দমঠ £ ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ । 
২৮। কপালকুণ্ডলা ১ ১ম থণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদর। 
৪৯। রজনী: ২য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ । 

৮০| ইন্দির! £ ১ম খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ । 


৩১৬ 


 ন্অর্ধালঙ্কার ও চিত্রকল্প (170286) স্থা করেছেন লেখক। এই জাতীয় কয়েকটি 
+' উদ্ধৃতি নিপদর্শনন্বরূপ এখানে উপস্থাপিত করা ঘেতে পারে। 
শচীন্দ্রনাথের বিকারাচ্ছন্ন মনে রজনীর প্রতি প্রথম প্রেমোন্সেষের পর 
শচীন্দ্রনাথ সন্নাসীর ওষুধের প্রভাবে পলাযমিতা জলনিমগ্্া রজনীকে দেখেছেন-_ 
“সেই গঙ্গাপ্রবাহমধ্য পৈকতযূলে রজনী 1.******-*** বুক্ষ হইতে নবমঞ্জরীর 
সগন্ধের ন্যায়, দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষভাগের ন্যায়, রজনী জলে, ধীরে, ধীরে 
ধীরে নামিতেছে।”৮১ | 
অন্ধ রজনীর কাছে প্রিয়ম্পর্শের অনুভূতি পুষ্পম্পর্শের ন্যায়, সে স্পর্শ গন্ধময়, 
স্ুরময়-_ 
“পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বানিবৎ স্পর্শ ! সেই স্পর্শে যুখী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, 
কামিনী, গোলাপ, সে'উতি'* -*৮০০ 1৮২ 
কুন্দনন্দিনীর নামকরণেই শুধু লেখক একটি ক্ষ শুভ্র পুষ্পকে স্মরণ করেন নি, 


তার রূপ ও প্রক্লতিও কুকুমন্থকুমার। তার বর্ণনায় লেখকের ভাষায় ফুটে উঠেছে 
একটি মুগ্ধ কোমলতা-__ 


“যেন চন্দকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে।১৮৩ 

স্থন্দরী রোহিণী বারুণীতে কলসীক্কাথে জল আনতে চলেছে, তার চলার 
ভঙ্গীতে ফুলের স্বৃতি জেগেছে লেখকের মানসপটে-_- 

চরণ ছুইথানি আস্তে আস্তে বক্ষচাত পুগ্পের মত মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল 

হ55-282555 

স্বামী জীবানন্দ সন্ন্যাসী, সৃতরাং শান্তি শ্রীহীন দারিদ্রের এক অবহেলিত 
জীবনের মধো আ'জুগোপন করেছিল। ক্ষণিকের জন্য গৃহপ্রত্যাগত স্বামীর সঙ্গে 
দীনবেশেই সাক্ষাৎ করেছিল শান্তি, কিন্ত সেই আশ্চর্য রূপকে দারিদ্রের মলিনতা 
আবরিত করতে পারে নি-- 

'মলিন গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্ প্রবেশ করিল, বোধ হুইল, ঘেন 


৮১। রজনী £ ৪র্থ খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছে্দ। 

৮২। রজনী £ ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ । 

৮৩। বিষ্বৃক্ষ £ «৫ম পরিচ্ছেদ । 

৮৪। কৃন্টকান্তের উইল £ ১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ । 


৩১৭ 


গৃহ আলো হইল। বোধ হইল, পাতায় ঢাকা কোমে৷ গাছে কত ফুলের 
ছিল; হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল 1৮৫ চ্চলা শান্তি সংসারের শাসনে পলাতকা, দীর্ঘদিন 
পরে যৌবনোন্সেষে শ্বামী জীবানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতে আকশ্মিকভাবে উভয়ের 
প্রথম প্রেমের জাগরণক্ষণটি সার্থক পুষ্পোপমায় কাব্যময় হয়ে উঠেছে। 

'নবমেঘনিন্মুক্ত প্রথম জলবণানিষিক্ত পুষ্পকলিকার ন্যায়, শান্তি সহস] ফুটিয়া' 
উঠিয়া! উৎফুল্পলনয়নে জীবানন্দের মুখপানে চাহিল।”৮৬ 

গোৌড়ে হেমচন্দ্র ঘখন মনোরমাকে প্রথম দেখলেন তখন শুভ্রবেশিনী মনোরমার 
পবিত্র সৌন্দর্য মাত্র একটি ক্ষুদ্র বাক্ো জুন্দররূপে প্রকাশ করেছেন -- 

'হেমচন্দ্র ফিরিয়া! দেখিলেন, দেখিয়! প্রথম মূহুর্তে তাহার বোধ হইল, সম্মুখে, 
একথানি কুহমনিমিতা দেবীপ্রতিমা ।৮৭ 

অন্যত্র পশুপতি মনোরমাকে ম্মরণ করছেন-- 

“সে বাটাতে যে কুহুমময়ী প্রাণ-পুভ্তলিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন,_-১৮৮ 

গোৌঁড় ধ্বংসের পর পশুপতির মৃতা হলে তাঁর চিভায় উঠে যখন মনোরমা 
সহমরণে প্রাণত্যাগ করলেন, সেই দুটির বর্ণনা করেছেন লেখক -. 

'মনোরমা'****সহাশ্ত আননে সেই প্রজ্জলিত হুতাশনরাশির মধ্যে উপবেশন, 
করিয়া, নিদাঘসন্তপ্ড কৃন্মমকলিকার ন্যায় অনলতাপে প্রাণত্যাগ করিলেন ।১৮৯ 

এই মনোরমার সৌন্দর্য লেখক অন্যত্র বর্ণনা করেছেন,_- মনোরমা ধেন পুষ্পময়ী। 
অবশ্ত এ বর্ণনারীতিতে লেখকের শ্বকীয়তা অপেক্ষা প্রাচীনকাবোর অন্থসরণই 
অধিক লক্ষিত হয়। 

«সে রূপরাশি ছুলভি। একে বর্ণ সোনার াপা**-***ভ্রমরভয়ম্পন্দিত নীল 
পুষ্পতুল্য রুষ্ণতার, চঞ্চল, লোচনযুগল** ***অধরোষ্ঠ ঘেন প্রাতঃশিশিরে সিক্ত 
প্রাতনুর্ধের কিরণে প্রোন্তিন্ন রক্তকুত্থমাবলীর স্তরযুগলতুলা, .**...ছ্িরদ-রদ ঘি 
কৃহ্থমকোমল হইত, কিঘা চস্পক ঘর্দি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিন্বা চন্দ্রকিরণ 
যদি শরীরবিশি্ই হইত, তবে ভাহাতে সে বাহুধুগল গড়িতে পারা যাইত". * *** 


৮৫ | আনন্দমঠ £ ১ম খণ্ড, ১৬খ পরিচ্ছেদ । 
৮৬। আনন্দয়ঠ £ ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 
৮৭। মুণালিনী : ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ । 

৮৮। মুণালিনী ২ ৪র্থ খণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ । 
৮৯। মুণালিনী £ ৪র্থ খণ্ড, ১৫শ পরিচ্ছেদ । 


৯৮ 


,গমন হুকুমার, বসম্তবাফু সঞ্চালিত কুহ্ুমিত লতার মন্দান্দোলন তুলা $-*-”. পশ্ুপতির 
মুখাবলোকনজন্য উন্নতুখী,.+******ঘে ভঙ্গীতে মনোরমা দীড়াইয়া আছেন, ও 
ভঙ্গীও স্থকুমার ; নবীন সৃর্যোদয়ে সন্প্রফু্পদলমালাময়ী নলিনীর প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য 
স্থকুমার ।-**-**পশ্তুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন 1৯০ 

প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণ থেকে নিপুণ ভাম্বরের মতো সৌন্দর্য চয়ন করে 
একটি সৌন্দর্যের দেবীপ্রতিমা গড়ে তুলেছেন বঙ্কিম, আর মন্দিরের পাষাণী দেবীর 
পার্থস্থিত রত্রদীপের আলোয় পশুপতির সঙ্গে নিজেও এ মতি দর্শন করছেন। 

বঙ্ধিমচন্দ্ের শিল্লিমানস এমনই পুশ্পন্বরভিত ষে বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট 
সৌন্দর্ধের সম্মুথে দাড়িয়ে ফুলের কথা বিশ্বত হন নি। 

হেমচন্্র উপবনগৃহে সংস্বাপিত হয়ে সান্ধাপ্রকৃতি ও নিকটস্থ নদীর সৌন্দর্য ধন 
উপভোগ করছিলেন, তখন তিনি দেখলেন £ 

'প্রভাতে উদ্ানকুন্ুমসমূহের ন্যায়, আকাশে নক্ষত্রগ ফুটিতে লাগিল ।********* 
নদীবক্ষে তরঙ্গ উখিত হইতে লাগিল। কূলে তরঙ্গাভিঘাতজনিত ফেনপুঙ্জে 
শ্বেতপুষ্পমাল! গ্রথিত হইতে লাগিল ।১৯৯ 
পুণ্পে ব্যক্তিত্বের আরোপ 

কমলাকান্তের নেশাচ্চন্ন চোখে ফুলগুলি প্রাণম্পন্দনে আশ্চর্য ব্যকিত্ময় হয়ে 
উঠেছে। বসন্তের কোকিল” রচনায় সুখবিলাসীদদের কটাক্ষ করে বসন্তের 
কোকিল'কে আহ্বান করেই এখানে পুষ্পগুলিকে দ্ূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। 
রূপক হলেও স্বভাবজাত রূপের উচ্ছ্বাসে পুপরাজি এখানে প্রাণবন্ত ! 


'ব্সম্তের কোকিল, কত৮ ৬৩৪ ৪৩৪৬ তুমি নিজে কালো-পরান্নপ্রতিপালিত, তোমার 
চক্ষে সকলই কু" .. '*********ষখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, 


উপধু'পরি বিন্যস্ত পুষ্প-স্তবক লইয়া ছুলিয়া! উঠিল, অমনি স্থগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল__ 
তখনই ভাকিয়া' বলিও, “কু-উঃ, । যখনই দেখিবে, অনংখ্য গন্ধরাজ এককালে 
ফুটিয়া আপনার্দিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে ঢলিয়। 
পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ভাল হইতে ভাকিয়া বলিও, 'কৃ-উঠ | যখন 
দেখিবে, বকুলে অতি ঘনবিন্যন্ত মধুরহ্যামল লিগ্ধোজ্জল পত্ররাশির শোভা আর; 


৯*। মৃণালিনী £ ২য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ । 
৯১। মণালিনী £ ২য় খণ্ড, ৩ম পরিচ্ছেদ । 
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গাছে ধরে না। ***** অদংখ্য প্রন্ফুট কন্থমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে--. 
তখন... ..*.-.পেই-**** শুভ্রদুখী, শুদ্বশরীরা, হুন্দরী নবমল্লিক! সন্ধ্যাশিশিরে সিক্ত 
হুইয়া, আলোক-প্রাণযের হাস দেখিয়া, ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস 
করিতেছে--স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্ক দলরাজি বিকশিত করিবার উপক্রম 
করিতেছে, ********তখন, হে কালামুখ ! আবার কু-উঃ বলিয়া ডাকিয়া মনের 
জালা নিবাইও।৯২ 

ফুলের বিবাহ রচনাক্স প্রায় সমস্ত দেশী ফুলকেই সমাদূত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র । 
এখানে লেখক ফুলগুলির নিজম্ব বৈশিষ্টা লক্ষ্য করে তাদের ওপর ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তিত্বের আরোপ করেছেন। এই জন্যই প্রায় প্রতিটি ফুলেরই রূপগত ও প্রকৃতি- 
গত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা! আমর! পাই । 

বিবাহের সভায়__“অনেক বরধাত্রী চলিল, শ্বয়ং রাজকুমার স্থলপণ্ম দ্িবাবসানে 
অস্থৃস্বকর বলিয়া আসিতে পারিলেন না, কিন্থ জবাগোষ্ঠী শ্বেতজবা, রক্তজবা। 
জরদ জবা প্রভৃতি সবংশে আসিয়াছিল। করবীর্দের দল, সেকেলে রাজাদিগের 
মত বড় উচ্চডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সে"উতি নীতবর হইবে 
বলিয়।, সাজিয়া আসিয়া ছুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়] চাপা আপিয়া 
দাড়াইল-_বেটা ব্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছিল, উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। 
গন্ধরাজের বড় বাহার দ্দিয়া দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে 
লাগিল 1*****অশোক নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে একপাল 
পিঁপড়। মোসায়েব হইয়া আসিয়াছে; তাহার্দের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই কিস্ 
দাতের জালা বড়,******, কুক্ুবক; কুটঙ্জ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্রী 
আলিয়্াছিলেন... -**-১.ঃ৯৩ 

এই প্রপঙ্গে অশোকের উপম দিসে মনে হয় লেখকসগাজের একশ্রেণীর ধনিক 
ও তাদের চ!টুকার গোষ্ঠীকে কটাক্ষ করেছেন । 

বাসরঘরে'ও কিছু ফুলের সমাবেশ দেখতে পাই রানা ঠাকুরাণীদিদি 
টগর সাদ! প্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গণের 
রাঙ্গামুশে হাসি ধরে না। যৃ"ই, কন্যের সই, কন্যের কাছে গিয়া শুইল, 


৯২ | কমলাকান্ছের দুর £ বসন্তের কোকিল । 
৯৩। কমলাকান্তের দপ্তর : ফুলের বিবাহ ! 


২৩ 


৪ রজনীগন্ধাকে বর তাড়কা রাক্ষপী বলিয়া কত তামাসা করিল; বকুল একে 
বালিকা, তাতে ধত গুণ, তত রূপ নছে, এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসি 
রহিল; আর ঝুমকা ফুল, বড় মানুষের গৃহিণীর মত"****'নীলশাড়ী ছড়াইয়া 
জমকাইয়া বসিল।১৯৪ 
পু্পরূপক 

কিছু কিছু ফুলকে লেখক রূপকহিসেবে ব্যবহার করেছেম। কমলাকান্তের দপ্তরে 
মন্ুয্ফল” রচনাটিতে শিষুল ও ধুতুরা ফলের সঙ্গে তুলিত করে মনুস্তচরিত্রের 
বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন-- 

“এক জাতি লোক-__দেশহিতৈষী.**.. শিমুল ফুল ভাবি। যখন ফুল ফোটে, 
তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো 
করিয়া থাকে 1৯৫ | 

অধ্যাপক ব্রাধ্ধগণ সংসারের ধুতুরা ফল। বড় বড় লম্বা লগ্থা সমাসে, 
বড় বড় বচনে, তাহাদিগের অতি স্থদীর্ঘ কুন্থম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেল! 
কণ্টকময় ধুতুরা |” ৬ 

'দপরে'র একটি গীত" রচনাটিতে কমলাকান্ত তত্বচিন্তায় মগ্ন। প্রৌঢার রূপের 
বিকাশকে মধ্যাহুপন্ের সঙ্গে তুলনা করেছেন লেখক-_*প্রোৌগ নিতবান্তশ্ষুটিতা মধাহ্ 
পল্সিনীবং অকাতরে রূপের বিকাশ করে 1৯৭ 

বুড়া বয়সের কথা” বলতে গিয়ে কমলাকান্ত যৌবন আর বৃদ্ধবয়সের অবস্থার 
প্রভেদ আলোচনা করতে ফুলের উপমা গ্রহণ করেছেন 

“যেখানে তুমি ্বহস্তে পুম্পোদ্যান নিশ্মাণ করিয়াছিল, বাছিয়া বাছিয়া গোলাপ, 
চন্দ্রমল্লিকা, ভালিয়া, বিগ্লোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিয়া, আনিঘা1 পু তিয়াছিলে, 
পাত্রহস্তে স্বয়ং জলপিঞ্চন করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে, ছোলা মটরের চাষ, 
হারাধন পোদ... নিরিদ্বে লাঙ্গল দিতেছে__সে লাঙ্গলের ফাল তোমার হদয়মধ্যে 
প্রবেশ করিতেছে ।৮৯৮ 








৯৪1 কমলাকান্তের দপ্তর £ ফুলের বিবাহ । 
৯৫। এমম্ুষ্যফল' £ কমলাকান্ত | 
৯৬ | ঘমন্ুষাফল ১ কমলাকান্ত | 
৯৭। একটি গীত, £ কমলাকান্ত । 
৯৮। বুড়া বসের কথা £ কমলাকান্ত। 
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অন্যত্র... 

'আমার সেই পুপ্পোগ্ভানে, তরঙ্গিনী নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে যাইত,. 
মনে হইত, নন্দনকানন হইতে সচল সপুষ্প পারিজাতবৃক্ষ আনিয়া কে ছাড়িয়া 
দিয়াছে । তাহার অলকদাম লইয়া উগ্ভানবামু ক্রীড়া করিত, তাহার অঞ্চলে 
কাটা বিধিয়! দিয়া, গোলাপ গাছ রসকেলি করিত। আর আজ গদার মাকে 
দেখ ***মলিনবলনা বিকটদশনা তীব্ররসনা দীর্ঘাঙ্গী, কৃষ্কাঙ্গী, কশাঙ্গী, লোলচর্ম, 
পলিতকেশ, শু্ধবানহ্ন, কর্কশকণ্ঠ । এই সেই তরঙ্গিনী ।৯৯ 


নামকরণে পুষ্প 

বঙ্কিমচন্দ্র পুণ্পন্লীতি উপন্যাসের নায়িকা এবং আরও কয়েকটি চরিত্রের 
নামকরণেও দুষ্ট হয়। নামচিহ্ছিত ব্যক্তিটি অনেকক্ষেত্রেই জঙ্গামীয় পুপ্পের বৈশিষ্ট্যকে 
অনুসরণ করেনি, কিন্ত নায়িকা চরিত্রের ক্ষেত্রে নামকরণ সার্থক। 

'কুন্দ' আর 'হূর্যমুখী” বিষব্‌ক্ষের নায়িকাছয় কুন্দ আর ্র্ধমুখী ফুলের নামেই 
শুধু চিহ্নিত নয়, এই ছুই নারীর বাক্তিত্ব কুন্দ আর স্কূ্মমুখী পুম্পের পুষ্পব্যক্তিতকেই 
স্মরণ করিয়ে দেয়। 

সূর্যমুখী ফুলের মতই নগেন্্রপত্বী হূর্যমৃখীর উন্মুথহৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রেম, বাসনা, 
কামনা, কর্মপ্রচেষ্ট1 নগেন্্নাথকে কেন্দ্র করে, স্ু্ধমূখী ফুলের মতই তার প্রকাশের 


ব্যাপকতা, বিকাশের পূর্ণতা । নগেন্দ্রনাথ যে মুহূর্তে বিমুখ হলেন হৃর্যমুখীর সমস্ত 
শক্তি সমস্ত ব্যাপ্তি নিঃশেষ হয়ে এল । 

ক্ষুদ্র শুত্র কুন্দকুস্থমটির মতই নায়িকা কুন্দনন্দিনী আপন অপাপবিদ্ধ পবিত্রতা 
আর নিভৃত প্রেমের বেদনার বৃত্তে আত্মমগ্ন হয়ে আছে। 

আর নায়িকা মুণালিনীর জীবন জল-পদ্মটির (মৃণালিনী) মতই ছুঃখকণ্টকে বিদ্ধ। 


মুণালিনী নিজেই হেমচন্দ্রের উদ্দেশে গান রচনা করে আপনভাগ্য বর্ণনা করেছেন, 
পদ্মের সঙ্গে উপমিত করে । 


কণ্টকে গণিল বিধি, মৃণাল অধমে। 
জলে তারে ডুবাইল গীড়িয়৷ মরমে। 
রাজহংস দেখি এক নয়নরগ্নন । 

চরণ বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন ॥১০০ 


৯৯ | বুড়া বয়সের কথা £ কমলাকাস্ত। 
১০* | মৃণালিনী : ১ম খণ্ড, ৪ পরিচ্ছেদ । 
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্ঁ 


ইন্দিরা ন্ভাষিণীর গৃহে সকলের নিকট আত্মপরিচয় গোপন করে “কুমুদিনী” 
নামেই নিজেকে সবত্র পরিচিত করেছেন । কুমু্ধ শব্দটির অভিধানগত অর্থ লাল- 
পল্প, শালুক ইত্যাদি এবং কুমুদিনী বলতে বোঝায় কুমুদের ঝাড়, কুমুদ- 
শোভিত সরসী ৷ 

ইন্দিরার কুমুদিনী নামগ্রহণের কি কোনো বিশেষ তাৎপর্য আছে? লক্ষমী- 
রূপিণী “ইন্দিরা, আজ সব হারিয়েছে বলে কি রাত্রির কুমুদ্দিনীর মতো অন্ধকারেই 
বিকশিতা হতে চায়? 

সুগন্ধ ফুল ফলযুক্ত লতা । লবঙ্গলতার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই ফুলটির কোন বিশেষ 
সাদৃণ্ত নেই। তবু “রজনী? উপন্যাসের অন্যতম। নায়িকার নামকরণের সময় লেখকের 
লবঙ্গলতার কথাই মনে পড়েছিল । . 

চাপা, রজনীর যার সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়েছিল তারই প্রথম! পত্বী। গ্রাম্য 
প্রাকৃত মহিলা, ছলে, বলে, কৌশলে শ্বীয় অধিকার অর্জন করতে জানেন। 
এই মহিলাটিকে চাপা নামে. অলঙ্কত করবার সময় সম্ভবতঃ বস্কিমচন্ত্রের চাপা” 
ফুলের কথা মনে পড়েনি। একটি গ্রাম্য সাধারণ নামই তার চিন্তায় দেখা! 
দিয়েছিল। ] | 

কমল পন্মেরই নাম। হুর্ধমূীর আদরের ননদিনী কমলমণি। মধুরম্বভাবা 
রহস্প্রিয়! এই রমণী, প্রেমে মমতায়, আনন্দে ঘেন প্রন্দুটিত পঞ্মটির মত আপন 
সৌন্দর্যের ভারে টলমল করছে। 


পুষ্পপ্রভাবিত ব্যক্তিত্ব 


রজনী অন্ধ পুম্পপসারিণী । আবাল্য পুষ্পচয়ন করে, মালা গেথে আর 
পুষ্পপসর! সাজিয়ে তার সমস্ত বাসনা, বেদনা, অঙ্গুভূতি পুম্পময় হয়ে গেছে। তার 
রোম্যার্টিক বাক্তিত্ব, কুক্ম সংবেদনশীল স্পর্শকাতর মন ফেন পুষ্পবাসিত এক 
সথরসর্গে আত্মবিশ্বত। তাই রজনী তার নব অনুরাগের শিহরণ, দয়িতের 
ম্পর্শীসুভূতিকে বর্ণনা করে-_ 

"আ মরি মরি--সে নবনীত সুকুমার পুশ্পগন্কময় বীণাধবনিবৎ স্পর্শ ।'৯০১ 


১*১। রজনী: ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ । 
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প্রকৃতির অঙ্গনে প্রাণের লীলা 


তরু-লতা-গুল্যরাি £ 

বঙ্কিমচন্দের সাহিত্যসস্তারে বাংলাদেশের প্রারুতিক পরিবেশই মুখ্য, দেশজ 
পুষ্প-পল্পব, তরুলতা, তৃণরাজি, শশ্তভারনত দিগন্ত-বিস্তার সমভূমি, জটাজটিল 
বটবৃদ্ষ, দীর্ঘদেহ শাল-তাল, আম্র-পনস-জম্ববন, কলনাদিপী গঙ্গাপ্রবাহ প্রভৃতিই 
তার কথাসাহিত্যের ব্্ণনাগত ও ব্যগ্চনাগত উপকরণ। আমরণ বিচ্ছিন্নভাবে 
এই বিবিধ উপকরণগুলি আহরণ করে দেখব | বর্তমানক্ষেত্রে বহ্কিমচন্দ্র ব্যবহাত , 
তরুলতাই আমাদের দ্রষ্টব্য | 

বৃক্ষ এবং লতাগুল্মাদির বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র অকপটভাবেই শ্বদেশনিষ্ঠ। 
ফুলের ক্ষেত্রে বিদেশী পুষ্প হয়ত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের উদ্ভানভূমি আলোকিত 
করেছে, কিন্তু বঙ্কিমের তরুলতা প্রার় সমশ্তই দেশজ। তাল-নারিকেল-আম- 
বট প্রভৃতি থেকে বাবলা-হিজল পর্বস্ত সবই সমভাবে যথাযোগ্য স্থানে 
বিশ্যান্ত হয়েছে 

যদিও বস্কিমনিসর্গ ভাবময়, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে এই বৃক্ষগুলির উল্লেখ 
বিশেষ কোনো অন্তনিহিত তাৎপর্ধে উদ্ভাসিত হয় নি। এর! প্রায়ই 
প্রানঙ্গিকভাবে উল্লিখিত অথবা বর্ণনার মধ্যে সমাগত। সমগ্রভাবে এই দেশজ 
পাদপগুল্স বহ্কিমসাহিত্যে সমগ্র বাংলার এক চিত্রব্যঞ্জন। উপস্থিত করলেও উপন্যাসের 
মধ্যে বিকীর্ণন্পে এরা মাত্র বস্তরূপেই প্রকটিত। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর 
একটি দ্িকও ম্মরণীয়। কুবি কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্তাসে তরুবাঙ্জিকে 
বিশেষ কোনো তাৎ্পর্ষে ভূষিত না করলেও কথনো৷ কখনো! এদের সাহায্যে 
তিনি অপরূপ লেখনী-চিত্র অঙ্কন করেছেন। কাহিনীর সঙ্গে অপরিহার্ধভাবে 
সংশ্লিষ্ট না হয়েও প্রাসঙ্ক পরিবেশ ও পটভভূমিকে এই চিত্রাবলী অনেকখানি 
সুন্দর ও এশ্বর্ধমণ্তিত করেছে। বৃক্ষার্দি বিষয়ে শব্ঝচিত্রী বন্কিমচন্দ্রের এই 
শিপুণতার পারিচয় উদ্ধত বর্ণনাগ্তলির মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত 
আমর] বহ্িমচন্দ্রের আহত তরুলতার একটি বর্ণনাত্মক তালিকা রচনা করছি। 
যেমন £ 

'বুক্ষান্তরাল মধ্যে রাশি রাশি অদ্ধকার লুকাইয়া ছিল।"*'পখিপার্ব্থ 
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' সরোবরের পপ্মপত্রশৈবালাদিসমাচ্ছন্নধ জলের বীচিবিক্ষেপ হইতেছিল না। 
অস্পষ্টলক্ষ্য বুক্ষাগ্রভাগ সকলের উপর নিবিড় নীল আকাশ শোভা পাইতেছিল।” 
| --বিষবৃক্ষ ২৩শ পরিচ্ছেদ । 
“দূরস্থ বৃক্ষশ্রী অন্ধকারে পরস্পর মিশ্রিত হইয়া তমোময় প্রাচীরবৎ আকাশতলে 
রহিয়াছে, নিকটস্থ বৃক্ষে বৃক্ষে খস্ঠোতমালা হীরকচুণ্বৎ জলিতেছে**** 1” 
ছু্গেশনন্দিনী ২য় খণ্ড, ১*ম পরিচ্ছেদ । 
“অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তত্তিন্ন আরও অনেকজাতীয় 
গাছ আছে। গাছের মাথার মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনস্তশ্রেণী 
চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিত্রশৃন্ত। আলোক প্রবেশের পথথাত্র শূন্য) এইরূপ 
পল্লপবের অনন্ত সমুদ্র। ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ 
বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে ।»--আনন্দমমঠ £ উপক্রমণিক। 
শবণিকের গৃহদ্থারে এক অশোকবুক্ষ বিরাজ কা্দতেছিন। অপরাহ্ছে তাহার 
তলে উপবেশন করিয়া, একটি কুমহ্থম্তি অশোকশাখা নিষ্রায়োজনে হেমচন্জর 
চুরিকাদারা খণ্ড খণ্ড করিতেছিল'***--মৃণালিনী £ ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
এই অধ্যায়ে অশোকবুক্ষ হেম১ন্দ্রে৫+ মানসদন্ব ও উৎকণ্তিত প্রতীক্ষার সঙ্গে 
সংবদ্ধ। 
নগেন্দ্রনাথের শয়নাগারের সম্মুখে, বাডীর চারিদিকে | 
““শয়ণাগারের সম্মুখে কতকগুলো ঝাউগাছ'**বাড়ীর চারিদিকে ঝাউগাছের 
শ্রেণী, সেই মেঘময় আকাশে মাথ তুলিয়া নিশাচর পিশাচেন মত দীড়াইয়া 
আছে। বাষুর স্পর্শে সেই করালবদনা শিশীথিনী অঙ্কে থাকিয়া, তাহার! 
আপন আপন পৈশাচী ভাষায় কুন্দশন্দিনীর মাথার উপর কথা কহিতেছে।" 
বিষবুক্ষ-_-১৮শ পরিচ্ছেদ । 
ললিতগিরির উপত্যকাভূমির বর্মশাপ্রসঙ্গে অজন্র তালবৃক্ষের চিত্র পাই। 
“গিরিশিখরদরে আরোহণ করিলে নিয়ে সহম্র সহস্র তালবৃক্ষ শোভিত, 
ধান্য বা হরিংক্ষেত্রে চিত্রিত।***তাহার উপর মাতার অলম্বার স্বরূপ, 
তালবৃক্ষশ্রেণী--সহম সংম্র। তার উপর সহম্র সহশ্র তালবুক্ষ ; সরল স্পত্র 
শোভাময় 1”--সীতারাম £ ১ম খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ । 
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ফলসভ্ভার £ 


ফল সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল বলে বোধ হয় না। তীর 
কথাসাহিত্যে কয়েকটি গ্রীক্মকালীন ফলের উল্লেখ পাই। এই ফলবৃক্ষগুলি ধনীর 
উদ্ভানগুলিকে অলঙ্কৃত করেছে মাত্র । 

একমাত্র আত্্ফলে অন্থত্র লেখক কিঞ্চিৎ রোম্যান্টিক ভাবনার ছায়াপাত 
ঘটিয়েছেন। 

মণালিনী যখন হেমচন্দ্রের সঙ্গে গোপনে বিবাহের পর পিতৃগৃহে বাস 
করতেন তখন উপযুক্ত বাহক না পেয়ে আত্রফলে উভয়ের প্রণয়পত্র লেখ! 
হত। ““হ্মচন্দ্র একটি আতম্রফলের উপর আবশ্যক কথ] লিখিয়া ম্বণালিনীর 
ক্রোড লক্ষ্য করিয়া! বাতায়নপথে প্রেরণ করিলেন) ( মৃণালিনী ).**তৎপৃষ্ঠে 
উত্তর লিখিয়। পত্র প্রতিপ্রেরণ করিলেন।” 

মৃশালিনী £ ৩য় খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ । 

বাভন্ন ফলের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র কতকগুলি ফলকে বিশেষ 
প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন। কমলাকান্তের ২য় সংখ্যা “মন্ুষ্তক্ল” একটি 
উংকষ্ট ব্যঙ্গরচন1। ছুটি বিজাতীয় বস্তপ্ন মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটি সাদৃশ্য 
কল্পনা করে কৌতুকের যে চমক স্থ্ কর! হয় 'উইট+-এর তা একটি প্রধান 
গুণ । মনুযালে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্নঙ্জাতীয় মানুষের সঙ্গে কতকগুলি ফলের 
সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। কাঠালকে ধনীব্যক্তির প্রতীক হিসেবে ধর! 
হয়েছে। এদের কতকগুলি খাজা, কতকগুলি “ভূতুড়ি সার”, কিছু চড়ে 
পর হয়। অবশিষ্ট কাঠালগুলির জন্য নায়েবগোমস্তা ইত্যাদি শুগাল এবং 
অর্থীপ্রার্থী ইত্যাদি মাছির ভীড়। 

কুক্মাগুকে দেশীয় হাকিমের সঙ্গে তুলন! করেছেন বন্ধিম। এই সম্প্রদায় 
সম্পর্কে বস্কিমের নিজন্ব অভিজ্ঞতা বোধ হয় সর্বাপেক্ষা নির্মম ব্যঙ্গরূপে উপস্থিত 
হয়েছে £ “অনেকগুলি রূপেও কুম্মাণ্। গুণেও বুম্মাওড।” কুম্মা্ড ছুই প্রকার । 
দেশী এবং বিলাতী, বস্ততঃ দেশী বলতে চালকুষড়ো। এবং বিলাতী বলতে 
সাধারণ কুমড়ে। বুঝায় । দুই-ই বঙ্গজ। যে সমন্ত কৃষ্ণ হাকিম সাহেব 
সেজে বিলিতী কুমড়োয় পরিণত হন, তীদের গৌরব কিছু অধিক ধটে কিন্ত 
রূপে গুণে দুই-ই সমান। 


৩৭১৩ 


আত্ম বিদেশী ফল, এরাও বিদেশী, কাচায় টক, পপাকিলে স্থমিষ্ট বটে তবু 
হাড়ে টক যায় না।” ইংরেজ রাজপুরুষদের প্রতি কটাক্ষ। 

তেঁতুলকে বঙ্গদেশীয় লেখক-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । “গুণের মধে 
কেবল অস্পগুণ তাও নিকৃষ্ট অন্ন।+*.* 

“তেঁতুল কাঠ নীরম বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোডেন ভাল।* 

বড় বড় লম্বা সমাস ও বচনসর্ধন্থ নিতান্তই কণ্টকময় ধুতুরা। সিদ্ধির 
লঙ্গে ধুতুরার বিচি মিশিয়ে দিলে নেশা জমাট হয় তাই ধাঙালী লেখক! 
'প্রবন্ধ গাঁজার মধ্যে সেই বচনধুতুরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইন্বা তোলে ।* 

কৈশোরে ডাবের মত ম্সিপ্ধ, তরুণীর শেহের সঙ্গে নারিকেলের জলের 
দাদৃশ্ আছে। “তবে ঝুনে! হইলে জল একটু ঝাল হইয়! যায়।” নারিকেলের 
শান মেয়েদের বুদ্ধির সঙ্গে তুলনীয় । অল্পবযসে নরম কিন্তু পরিণতবয়সে স্বামীর 
পক্ষেও তাতে দন্তম্ফুট করা কঠিন। সর্বশেষে নাবিকেলের ছোবড়া ছারা রজ্জু 
অর্থাৎ প্রেমের রজ্ছু এবং রুপের রঙ্ভু। “রমণীর বূপরজ্ছু গলায় বাধিয়। কত 
লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা! করিবে !* 

বাঙাল। দেশহিতৈধী শ্শিমূলের ফুলের মত। পুষ্পাবস্থায় বেশ আরিক্রম 
দীপ্তি, ধল ফাটলে ভয়ঙ্কর আওয়াজ, পরিণামে কেবল অন্তঃসারশূন্ত তুল!। 
এহাড়াও এই ফলগুলির “মুচিরাঁম গুড়ের জীবনচরিত'এ উল্লেখ আছে। 


বিহঙ্গ ৫ 

বঙ্কিমচন্দ্র তার শিল্পনতিতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দ্কে খ্রুবপদের 
মতো পূর্বাপর রক্ষা করেছেন। গপন্টাসিক বাঙ্কমের কবিসত্তা প্রধানতঃ রোম্যান্টিক 
যুগের দ্বার! প্রভাবিত। এই কারণেই তার কাছে প্রকৃতি প্রাণময়ী ও বহম্তযয়ী ; 
সে এমন একটি শক্তি যা মানুষকে অনস্তের অভিমুখী করে আবার জীবনের 
প্রত্যক্ষ দ্বন্ববেদনায় কথনো সহান্িকা কথনো বা বিরূপ হয়ে দেখা দেয়। 
দিবারাত্রি, পুম্পাবলী, পক্ষীকাকলী, ঝড়-বৃষ্টি, জ্যোত্সার উদ্তাস জলাধার অথবা 
নদীপ্রবাহ-এর1 বারে বারে বঙ্কিমসাহিত্যে নব নব ব্যপ্রনার ব্যাপ্তি এনেছে। 

বাংলার নিহঙ্গকুল বাংলার প্ররুতির সঙ্গে, তার তরু-লতা-পুষ্প-জলাধারের 
সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে একটি একতান স্থরের মতো। বন্ধিম-কথাশিল্পে 
নিসবর্পনায় পাখীরও একটি ভূমিকা আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত পুষ্পপভ্ভার, 


৩২৭ 


দিনরাত্রি অথব1 নদীপ্রধাহের মত পক্ষীবিশেষের উপস্থাপনার ভাবগত তাৎপর্ধও 
আগোপিত হয়েছে, কখনও বিশেষ পটভূমি বা পরিবেশকে অলঙ্কত এবং 
উদ্দীপিত করেছে। বিশেষ একটি অনুভূতির প্রকাশ করতে লেখকের বার 
বার হয়ত একটি পাখীর কথাই মনে পডেছে। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই পক্ষী 
নিসর্গসৌন্দর্যেরই অঙ্গ হয়ে আছে। 

প্রভাত্তী সৌন্দর্যবর্ণনায় “বিষবৃক্ষেণ কোকিলের কুহুতান শুনি পাপিয়া ও 
অন্তান্য পক্ষীগণের কলধবনির সঙ্গে । কুন্দ নগেন্দের উদ্যানে তার দর্শনের জন্য 
প্রতীক্ষারতা--“তিখন পাপিয়া-**ডাকিয়া গেল। কিছু পরে ঝাউগাছে কোকিল 
ডাকিল। শেষে সকলপক্ষী মিলিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল ।১”১ 

“কোকিল মহাশয় বকুলের ঝোপের মধ্যে কালবর্ণ লুকাইয়া গল বাজিতে 
সকলকে জিতিতেছেন |*২ 

গোবিন্দলালের চিত্রা নদীতীরস্থ প্রাসাদের নিকটস্থ পুষ্পকুর্ল কোকিল- 
কুজন মুখরিত-- 

“দেই অশোক, বকুল, কুটজ, কুরুবক কুগ্চমধ্যে ভ্রমরগুঞন, কোকিলকৃজন-*-*৩ 


“যখন আমার ঘুম ভঙ্গি, তখন কাক কোকিল ডাকিতেছে_- 
বাশের পাতার ভিতর দিয়া টুক্র টুক্রা রৌদ্র আসিয়া পৃথ্থিবীকে মণিমুক্তায 
সাজাইয়াছে।”৪ 


বিচিত্র পক্ষীকলরবে প্রভাতের আগমনবাতা ঘোষিত হয়েছে । এদের মধ্যে 
কোকিলের কুহুর্বনি বসস্তকালকে দ্যোতিত করেছে! 

নিসর্গ সৌন্দষের চিত্রে-_কোকিল ও অন্থান্ত পক্ষীর সমাবেশ দেখতে পাই। 
“চারিদিকে জঙ্গল''কোমলতৃপাবৃত গোচারণভূ(ম"* মাঝে নীলজলপূর্ণ শ্বচ্ছ দীঘিকা। 
তাহাতে বক, হংস, ভানুক, তীরে কোকিল চক্রবাক 3১৫ 
১। বিষবৃক্ষ £ ২৩শ পরিচ্ছেদ । 
২। এ এ 
৩। কৃষ্চকান্তের উইল £ হয় খও, ৫ম পরিচ্ছেদ 
৪1 ইন্দিরা: ৪র্থ পরিচ্ছেদ । 
€ | আনন্দমঠ £ ১ম খণ্ড, ১৫শ পরিচ্ছেদ । 
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শৈবলিনীর ফস্টর কতৃ্কি অপহৃতা হ'বার পর বেদগ্রামের স্বামীগৃহের স্বতি- 
চিত্র পাই। 

“শৈবলিনী'--জলে কত ক্ষুদ্র তরঙ্গে ল্ষটিকবিক্ষেপ দেখিতেন। তাহার 
তীরে কত কোকিল ভাকিত।৮৬ 

বন্কিম-সাহিতে) কোকিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ” দুইটি ক্ষেত্রে । 
“কিষ্ণকান্তের উইল”*-এর বাকুণী পুঙ্করিণীর তটে নিকশিত পুষ্পবিথারের মধ্যে 
গোবিন্দলালের অনিন্দ্যকান্তি পুরুষমূতির যেন দৈব আবির্ভাব এবং অন্কতাপে 
হৃদ্বিদ্ধা রোহিণীর সেই পুরুষোত্তমসন্দ্শন--এরই মধ্য ভাগে কোকিলের কলধ্বনি 
এক অমোঘ ভূমিকাক্স অবতীর্ণ। বসস্তকাল, পুম্পবাসিত উদ্ভান, কোকিলের 
কুহুতান এবং অতৃপ্তিদপ্ধা রোহিণীর যস্ত্রণাতুর মানসিকতা-__সমস্ত মিলিত হয়ে 
'কুষ্ণকান্তের উইল” এর বিষপুস্প যেন এখানে ইন্দধন্থ-রাগে রঞ্জিত হয়েছে। 
বক্ষিমচন্দ্র অবশ্ত কিছু সপ্রতিভ কৌতৃকের ভঙ্গিতে রোহিণী এবং কোকিলের 
ভাষ্য রচনা করেছেন £ 

“***রোহিণী চাহিয়া দেখিল-_স্থুনীল, নির্মল, অনস্ত গগন-_-নিঃশব্ধ, অথচ 
সেই কুন্রবের সঙ্গে স্থর বাধা । দেখিল-_নবপ্রস্ফৃটিত আত্মমুকুল-__কাঞ্চনগৌর, 
স্তরে ঘ্যরে স্তরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত। শীতল স্গদ্ধিপ রপৃণচ কেবল মধুমক্ষিকা 
ব1 ভ্রমরের খন্গুনে শব্দিত। অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে স্থুর বাধা ।"**সেই 
কুন্থমিত কুণ্তবনে, ছায়াতলে দাড়াইয়। গোবিন্দলাল নিজে 1-**রোহিণী সরোবর- 
সোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপান অবতীপ” হইয়া, কলশী জলে 
ভাসাইয়! দিয়! কাদিতে বসিল। 

কেন কাদিতে বসিল, তাহা! আমি জানি ন। আমি স্ত্রীলোকের মনের 
কথ! কি প্রকারে বলিব? তবে আমার বড়ই সন্দেহ হয়, এ ছুষ্টকোকিল 
রোহিণীকে কাদাইয়াছে।”৭ 

মানবের প্রেমাতির সঙ্গে কোকিলুিতের অস্তনিহিত সংযোগ ভারতীয়- 
সাহিত্যের চিরাচরিত সংস্কার। ইংরেজ কবি ড/০1৫১%০970, 0০৮০০-র 
ডাকে ভাবলোকের যাত্রী হন ঃ 


৬। চন্দ্রশেখর £ ২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ । 
৭। কুষ্ণকান্তের উইল £ ১ম খণ্ড, ৬ পরিচ্ছেদ । 
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কিন্তু সংস্কৃতপাহিত্যে এবং বৈষ্ণবকবিতায় কোকিলকুজন বিরহ এবং 
প্রেমবেদনার সঙ্গে অঙ্গাঙগী । কালিদাসের 'ঝতুসংহার” কাব্যে দেখি_- 
“আকম্পয়ন্‌ কুম্থমিতাঃ সহকারশাখাঃ 
বিস্তারয়ন্‌ পরভূতন্ বচাখস দিক্ষুঃ | 
বায়ব্বিবাতি হৃদয়ানি হর্নরাণা নীহারপাতবিগমাং 
স্থভগো বসন্তে ।*৯ 
[ বসস্তকালে, নীহারপাত অবদিত হওয়ায় স্থম্পর্শ সমীরণ কুস্থমিত 
সহকারশাখা কাপাইতে কাপাইতে, কোকিলের কলমধুর বঙ্কারে চারিদিক মুখরিত 
করিয়া! মাষের হৃদয় হরণ করিতেছে । ] 
শ্রীগীতগোবিন্দের 'সানন্দগোবিন্দ' অংশটিতে সংগীতটির তৃতীয় স্তবকে পাই-- 
“শৃণু রমণীয়তরং তরুণী-জন-মোহন-মধু-রিপু-রাবম্‌। 
কুঙ্থম-শরাসন-শাসন-বান্দনি পিক-নিকরে ভজ ভাবম্‌ ॥১১০ 
[ মধুরিপুর (শ্রীকৃষ্ণের ) যুবতি-জনমোহজনক রমণীয়তর আলাপ শ্রবণ কর 
এবং কনদর্পের আদেশপালনকারী কোকিলসমূহে প্রীতিভাব অবলম্বন কর। ] 
বৈষ্ণবপদাবলীতে বিরহকাতর। রাধার অন্তব্দেনায় এই কোকিলের আতি £ 
“কোকিল রবে চমকি উঠয়ে 
নিয়ড়ে না হেরি ভোরি ।* 


--গোবিনধাস। 
আবার মিলনলগ্নে এই একই কোকিলের আনন্দধ্বনি : 
“কুক্থম-ভরে নবপলবদোল। 
মধু পিবি মধুকরী মধুকর বোল ॥ * 


৮0 [05 0৮০1০০--৬/ 0105৬ 200 
৯। খতুলংহারম্‌ £ “বসম্তবর্ণনম্ £ কবি শ্রীকালিদান। গ্লোকসংখ্যা ২২.। 
১০। গীতগোবিন্দ--শ্রীজয়দেব | 


। 


১৮৫, 


তাছে নবকোকিল পঞ্চম গায়। 
ছুহ'জন আরতি চন্দন বাস &*৯১ 

বহ্ধিমচন্্র 'কুষ্ণকান্তের উইলে' কোকিলকে এই প্রথাসিদ্ধ তাৎপর্যই দিয়েছেন। 
'রোহিণীর অতৃপ্ত জীবনতৃষ্ণঠা এবং বসন্তসমীরিত কুন্থমসস্তার, এই উভয়ের মধো 
কোকিলের উপস্থিতি তাঁর অন্তরযন্ত্রণাকে যেমন তীব্র করেছে তেমনি তার 
অবদমিত প্রবৃত্তিবেগকে অকম্মাৎ একট? প্রবল আবেগে উন্মত্ত ক'রে তুলেছে 
উদ্ানমধ্যে গোবিন্দলালের আবির্ভাব সমস্ত আয়োজনটিকে সম্পূর্ণ করে দেবার 
ফলে এইখানেই উপন্যাসের জটিলতম গ্রন্থি রচিত হয়েছে। 

বসস্তকালে প্রথাসম্মত কোকিলের বর্ণনা করেও বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কাহিনীর 
একটি গুরুতর নাট্যিক প্রয়োঙ্জন সাধন করেছেন বলে এই কোকিলকৃজনটি বিশেষ 
তাৎপর্ষপূর্ণ। 

কোকিল বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র আর একটি বিশেষ ভাবব্যঞ্জনা রচন। 
করেছেন 'কমলাকন্তের দঞ্ঠরেঃ | এই প্রসঙ্গটির নাম প্বসস্তের কোকিল।” 
এই কোকিল পক্ষিবিশেষ নয়-এটি এখানে প্রতীকমান্্র। রচনার্টির প্রথমাংশে 
কোকিল পরান্নজীবী, “পরপালিত' এবং চলিতমতে সে “ন্থথের পায়র11* স্থুলময়ে 
যার! ভাগ্যবানের চতুপিকে স্ততিগান করে এবং ছুঃসময়ে যাদের চিহ্নমাত্র দেখা 
যায় না, কোকিল সেইজাতীয় £ “তুমি বসন্তের কোকিল, শীতবর্ধার কেহ নও ।”১২ 

কোকিলের “কু-উঃ* ধ্বনির মাধুর্ধ সন্দেহাতীত এবং “এ পঞ্চম স্বরটি 
তাহার জিত।” দে পরনিন্দক, সমস্তই তার নিকট “কু'--কিন্তু তার অঙ্গের 
কালিমা এবং মনের মালিন্যসত্বেও মধুর নম্বরে সে দিপ্বিজয় করে থাকে। 
কোকিল মধুকঠ্ ছূর্জনদের অন্যতম। রচনাটির তৃতীয় অনুচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র 
কৌতুকের ভঙ্গী পরিত্যাগ করেছেন। এখানে তিনি কোকিলের মধ্যে আবিষ্কার 
করেছেন সেই ভক্তের কণগ্বর, যে আকাশের নালিমার মধ্যে উদ্ভাসিত 
জ্যোৎ্্ালোকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্টে পঞ্চমতান বিকীর্ণ করে। কমলাকান্তরূপী 
বহ্কিমচন্দ্র সেই অনস্তস্থন্দরের চিরসাধক, কোকিলের সঙ্গে ক মিলিয়ে চরিতার্থ 
হতে চেয়েছেন। ভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মতা হয়ত নেই কিন্তু তবু এই 
রচনারই প্রসঙ্গে শেলীর “7০ ৪ 911811* মনে পড়ে-- 


১১। বসম্তবিহারস্্বলরাম দাস। 
১২। কমলাকান্ত £ ৭ম সংখ্যা, বসস্তের কোকিল । 
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35061 00810 811 10098501195 
01 461181)0001 5010 ৫49১ 
36105107217 21] 0585 0159 
11780 10 ০০9015 85 10917) 
7119 50111 00 00991 ৮916, 009 5০01181 ০£ 036 1০910 1 
9201 1276 13911 0০ 519.010653 
71081 009 01811 10051 1000৬, 
১1101) 19101010015 17201659. 
চ1010 10 11195 ৬০]৫ 10৬/ 
7176 01105101010 119161॥ 061)--789 ] 2109 11505111106 170৮/,৮১৩ 
কিমলাকান্তে'র একটি অতিরিক্ত রচন৷ “কাকাতুয়া*। রচনাটি গ্রন্থে স্কলিত 
ছিল না-_বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংকলনে এটি পরিশিষ্ট্ররপে মুদ্রিত হয়েছে । 
রচনার ভঙ্গী দেখে এটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের বলে সম্পূর্ণ শ্বীকার কর! শক্ত। 
যদিও তীব্র ব্যঙ্গ এবং বুদ্ধির দীপ্তি এতে বিদ্তামান, তবু রচনাটিতে অসংযত 
আতিশয্য এবং চপলতার বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়, কমলাকান্তের রঙ্গ-ব্যক্ 
রসিকতার মধ্যেও দ্রার্শনিক গতীরতার সেই ধর্ম এতে অন্গপস্থিত। যাই হোক, 
সে বিচার পণ্ডিতেরাই করবেন । 
এই ব্যঙ্গাত্মক রচনাটির নায়ক কোন মুসলিম গৃহস্থের একটি কাকাতুয়া_ 
যার মাত্র দুটি কাজ। প্রথমতঃ, নিবিচারে শিশুদের ঠোকরান এবং দ্বিতীয়তঃ, 
পুরাবৃত্তের চর্চা। কমলাকাস্ত এই পক্ষটিকে শ্বগৃহে নিয়ে এসেছেন। বলা 
বাহুল্য কাকাতুয়! একটি প্রতীকমাত্র । তার মুখে যে '৮1815০0+, 47218100+ 
বাণী শোনা যায় তার সঙ্গে ইংরেজী 7180609৩, শব্দের কোনও সম্পর্ক 
শেই। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রতীকটির সাহায্যে এক অস্ত্রে ছুই শত্রকে আঘাত 
করেছেন। একদিকে ভারতবাসীকে 71917181) অর্থাৎ অষ্টরস্ভা প্রদর্শনকারী 
শোষক ইংরেজরাজ, অন্যদিকে ভারতবিছেষী দ্$০০৩: প্রমুখ তথাকথিত 
প্রাচ্যবিগ্ঠাবশারদদের দল, বদ্ষিমচন্দ্র রূপকচ্ছলে এই প্রসঙ্গে ভারতনিন্দুক 
এই প্রাচ্যব্দিদেরই আঘাত করেছেন। যথা সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের 
পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে আপিয়াছে। তা জান? আমি নিশ্চয় করিয়! 


১৩ | 0১, 2. 9156116--10 & 9518115, 


৬৩২ 


বলিতে পারিতেছি না। বই কাছে নাই। কিন্তু আমার বোধ হয় 1০৮৩ 
সাহেবের গ্রন্থে একথারও প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে ।*১৪ 

এই শেষোক্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে বহ্কিমের তীব্র আক্রমণ অন্থত্র প্রকট 
যথা লোকরহম্তে রামায়ণের সমালোচনা ও “কোন স্পেশিয়ালে*র পত্র” এবং 
কমলাকান্তে “বড়বাজার* । অন্ধুগ্রহজীবী বাঙালী সমাজকে এখানে পি"পড়ার 
সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু যেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি, অতিভাষণে 
এবং অকারণ চাপল্যে এটি কমলাকান্তের যোগ্যরচনা নয় এবং যদি স্বরচিতও 
হয়, তবু এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র এটিকে বর্জন করেছেন। 

” কিন্তু এই ক্রটি সত্বেও দেশাভিমান এবং আত্মসমালোচনার জঙ্থাপ্রবন্ধটির 
অন্য মূল্যও আছে। 

দৌয়েল তার কলগীতে প্রকৃতির নীরবশোভাকে সংগীতময় কারে । 

বিজনী” উপন্যাসে প্রথম যৌবনে জীবনে বীতরাগ হয়ে অমরনাথ উদ্দেশ্য- 
হীনভাবে নানাদেশে ভ্রমণ ক'রে বাংলার মাটিতে পদার্পণ করলেন। গ্রামপ্রান্তে 
দোয়েলের সপত্বর মুখরিত অমরনাথ মুগ্ধ হয়ে গেলেন-- 

“বাঙ্গলায় আগার পর একদা কোন গ্রাম্য কুটুষ্বের বাড়ী নিমস্ত্রণে 
গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে গ্রাম পধ্যটনে গিয়াছিলাম। এক দোয়েল সপ্তম্বর 
মিলাইয়া আশ্চধ্য এঁক্যতানবাদ্য বাজাইতেছে ; চারিদিকে বৃক্ষরাজি ঘনবিন্তস্ত। 
***শ্যামরপের রাশি রাশি; কোথাও কলিকা, কোথাও ক্ফুটিত পুষ্প, কোথাও 
অপক্ক, কোথাও স্থপন্ক ফল।**৫ 

এই প্রারুতিক সৌন্দধে এবং দোয়েলের গানে অমরনাথের উদ্ভ্রান্ত জীবনে 
আবার নারীরূপিণী পৌন্দর্য রজনীর আবির্ভাব | 

কুষ্ণকান্তের উইলে” গোবিন্দলালের প্রালাদপুরের গৃহসাক্নকটস্থ চিত্রানদী- 
তীরের বর্ণনাপ্রসঙ্গে__ 

প্বীরে ধীরে চিত্রানদী বহিতেছে--."বুক্ষশোভিত উপবনে কোকিল, 
দোয়েল, পাপিয়। ডাকিতেছে ।*১৯৩ 

পাপিয়ার "পিউ কাহা” "পিউ কাহা” রবের মধ্যে যেন একটি ব্যর্থতার 


১৪। কমলাকাস্ত : পরিশিষ্ট, “কাকাতুয়া। 
১৫। রজনী ঃ ২য় খণ্ড, ৬্ঠ পরিচ্ছেদ। 
১৬। কৃষ্ণকান্তের উইল £ ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ 


৩৩৩ 


কান্না । বস্কিমচন্জের পাপিয়াও যেন ব্যর্থ প্রেমের প্রতীক । পাপিয়ার গান * 
নিসর্গসৌন্দর্ধকে লঙ্গীতময় করেছে। কখন, কখনও তারই সঙ্গে মিশেছে 
নায়কনায়িকার আনন্দিত মিলনমুহূর্ত,। কখনে। অতৃষ্থির কাকুণ্য, কখনো বা 
ভবিষ্যতের ইঙ্গিত । ঢু 

(২) সৌন্দধময় পরিবেশ রচনায় পাপিয়ার উপস্থিতির অন্যতর সার্থকত1। 

হুর্ধ্যমুথী কক লাঞ্িতা ও পলাতক কৃন্দ মাত্র একবার নগেন্দ্রদর্শনের 
আকাজ্ফায় উধাকালে সঙ্গোপনে দত্তবাডীর উগ্ঠানে প্রতীক্ষমান! : 

ক) “কুন্দ ভাবিপ, এখনও তিনি বুঝি উঠেন নাই--উঠিবার সময় হয় 
নাই ।."উধাসমাগমস্থচক শীতল বায়ু বহিল। 

তখন পাপিয়া স্বরলহরীতে আকাশ ভাগাইয়া মাথার উপর দিয়! ডাকিয়া 
গেল। কিছু পরে ঝাউগাছে কোকিল ডাকিল। শেষে সকল পক্ষী মিলিয়। 
গণ্ডগোল করিতে লাগিল 1৯৭ 

পাপিয়ার গান সেদিনের ভোরের আকাশ সঙ্গীতময় করে কুন্দর জীবনেও 
স্থখের আশ্বাস এনেছিল । কিন্তু কুন্দর সেই সৃখমরীচিকার সমাপ্তি আত্মঘাতে | 

এখানে কুন্দর হৃদয়ের সঙ্গে পাপিয়ার ডাকের যোগ লক্ষিত। 

অন্যতর সার্থকতা পক্ষীকা কলী মুখরিত উধাকালের সৌন্দর্ষবণন]। 

চন্দ্রশেখগ” এ প্রতাপ শৈবলিনী বাল্য প্রণয়ের চিত্র £ 

“ভাগীরথীতীরে, 'মামুকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল 
শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নবদূর্বাশয্যায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষৃত্র 
বালিকা, শীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল*""ঃ 

“মাথার উপরে শব্দতরঙ্গে আকাশমগ্ডল ভাসাইয়1, পাপিয়া ডাকিয়া গেল। 
শৈবলিনী, তাহার অনুকরণ কিয়া, গঙ্গাকুলাবরাজা আত্মকানন কম্পিত কগিতে 
লাগিল । গঙ্গার তরু তরু রব সে ব্যঙ্গ সঙ্গীত সঙ্গে মিলাইয়! গেল।*৯৮ 

প্রকৃতির এই শিগ্ধ মুক্ত অঙ্গনে ছুটি মৃগ্ধ কিশোরহ্ৃদয়ের তৃষ্ণার প্রতীক 
যেন পাপিয়া । নদীর কলকলতান, আতম্্কানন, বনফুলের মালা আর পাপিয়ার 
গান সেদিন যে মিলনকে আভাসিত করেছিল, তা পরবর্তীকালে সত্য হয়ে 
ওঠে নি। শৈবলিনীর জীবনে পাপিয়া আর কোনধিন গান করে নি। সেদিন 


১৭। বিষবুক্ষ: ২৩শ পরিচ্ছেদ | 
১৮। চন্দ্রশেখর £ উপক্রমণিক, ১ম পরিচ্ছেদ । 


৩৬৪ 


)স্থুখমগ্জা যে বালিকা পাপিয়াকে ব্যঙ্গ করেছিল, চিরতৃষ্কাতুর সে পাখীটির 
অশান্ত জ্বাল! যেন লে শৈধলিনীর হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিয়ে গেছে ' 
একটি নিদারুণ অতৃপ্ত পরিসমাপ্থিতেই প্রতাপ শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের পরিণতি। 

'রুষ্ণকান্তের. উইলে আর একটি ব্যর্থ পরিণামসস্তাবী প্রেম রোহিণী- 
গোবিন্দলালের । প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের গৃহের সান্মকটে চিত্রানদী প্রবাহিত--- 

*্ধীরে ধীরে শীর্ণশবীরা চিত্রানণী বহিতেছে--তীরে অশ্ব, কদস্ব, আত্ম, 
খজুর প্রভৃতি অসংখ্য বুক্ষশোভিত উপবনে কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া 
ডাকিতেছে।”১৯ 

চিত্রার প্রবাহের পাশে রোহিণী গোবিন্দলালের প্রেমন্বপ্নুকে মাদকতায় 
ভরিয়ে তুলেছে পাপয়া, দোয়েলের গান। এই অভিশপ্ত প্রেমেরও পরিণতি 
ভয়ঙ্কর হয়ে এসেছে নায়ক-নায়িক।র জীবনে । 

নির্জন নদীতীবের একটি প্রাণময় নিসগ শোভাও এখানে প্রস্ষুটিত। 

(ক) পকুঞ্মধো ভ্রমরগুঞ্রন। কোকিলকুজন, সেই ক্ষুদ্র নদ্রীতরঙ্গচালিত 
রাজহংসের কলনাদ। সেই যূথী, জাতি, মঙ্গিকা, মধুমালতী-*."*-যুবতীর".* 
কটাক্ষের মাধুর্ধেই এই সকলের সম্পূর্ণ ক্ষতি হইতেছে ।”২০ 

কোকিল, ভ্রমর, রাজহংস এথানে অন্যান্য পাখী ও ফুলের সঙ্গে মিলে 
প্রকৃতিকে স্থন্বরতর করেছে, গোবিন্দলাল রোহিণীর মিলনের দিনগুলোকেও 
আরও মাদকতায় ভরিয়ে তুলতেও সহায়তা করেছে। 

লেখক রাজহংসকে অন্যত্র দয়িতের প্রতীক হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। 

“মণালিনী”ভে মুণালিনী ভিখারিণী গিরিজায়ার মুখে স্বামী হেমচন্দ্রের রচিত 
গান শুনে তার প্রতুযত্তরে আপন অবস্থা জানিয়ে গিরিজায়াকে যে গান শিখিষে- 
ছিলেন সে গানের রাজহংস'কে দগনিত হেমচন্দ্রের প্রতীকরূপেই বর্ণনা করেছেন। 

কখনও মৃণালনী জলে রাজহংসের লীলা বর্ণনাছলে হেমচন্দ্রের সঙ্গে তার 
প্রণয় ও ভাগ্যবিডন্বনার চিত্রটি তুলনামূলকভ।সে উপস্থাপিত করেছেন। 

"চন্দ্রশেখর” গ্রন্থে শৈবলিনী। যখন দয়িত প্রতাপকে লাভ করবার দুরাকাজ্ছার 
ফস্টরের ষড়যন্ত্রে গৃহত্যাগ করেছিলেন তখন ফস্টরের বজরায় নিদ্রিত। শৈবলিনী 
শ্বপ্প দেখছিলেন__ 


১৯। বুষ্ণকান্তের উইল £ ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ । 
২০। কুষ্ককান্তের উইল £ ২য্প থণ্ড, €&ম পরিচ্ছেদ । 


৩৩৫, 


“সেই ভীম! পুষ্করিপীর চারিপাশে জলসংস্পর্শপ্রাধি-শাখারাজিতে বাপীতীর 
অন্ধকারের রেখাযুক্ত শৈবলিনী যেন তাহাতে পঞ্ম হইয়। মুখ ভাসাইয়1 রহিয়াছে । 
সরোবরের প্রান্তে যেন এক ন্থবর্ণনিমিত বাহ্রহংস বেড়াইতেছে-_তীরে একটি 
শ্বেত শূকর বেড়াইতেছে। রাজহংস দেখিয়া, তাহাকে ধরিবার জন্য শৈবলিনী 
যেন উৎসুক হইয়াছে; কিন্ধু রাজহংস তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া 
চলিয়া যাইতেছে । শৃকর শৈবলিনীপদ্মকে ধরিবার জন্য ফিরিয়া বেড়াইতেছে, 
রাজহংসের মুখ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু শুকরের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে 
যেন, ফস্টরেব মুখের মত। শৈবলিনী রাজহংসকে ধরিতে যাইতে চায়। কিন্ত 
চরণে মৃণাল হইয়া! জলতলে বদ্ধ হইয়াছে--তাহার গতিশক্তি রহিত। এদিকে 
শুকর বলিতেছে, “আমার কাছে আইস, আমি হাস ধরিয়া দিব।”২১ 

প্রতাপের রূপ ও ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠতা ও শৈবলিনীর প্রেম প্রতাপকে শৈবলিনীর 
অবচেতনমনের কল্পনায় হংসরাজের আনন দিয়েছে । রূপলুব্ধ ফস্টর পেয়েছে 
শুকরের আকৃতি । প্রতাপকে পাওয়ার জন্য শৈবলিনীর অশাস্ত তৃষা ও 
ফস্টরের সঙ্গে পলায়ন করে প্রতাপকে লাভ করার উন্মত্ত আকুলতা শৈবলিনীর 
ছপ্রের পন্ম, রাজহংস ও শুকরের রূ”কের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। 

সুতরাং এই উপন্যাসেও ঝাজহংসকে দয়িতের প্রভীকরূপে দেখতে পাই। 
বাংলাদেশের নিসর্গ-সৌন্দর্যকে সংগীতময় করেছে তার বিহঙ্গকাকলী। তার 
নদী, তরু, পুষ্পরাজির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে পক্ষিকুল। | 

“বিষবুক্ষ'-এর একটি প্রভাত বর্ণনায়_- 

“বহু কুম্ুমরাশিতে বুক্ষাদি মণ্িত হইয়া! রহিয়াছে--তছৃপরি প্রভাত- 
মধুলুব্ধ মক্ষিকাসকশ দলে দলে ভ্রামিতেছে, বসিতেছে, উডিতেছে, গুন্‌ গুন্‌ 
শব করিতেছে এবং মন্গষ্যের চারত্রের অনুকরণ করিয়া এফটা একটা বিশেষ 
মধুযুক্ত ফুলের উপর পালে পালে ঝুঁকিতেছে। বচিত্রবর্ণ অতি ক্ষুদ্র পক্ষিগণ 
প্রন্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছোপরি বুক্ষফলবৎ আরোহণ করিয়া পুষ্পরস পান করিতেছে, 
কাহারও কঠ হইতে সপ্ুম্থর-সশ্মিলিত ধ্বনি নির্গত হইতেছে। প্রভাতবামুরর 
মন্দ হিল্লোল পুম্পভারাবনত ক্ষুদ্র শাখা ছুলিতেছে---পুষ্পহীন শাখানকল ছুলিতেছে 
না।”২২ 


২১। চন্দত্রশেখর £ ২য় খণ্ড, ৬ষ্ট পরিচ্ছেদ । 
২২। বিষবৃক্ষ£ ২৩শ পরিচ্ছেদ । 


৩৩৩ 


“ইন্দিরা”্র কালাদীঘির তীরে ইন্দিরার জলে ও আকাশে পাখীর সৌন্দধর্শনে 
'মৃদ্ধতা ও আকাশে মানসবিহার-_ 

“জলের উপর জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে--ম্বহি পবনের মু মৃহ 
তরঙহিল্লোলে স্ষটিকভঙ্গ হইতেছে--- 


আকাশপানে চাহিয়া দেবিলাম'**নভন্তলে উড্ডীন ক্ষুদ্র পক্ষীসকলের শীলিমা- 
মধ্যে বিকীর্ণ রুষ্ণবিন্দুনিচয়তুল্য শোভা! মনে হইল, এমন কোন বিদ্যা নাই 
কি, যাতে মানুষ পাখী হইতে পারে? পাখী হইতে পারিলে আমি এখনই 

 উড়িয়। চিরবাঞ্চিতের নিকট পৌছিতাম ।৮২৩ 

“যুগলাঙ্ুরীয়' উপন্যাসে তাম্রলিগ্তনগরের সমুদ্রতীরের একটি পক্ষিশোভিত 
সৌন্দর্যের বর্ণনা_- 

প্হামাজীর অঙ্গে রজতালস্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর 
পক্ষিকুল শ্বেতরেখা সাজাইয়! বেডাইতেছে। হিরণ্মরী সব দেখিলেন, নীলজল 
দেখিলেন, "*দ্ুরবর্তী৷ অর্বপোত দেখিলেন, নীলাম্বরে কুষ্ণবিন্দুবৎ একটি পক্ষা 
উড়িতেছে, তাহাও দেখিলেন ।৮২৪ 

চন্দ্রশেখরে' পলাতকা৷ শৈবলিনা গৃহস্থজীবনের স্বৃতিতে পক্ষী-- 

“সেই করবীর সর্ব্বেচ্চ শাখা"*'নীলাকাশকে আকাজ্ষা করিয়৷ ছুলিত, 
কথন তাহাতে ভ্রমর বা ক্ষুদ্র পক্ষী আশিয়! বসিত। তাহ! মনে পড়িল।"* 
পিঞ্জরে স্ফুটবাক্‌ পক্ষী, গৃহপার্থে স্বম্বাদু আম্রের উচ্চ বুক্ষ-_সকল ন্মরণপটে 
চিত্রিত হইতে লাগিল ।”২৫ 

'আনন্দমঠে” পাত্রশেষে প্রভাতের আগমনঘোষণা-_ 

“সেই জনহীন কানন, এতক্ষণ অন্ধকার শব্বহীন ছিল--এখন আলোকময়্ 
__পক্ষীকুজনশবিত হইয়! আনন্দময় হইল।*'*”২৬ 

স্থড়ঙ্গপথে সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র | 

“সহ্‌স! তাহাদিগের চক্ষে প্রাতঃহ্ধ্যের রশ্মিরাশি প্রভাপিত হইল । চারিদিক 


২৩। ইন্দিরা ঃ ২য় পরিচ্ছেদ । 

২৪। যুগাললুরীয় £ ১ম পরিচ্ছেদ । 

২৫1 চন্দ্রশেখর £ ২য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ । 
২৬। আনন্দমমঠ £ ১ম খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ 
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হইতে মধুক পক্ষিকুল গাহিয়া' উঠিল।-**৮২৭ 

আনন্দারণ্যের নিসর্গশোভায় পক্ষিসমাবেশ-- 

“ক্ষুদ্র নদী কল্‌ কল্‌ শবে বহিতেছে।***-**ছেই পাশে শ্যামল শোভাময় 
নানাজাতীয় বৃক্ষ নদীকে ছায়া করিয়া আছে। নানা জাতীয় পক্ষী বৃক্ষে বসিয়া 
নানাবিধ রব করিতেছে । সেই রব--সেও মধুর-মধুর নদীর রবের সঙ্গে 
মিশিতেছে। তেমনি করিয়! বৃক্ষের ছায়া আর জলের বর্ণ মিশিয়াছে। 


মাথার উপর দোয়েল ঝঙ্কার করতে লাগিল । পাপিয়া স্বরে আকাশ 
প্রাবিত করিতে লাগিল। কোকিল দিঙ্‌মগুল প্রতিধ্নিত করিতে লাগিল। 
“ভূঙ্গরা” কলকণে কানন কম্পিত করিতে লাগিল। পদতলে তটিনী মৃদু 
কল্লোল করিতেছিল ।”২৮ 
মন্ুম্যেতর প্রাণী 

বঙ্কিমচশ্দ্ের উপন্তাসে ফুল পক্ষী ইত্যাদির ন্যায় জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গেরও 
প্রভৃত ব্যবহার আছে। কমলাকান্তের দপ্তরে এগুলি রূপকের প্রয়োজনে 
ব্যবহৃত, অস্থাত্র গৃহস্থের জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী গৃহপালিত পশুরূপে এর 
আবিভূতি হয়েছে । রাজপুরুষ ও দৈন্যবাহিনীর সঙ্গে অপরিহাধভাবে দেখা 
দিয়েছে । বন্ভূমি ইত্যাদির বর্ণনায় শ্বাভাবিকভাবে এরা স্থান পেয়েছে, 
এছাড়াও আলঙ্কারিক প্রয়োজনেও এদের কিছু কিছু ব্যবহার করা হয়েছে। 
এইখানে পক্ষিব্যতিরিক্র অন্যান্য মনুষ্তেতর প্রাণীর তালিকা ও পরিচয় আহরণ 
করা হল। 

বাংলাপাহিত্যে অশ্বারোহীরূপেই যেন বহ্কিমচন্দ্রের প্রবেশ । “ছুরগেশনন্দিনীঃতে 
যে অশ্বারোহী বিষুপুর থেকে গঙম!শ্াাঞণের পথে যাত্রী করেছিলেন তার 
অন্য নাম বাংলাসাহিত্যে সব্যসাচী বহ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের এঠিহাপিক বা 
অর্ধএতিহাসিক উপন্যাসাবলীতে অশ্ব .এতবার এতভাবে, উপস্থিত হয়েছে যে 
তাদের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া অনভ্ভব। ছুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখব, রাজসিংহ, 
আনন্গমঠ ও সীতারাম- সর্বত্রই অপরিহাধভাবে অশ্ব ও অশ্বারোহীর সাক্ষাৎ 
মেলে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুর্গেশনন্দিনীর প্রারস্ত-পরিচ্ছেদধে 


২৭। আনন্দমঠ $ ১ম খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ! 
২৮। আনন্দমঠ : ১ম খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ । 
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জগৎসিংহের ছুর্যোগের মধ্যে অস্বারোহণে যাত্রা, রাজসিংই” উপন্যাসে 'মাণিকলাল” 
কক স্থকৌশলে অশ্ব ও অগ্তর অপহরণ, 'সীতারামে'র প্রথম পরিচ্ছেদে 
সীতারামের অশ্ব নিয়ে গঙ্গারাষের পলায়ন এবং শান্ত কতৃক লিগুলেকে 
ভূতলে নিক্ষেপ করে অশ্বযোগে তিরোধান । সামাজিক উপন্যাসেও কোথাও 
কোথাও প্রাসঙ্গিকভাবে অশ্বের উল্লেখ আছে। যেমন “কৃষ্ণকাস্তের উইলে, 
( ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ ) একাকিনী ও ছূর্জনদ্বারা আক্রান্তা রোহিণী অশ্বারোহী 
হরলাল ছার উদ্ধার পেয়েছিলেন। ছুর্গেশনন্দিনী* “মৃণালিনী”, 'বরাজসিংহ” 
“চন্দ্রশেখর”, 'আনন্দমঠ” ও “সীতারাম” প্রভৃতি এঁতিহাসিক এবং ইতিহাসমিশ্রিত 
উপন্যাসে যোদ্ধা! ও সৈনিকপুরুষদের সঙ্গে অশ্ব সর্বত্রই রয়েছে । 

“কমলাকাস্তের পত্র” পধায়ে 'পলিটিকস্‌” নামী রচনায় একটি ভিক্ষার্থী 
কুকুরের ছবি-_-যে অন্নভোজ্নরত শিবে কলুর পুত্রের কাছে এক মুঠো ভাত 
এবং একটি মাছের কাটার জন্য ল্যাজ নেডে, কাতধ মিনতি জানিয়ে, 
পলিটিক্যাল এজ্িটেশন* করছে আর পরিশেষে কলুগৃহিণীর ইষ্টকাঘাতে আওনাদ 
তুলে পালিয়েছে। কমলাকান্ত এর মধ্যে ভারতীয় এবং অন্থান্য ছুর্বল রাজনীতির 
স্বরূপ দেখেছেন-_-ভিক্ষাপ্রার্থনা, প্রহার ও পলায়ন। স্থতীত্র ব্যঙ্গের ছার! 
কুকুর চিত্রিত। সাহিত্যে তার বিচিত্র বর্ণনা । 

“অতি দুরস্থ কুকুররব* ( কপালকুগুলা, ৪র্থ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ )। 

“কদাচিৎ একট? কুকুর” ( বিষবৃঙ্ষ', ১৮শ পরিচ্ছেদ ) 

নগেন্দ্রের অস্তঃপুরে ভাতের উমেদারিতে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে কাঙালী 
এবং কুক্ধুর বসে আছে। ( বিষবৃক্ষ, ৭ম পরিচ্ছেদ ) 

বেলা দ্বিপ্রহবের সময় শ্রীশচন্দ্রের কলিকাতাস্থ বাড়ীর বৈঠকথানার পাপোষে 
মাথা বেখে “একটা দে! অাশলা গোছ টেরিয়র | ( বিষবুক্ষ, ১৫শ পরিচ্ছেদ ) 

“কমলাকান্তে বিড়াল নামীয় প্রবন্ধে ম্মরণীয় চব্িত্র বিড়াল ইংরেজ লেখক 
লী হাণ্টের [05 081 9 10571165105 থেকে রচনাটি অস্ক- 
প্রাণিত। বিড়াল এধানে ক্ষধিত দরিব্রজনের প্রতিনিধি, নৈয়ায়িক, কূট তাকিক। 
“ণ্দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না”--এই সত্যটি সে কমলাকাস্তের কাছে উপস্থিত 
ক'রে প্রমাণ করে দিয়েছে, তার "হাড়ি খাইবার 1181) আছে” এবং তার" 
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“যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিস উপবাস 
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করিবেন। তাহাতে যদি তাহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে 
তিনি শ্চ্ছন্দে চোরকে ফালি দিবেন।” ( কমলাকাস্ত £ ১৩শ সংখাণ--বিড়াল ) 

“বিড়ালের উমেদারি করে না তার! বিনা অন্থমতিতেই থাস্ত লইয়া 
খাইতেছে।* ( বিষবৃক্ষ £ "ম পরিচ্ছেদ ) 

শ্রীশচন্দ্রের অন্তঃপুরে মধ্যাহ্ুকালে যখন কমলমণি উল বুনছেন, এবং সতীশচন্্র 
সন্দেশ খাচ্ছেন, তখন একটি বিড়াল “থাবা পাতিয়! বসিয়! উভয়কে পধবেক্ষণ 
করিতেছিল |”, বঙ্কিমচন্দ্র রসিকতা করে বলেছিলেন, বিড়াল যেন গম্ভীর 
হয়ে ভাবছে যে তার জন্য আহারের ব্যবস্থা না করে মনুষ্যজাতি উলবোন। 
এবং পুতুলখেলার মত তুচ্ছ কাজ ক'রে, ভবিষ্াতি এদের কি গতি হ'বে, 
ভাবতে ভাবতে উদাসীন বেডাল সেখান থেকে চলে গেল। (বিষবুক্ষ £ ১৫শ 
পরিচ্ছেদ ) 

কুষ্ণকান্তের উইল ২য় পরিচ্ছেদে রূপসী রোহিণী যখন রম্ধনে ব্যাপূত তখন 
দূরে প্রতীক্ষমান একটি বিডালের প্রতি “বিষপূর্ণ মধুর কটাক্ষ” নিক্ষেপ করছিল 
এবং “বিড়াল সে মধু কটাক্ষকে ভঙ্জিত মত্ম্যাহারের নিমন্ত্রণ মনে করিয়া 
অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছিল, এমত সময়ে হ্রলালবাবু জুতাসমেত মস্মস্‌ 
করিয়া! ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন” (কুষ্ণকান্তের উইল : ১ম খণ্ড, ৩য় 
পরিচ্ছেদ ) 

এই অংশটিতে বোহিণীর কটাক্ষক্ষেপণে তার চরিভ্রের একটি দিক যেন 
প্রতিফলিত হয়েছে এবং এই বিড়ালের মধ্যে গোবিন্দলাল "জাতীয় পুরুষের 
একটি স্ুক্মু সঙ্কেত যেন নিঠিত আছে। 

'কুষণকান্ের উইল” একটি বিশেষ প্রতীকী প্রয়োজনে বিড়াল ব্যবহৃত 
হয়েছে । গোবিন্ধলাল যখন কোফিলকূজিত বসস্তসন্ধ্যায় বারুণীতীবস্থ গৃহে 
জলমগ্া রোহিণীর মৃচ্ছিতদেহে প্রাণসঞচাবের জন্ত তার অধরে ফুৎকার দিয়েছেন 
তখনই যেন সর্বনাশের বজ্রধবনি নিঃশবে নিনাদিত হয়েছে। শিল্পী বঙ্কিম এই 
একান্ত ছুর্লগ্লটিকে মাত্র একটি প্রতীকের সাহায্যে অভিব্যক্ত করেছেন। 

“সেই সময়ে ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া, একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। 
বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।+ 
(কষ্ণকান্তের উইল--১ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ ) 

“কপালকুগ্ডলা'র প্রথমাংশে একাধিক স্থানে ব্যাত্রের উল্লেখ আছে। “আ:, 
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তোর নবকুমারাক আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে। (শিয়াল ব্যাঙ্জ 
অর্থে ব্যবহৃত ) (১ম থণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ )। কাপালিক নবফুমাকে বলেছেন, 
“নিবিল্লে তিষ্ঠ, ব্যান্ের ভয় করিও ন11*, (১ম থণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ )। 
তীর্ঘযাত্রীদের কাল্পনিক ব্যানত্রের বিবরণও উপাদেয় ; প্প্রত্যাগত যাত্রীর মধ্যে 
অনেকে নিশ্চিত করিয়! কহিয়াছিলেন যে, নবকুষারকে ব্যান্রমুখে পড়িতে 
তাহার! প্রত্যক্ষই দৃষ্টি করিয়াছিলেন । কখনও কথনও ব্যাস্্রটার পরিমাপ লইয়া 
তর্কবিতর্ক হইল $ কেহ বলিলেন, পব্যাস্্টা আট হাত হইবেক--* কেহ 
বলিলেন, পন! প্রায় চৌদ্দ হাত।* পূর্বপরিচিত প্রাচীন যাত্রী কহিলেন, প্যাহা 
হউক, আমি বড রক্ষা পাইয়াছিলাম। ব্যান্রট1! আমাকে আগ্নে তাড়া করিয়াছিল, 
আমি পলাইলাম ; নবকুমার তত সাহসী পুরুষ নহে) পালাইতে পারিল 
না।৮ (২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ )। | 

দস্থ্যদল কর্তৃক লুষ্টিতা ও মর্মপীড়িতা ইন্দির! ব্যান্রের হাতে মৃত্যুকামনা 
করেছে 

"এমন সময়ে দূরে কি একটা বিকট গঞ্জন হইল। মনে করিলাম, বাঘ। 
মনে একটু আহ্লাদ হইল। বাঘে খাইলে সকল জ্বাল! জুডায়। হাড়গোড় 
ভাঙ্গিযা, রক্ত শ্বধিয়া খাইবে। ভাবিলাম তাও সহা করিব; শরীরের কষ্ট বৈ 
ভ না। মরিতে পাইবো, সেই পরম স্থখ। অতএব কান্না বন্ধ করিয়া, 
একটু প্র্ু হইয়া, স্থিরভাবে রুহিলাঘ, বাঘের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। 
পাতার যতবার ঘস্‌ ঘস্‌ শব হয়, ততবার মনে করি, এ সর্বহুঃখহর প্রাণ- 
সিগ্ধকর পাঘ আপিতেছে। কিন্তু অনেক রাত্রি হইল, তবু৪ বাথ আসিল 
না। হতাশ হইল্ম |” (ইন্দিরা; ৩য় পরিচ্ছেদ) 

রাজ্রসিংহপুত্র কুমার জয়সংহ আকস্মিকভাবে যেখানে মোগলটম্য ধ্বংস 
করেন সেখানে তকে ব্যাত্রের সঙ্গে উপমিত করা হযেছে £ 

“এমন সময় সপ্ত পথিকের উপর যেমশ বাঘ লাফাইয়! পড়ে, কুমার জয়সিংহ 
তেমনই শাহজাদা আকবরের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। বাঘ প্রায় সমস্ত 
মোগলকে দংঘ্রামধ্যে পৃরিল-স্প্রায় কেহ বাচিল না। পঞ্চাশ সহশ্র মোগলের 
মধ্যে অল্পই ফিরিল। (রাজপিংহ £ ৭ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ ) 

হুর্যযমুখী যখন শুনলেন নগেন্দ্রের আর নুধ্যমুখীতে স্থখে নাই, তার মন-. 
প্রাণ কুন্দগত, তখন ভূলুষ্টিতা৷ স্ু্ধ্যমুখীর নির্মম যন্ত্রণার নীরব দর্শক নগেন্দ্রনাথ-- 
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(লেখক তৃলন। করেন £ “হত্যাকারী ব্যান্্র যেরূপ হত জীবের যন্ত্রণা দেখে, নগেন্দ্ 
সেইরূপ স্থিরভাবে দীড়াইয়া দেখিতেছিলেন |” €বিষবৃক্ষ ঃ ২১শ পরিচ্ছেদ )। 

“সেই নিবিড় অরণ্য ব্যাস্ত, ভল্ল কাদিতে অতিশয় ভয়ানক ।” 

ক্যাপটেন টমাস শিবগ্রামে ষে ডনি ওয়ার্থের অতিথি ছিলেন, সেই ডনি 
ওয়ার্থ উক্ত অরণ্যে ভয়ঙ্কর ব্যাস্্রের হাতে পড়েছিলেন। টমান এই অরণ্যে 
ব্যাপ্রের সন্ধানে প্রবেশ করে সন্ন্যাসীবেশিশী শাস্তিকে দেখতে পান। 
( আনন্দমঠ £ ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ ) 

“রবের মধ্যে দূরে ব্যাদ্রের হুঙ্কার” ভবানন্ন আত্মদ্বন্দে জর্জরিত হয়ে এই 
ভীষণ অরণ্যে চিস্তামগ্ন । (আনন্দমমঠ £ ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ )। 

“কপালকুগুলা”য় বনভূমির নৈশরূপ বর্ণনায়-_“কোথাও তলস্থ শুক্কপত্রমধো 
উরগঙ্জাতীয় জীবের কচিৎ গতিজনিত শব” (ধর্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ )। 

দন্থ্যলাঞ্ছিতা ইন্দিরার মৃত্যুকামনায় সাপের কল্পনা-_“'তখন মনে হইল, 
বড ঝোপজঙগল সেইখানে সাপ থাকিতে পারে । সাপের ঘাড়ে প1 দিবার 
আশায় সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলাম । তাহার ভিতর কত বেড়াইলাম। 
হায়! মনুষ্য দেখিলে সকলেই পালায়_-বনমধ্যে কত সর্সর্‌ ঝট.পট. শব্ধ 
সুনিলাম, কিন্তু সাপের ঘাডে ত পা পড়িল ন17**"* (ইন্দির। £ ৩য় পরিচ্ছেদ) 

আত্মগ্নানিতে জর্জরিত ভবানন্দ এই সর্পময় ভগ্ন অট্রালিকায় একটি কক্ষে 
চিন্তাবিষ্ট । “সেখানে অসংখ্য সর্পের বাস।” (আনন্দমঠ £ ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ট 
পরিচ্ছেদ )। 

সর্পের বিশেষ ভূমিকা ৬ষ্ঠ খণ্ডে, ৭ম পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। অওরংজেবের 
রোধাগ্সিদপ্ধ মবারককে গোপনে বধ করবার জন্য পিঞজরাবদ্ধ সর্প ব্যবহার করা 
হয়েছে । অংশটিতে নাটকীয়তা এবং টটিজ্র্য আছে £ 

“তখন মবারক জুতা খুলিয়া একটি পিঞ্ুরের উপর পা দিলেন। সর্প 
গঞ্াইয়া আসিয়া পিজরার ছিত্রমধ্য হইতে দংশন করিল।* (রাজসিংহ ৬ 
খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ ) উপমার্থে একটি চিত্র ফুটে ওঠে। 

এখন উদ্দয়পুরে কি এমন সাপ পাওয়া যায় না! যে, এই কালতুজঙ্গীকে 
দংশন করে? মানুষী কালভূজঙ্গী কি ফণিনী কালতূজঙ্গীর দংশনে মরিবে না1” 
মবারককে সর্পদংশনে হত্যা করিয়ে জেব-উন্লিসার অনুতাপজালার চিন্তা । 
€রাজসিংহ £ ৮ম খণ্ড ৪র্ঘ পরিচ্ছেদ ) 
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এফলে বিষ আছে, উদ্চানে সর্প আছে |” ( কমলাকান্ত--কে গায় &?) 
'উপমারপে সর্প £ 

“অসংখ্য কৃষ্কোজ্জল ভূজঙ্গের বাহুতুল্য, আগুল্ফলদ্বিত কেশরাশি”-_- 

(কপালকুগ্ডল? ; ৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ) 

“দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণ1 তুলিয়া দাড়ায়, তেমনি উন্মারদিনী যবনী 
'মাথ! তুলিয়া দাড়াইল।” ( কপালকুগডলা ₹ ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ) 

শৈবলিনীর স্বপ্র ও নরকদর্শনে বিভীষিকারূপে সর্পের উল্লেখ । সপ যেন 
তার পাপদাহনের প্রতীকং “অগণিত, শতহস্তপরিমিত, সর্পগণ অযুত ফণা 
বিস্তার করিয়া, শৈবলিনীকে জড়াইয়া৷ ধরিতেছে ) অযুত মুণ্ডে মুখব্যাদদান 
করিয়া শৈবলিনীকে গিলিতে আসিতেছে । সকলের মিলিত নিঃশ্বাসে প্রবল 
বাত্যার ন্যায় শক হইতেছে । চন্ত্রশেখর আসিয়া এক বৃহৎ সর্পের ফণা 
চরণ স্থাপন করিয়া দাড়াইলেন ; তখন সর্পসকল বন্যার জলের ন্যায় সরিয়া 
গেল।৮ (চন্দ্রশেখর £ ৪র্থ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ )। 

প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গেই ৪র্থ খণ্ডের ৪র্থ পরিচ্ছেদে সর্পারশ্যের কল্পনা--“সেই 
গুহাপ্রান্তে সহস। নরক স্থষ্ট হইল-_সেই পৃতিগন্ধ..*......সেই সর্পারপ্য, সেই 
বদর্ধ্য কীটরাশিতে গগন অন্ধকার 1১ 

হস্তীর আক্রমণে বখতিয়ারের জীবননাশের উপক্রম, কিন্ধু শত্রুকে স্বয়ং বধ 
করবার অভিপ্রায়ে হেমচন্দ্র তাকে উদ্ধার করেছিলেন--মাধবাচার্ধ্য ও হেমচন্ের 
সংলাপে তা জান! যায়। ('ম্বণালিনী, ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । ) 

(মূল অধ্যায়টি “মৃণালিনী"র প্রথম মুদ্রণে ছিল, পরে বজ্জিত কর! হয় )। 

হাতী, ঘোড়া ও বানরের, প্রাসঙ্গিক উল্লেখ “বসন্তের কোকিল" ( কমলা- 
কান্তের পরগডরে ) রচনাটিতে আছে। 

'আনন্দমঠের ৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ ছিয়াত্বরের মন্বস্তরের প্রভাবে শ্মশানভূমি 
বাংলার এক হ্ৃদয়বিদারী চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। এই অংশে বহু জীবজন্ত 
ও সর্প ইত্যাদির উল্লেখ আমরা একই সঙ্গে দেখতে পাই। এগুলি আৰু 
পৃথকভাবে বিন্যাস কনা হল না। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আমরা উদ্ধ'তিটি আহরণ করছি। 

“জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যে স্থান মহ্স্তের হুথের স্থান ছিল, সেখানে 
নরমাংসলোলুপ ব্যাজ আদিয়া হরিণাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। 
«যেখানে সুনারীর দল অলক্তান্কিতচরণে চরণতৃষণ ধ্বনিত করিতে করিতে, 
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বয়চ্তার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে করিতে, উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে যাইত, 
সেইখানে ভন্গুকের বিবর প্রস্তত করিয়া শাবকাি লালন-পালন করিতে লাগিল। 
যেখানে শিশুসকল নবীনবয়সে সন্ধ্যাকালের মল্লিকাকুহ্থমতুল্য উৎফুল্ল হইয়া 
হৃদয়তৃষ্চিকর হান্য হাসিত, সেইধানে আজি যুথে যৃথে বন্য হস্তিসকল মদমত্ত 
হইয়া বৃক্ষের কাণ্পকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যেখানে ছুর্গোৎসব হইত, 
সেখানে শুগালের বিবর, দোলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, নাটমন্দিরে বিষধর সর্পনকল 
দিবসে ভেকের অন্বেষণ করে ।” আনন্দমঠ £ ৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 

এই বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসন্দেহে কালিদাসের “রঘুবংশম্, কাব্য দ্বারা 
সম্ভবতঃ অচেতনভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। পরিত্যক্ত অযোধ্যা নগরীর বাজলক্ষ্মী 
মহারাজ কুশের সম্মূথে মধ্যরাত্রে উপনীতা হয়ে সেই মহানগরীর রিক্তত! 
এইভাবে বর্ণনা করেছেন। 

“নিশান ভাম্বত-কলনুপুরাণাং য সঞ্চরোহভূদভিসারিকাণাম,। 

নদনুখোক্কাবিচিতামিষামিষাভিঃ স বাহৃতে রাজ-পথ: শিবাভিঃ ॥ ১২ ॥ 

আশ্ফালিতং যৎ প্রমদা-করাগ্রেমৃদঙ্গ-ধীর-ধ্বনিমন্বগচ্ছৎ্ | 

বন্যৈরিদানীং মহিষৈস্তদস্তঃ শূঙ্গাহতং ক্রোশতি দীবিকাণাম্‌ ॥ ১৩॥ 

বৃক্ষেশয়! যষ্টি-নিবাস-ভঙ্গান্মদঙ্গ-শব্বাপগমাদলাশ্াঃ | 

প্রাধ। দবোক্কাহতশেষবহাঃ ক্রীড়াময়ূরা বনবহিণত্বম্‌ ॥ ১৪ ॥ 

সোপানমার্গেষু চ যেষু রাম! নিক্ষিুযত্যশ্চরণান্‌ সরাগান্‌। 

সষ্ো হতন্তস্কৃভিরন্তিপ্ধং ব্যাপ্ৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে | ১৫ ॥ 

চিত্রদ্বীপাঃ পল্মবনাবতীর্ণাঃ করেমুভি্তমণালভঙ্গাঃ | 

নখাস্কুণাঘাতবিভিন্ন-কুস্তাঃ সংরব্ধ-সিংহপ্রহথতং বহস্তি ॥ ১৬ ॥ 

স্তস্ভেষু যোষিৎপ্রতিযাতনানামৃৎক্রান্ত বর্ণক্রম-ধূলরাণাম্‌। 

স্তনোত্বরীয়াণি ভবস্তি সঙ্গান্িমোকি-পট্টাঃ ফণিভিবিমুক্তাঃ ॥ ১৭ ॥* 

[পূর্বে আমার যে নগরীতে, দীপ্তি-কলোজ্জল নৃপুরধারিণী সীমস্তিনীরা 
রজনীযোগে নির্ভয়ে রাজপথে বিচরণ করিতেন আর তীহাদের রত্বধচিত 
নৃপুরালোকে রাজন-বর্ঘ আলোকিত হইত, এখন সেই নগরীর সেই সকল 
রাজপথে আমিষলোলুপ উক্কামুখ শৃগালশ্রেণী বিকট শব করিতে করিতে ইতস্তত: 
ছুটাছুটি করিতেছে ।”+১২ 

পূর্বে যে সকল বাপীদদীঘিকার জলরাশি প্রমদাগণের বাহুবন্ীপ্রহত হককে 


৪6৪ 


ম্বদঙ্গবৎ ধীরধ্বনি করিত সেই দ্বীঘিকার জল এখন বন্তমহ্যাদিয় কঠিন 
শরঙ্গাঘাতে আর্তশাদ করিতেছে 1১৩ 

( নাগরিকগণের ) মৃবদঙ্গধবনিতে নৃত্যপরায়ণ ক্রীড়ামস্্রগণের বাসযষ্টি (দাড়) 
ভঙ্গ হওয়াতে এবং গহন কাননজবাত দাবানলক্ফুলিঙ্গে তাহাদের কলাপগুচ্ছ 
বিদগ্ধ হওয়াতে তাহার] এখন বন্যবহীর স্তায় হতশ্রী।১৪ 

পূর্বে বিলাপিপীগণ, হম্মমালার যে সকল সোপান অলক্তক-সিক্ত চরণ- 
বিন্তাসে সুরঞ্জিত করিতেন, সেই সকল সোপান এক্ষণে ম্বগঘাতী ভীষণ 
ব্যাপ্রপমূহের শোণিত-দিপ্ধ চরণাঘাতে আহত হইতেছে ।১৫ 

ভিত্বিগাত্রে চি ত্রত পল্মাবন ছিল, তাহাকে শোভিত করিয়াছিল বৃহৎ বৃহৎ 
মাতঙ্গ, করেণুর। প্রীতভরে তাহাদের মৃখালুভঙ্গ অর্পণ করিতেছে । এক্ষণে কৃপিত 
মবগেন্দ্রগণের সগর্জন লক্ষপ্রদানে ও প্রখর নখাঘাতে চিন্রাবলী হিন্নবিচ্ছিন্ন 
হইতেছে ।১৬ 

সৌবস্তত্তে সংযোজিত দারুময়ী রমণীমৃত্তির বর্ণবিন্যাস ক্রমশঃ ধৃসরতা-প্রাণ্ 
হইতেছে। মৃতিগাত্রে পরিত্যক্ত সর্পনির্মোক এক্ষণে তাহাদের অঙ্গাবরণস্বরূপ 
হইতেছে ।১৭ ] 

_রঘুবংশম্‌ ষোড়শ সর্গ; শ্লোক সংখ্যা ১২-১৭ 


বফষিষ--২২ ৪৫ 


ঝড়ে-মেখেরৌড্রে ও রাত্রিদ্িনের পালাবদলে মানুষ 


ঝড়ে মেঘে-বর্ধণে 2 
প্রকৃতির এই দ্বৈত শক্তির প্রকাশ-__ঝঞ্া এবং বর্ষণ সাহিত্যে চিরদিনই 
অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে । ঝড় যেন মানবিক অস্তত্বন্ের তীব্রতম 
মুহূর্তের প্রকাশ, তার জীবনে কঠিনতম ছুর্ধোগের প্রতীক । 
শেক্সপীয়রের “ম্যাকবেখ* নাটকে এইরকম একটি ভয়ঙ্করী রাজ্রিতেই দেখা 
দিয়েছে ভাকিনীরা, ম্যাকবেখের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করেছে তারা। উন্মত্ত লীয়ার 
যখন ঝড়ের রান্রে ছুটে চলেছেন তখন এই প্রাকৃতিক প্রচণ্ডততা যেন তীর 
স্বপ্নের সহযাত্রী । সংক্ষেপে বলা যেতে পারে মানবিক যে কোন প্রবল 
নাট্যমুহূর্ত রচনায়, যে কোন দুর্যোগময়তার সংকেতরূপে, পৃথিবীর স্বদেশে 
সর্বকালে ঝড় অত্যন্ত আকর্ষণীয় উপাদানরূপে গৃহীত হয়েছে। দৃষ্টাস্তত্ঘরূপ 
রবীন্দ্রনাথের “বিসর্জন” নাটকের পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য ম্মরণ করা যেতে 
পারে। শ্রাবণের শেষ রাত্রে প্রতিশ্রুত রাজরক্ত আনবেন জয়সিংহ--প্রতি- 
হিংসায় উন্মত্ত রঘুপতি তারই জন্য অপেক্ষা করছেন--গোবিন্দমাণিক্যের শোণিত- 
তর্পণে তিনি ত্রিপুরেশ্বরীর তৃষ্ণা দুর করবেন। নাটকেই এই নিদারুণ মুতে 
দেখা দিয়েছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি, যেশ মহাকালীর যহাক্ষুধায় উন্মাদিত হয়ে উঠেছে 
দিগ-দিগন্ত £ 
রঘুপাতি। “এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছে দেবী ! 
ওই রোষ হুহুংকার ! অভিশাপ হাঁকি 
নগরের স্পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ 
আজ তিমিররূপিণী! এ বুঝি তোর 
প্রলয়সজিনীগণ দারুণ ক্ষুধায় 
প্রাণপণে নাড়1 দেয় বিশ্বমহাতরু | 
আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস। 
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি এতদিন ছিলি 
কোথা দেবী? তোর খড়গ তুই না তুলিলে 
আমরা কি পারি? আজ কী আনন্দ, তোর 
চণ্তীমৃত্তি দেখে! সাহসে ভরেছে চিন্ত। 


ংশয় গিয়েছে; হতমান নতশির 
উঠেছে নৃতন তেজে। ওই পদরধ্বনি 
শুনা বা়। ওই আসে তো পুজ11”১ ৃ 
আমাদের বাংল। তথ ভারতীয় সাহিত্য বর্ধার বর্ণনায় মুখর । কালিদাস 
থেকে রবীন্দ্রনাথ পধস্ত, মন্দাক্রাস্ত। থেকে মেঘমল্লার পর্যস্ত এক উচ্ছৃসিত প্রাবুটস্তব। 
কিন্তু মাত্র প্রারৃতিক একটি আবির্ভাবরূপেই নয়, মানবের জীবনের সঙেও 
নিবিড় এঁক্যে বর্ধা বিধুত হ'য়ে আছে। 
*ধৃূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতাং সন্গিপাতঃ কঃ মেঘ: সন্দেশার্থা; 
₹ পটুকরণৈঃ প্রণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ। 
ইত্যোৎ্সুক্যাদপরিগণয়ন্‌ গুহ্যকস্তং যষাচে 
কামার্তা হি প্রকৃতিরুপণাশ্চেতনাচেতনেযু।”২ 
(ধৃম, জ্যোতিঃ, সলিল ও সমীরণ এই পদার্থ চতুষ্টয়ের সংমিশ্রণে 
সমৃৎ্পন্ন অচেতন মেঘই বা কোথায়, আর সবলেন্ত্রিয় প্রাণীর ছার! দেশদেশাস্তরে 
প্রেরণযোগ্য সংবাদই বা কোথায় ?--মেঘের হ্বারা সেই দূর অলকায় সংবাদ 
প্রেরণ যে কত দূর সম্ভব, বিরহোন্ত্ত যক্ষ সে কথা একবার ভাবিতেও 
পারিল না। অথবা যাহার! কামশরে জর্জরিত, তাহার চেতনাচেতন প্রভেদ 
করিবার শক্তিশুন্ত হইয় পড়ে ।) 
মেঘের সঙ্গে মানুষের এই আত্ীয়তাবোধ ব্ধার দিনে আত্মবিস্বৃতির 
কথা কালিদাস জানতেন । নি 
বিরহী যক্ষের দৃষ্টিতে দেখেও মেঘের মধ্যে চেতনার আরোপ অসত্য হয়ে 
যায় নি। মেঘদৃতের প্রসঙ্গ ছেড়েই দেওয়া যাক। খাতুসংহারে দেখি : 
“সশীকরাভ্তোধরঃ মত্তকুগরন্তড়িৎপতাকোইশনি শবামর্দন : 
সমাগতোরাজবদুপ্ধতছ্্ঠতির্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে--৮৩ 
(“কাধিনীগণের প্রি; উৎকটকাস্তি বিশিষ্ট বর্ধাকাল, রাজার স্তায় সমাগত 
হইল। জলকণাসংযুক্ত মেঘ ইহার মত্ত মাতঙ্গ। তড়িৎ ইহার পতাকা এবং 
অশনিশব ইহার মর্দিল |” ) 


১। বিসর্জন £ ৫ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
২। মেঘদূত £ পূর্বমেঘ £ প্লোকসংখ্যা ৫, কালিদাস। 
৩। খতুসংহার ; বর্ধাবর্ণনম্; গ্লোকসংখ্য। ১, কালিদাস। 


৪৭ 


এখানে যেমন বর্ধাকে 'রাজবছুদ্ধতছ্তি*্, বলে সমারোহমকর বর্ণনা করা 
হয়েছে, আবার তেমনি 'কামিজনপ্রিয়ঃ বলে মমারোহময় বর্ণনা! করা হয়েছে, 
আবার তেমনি “কামিজনপ্রিয়ঃ বলবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে মানবিকভাবে 
সম্পর্কান্থিত করা হয়েছে । এবং এই ধারায়, মিলন-বিরহ-অভিসার বাসকসজ্জা 
প্রভৃতি বিভিন্ন মানবিকলীলার মধ্য দিয়ে বর্ষা ভারতীয় সাহিত্যে প্রসারিত হয়েছে 
-_ঝস্কত হয়েছে পশ্চিমভারতের “কাঙ্জরী' গানে, পূর্বভাবতের বৈষ্বকবিতায়। 

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমজীবনে রচিত কবিতা-কাকলীতে এতিহাগত বর্ধার বিরহ- 
মিলনের অনুকৃতিধ্টী বিবরণ পাওয়া যাবে। 'ললিতা” নামীয় গাথাকাব্যে 
যে ঝড়-ঝঞ্ধার পরিবেশ আছে, তার সঙ্গে শেক্সপীয়র-কোলরিজ-বায়রণের সম্পর্ক 
অলক্ষ্য নয়। এই প্রপঙ্গে 'ললিতা' কাব্যের একটি ঝড়ের দৃশ্ঠ প্মরণ করতে পারি 


“গভীর জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাদ, 
থেকে থেকে উচ্চতর হ্বনে। 

পবন করিছে জোর, যেন সাগরের সোর, 
হস্কারে গরজে প্রাণপণে ॥ 

বারেক চঞ্চলাভায়, দেখি নীল মেঘ গায়, 
কটা মাথ! নাড়ে ক্ষিপ্তবন। 

পাতা উড়ে ঢাকে ঘনে, পরড়িতেছে ঘোর স্বনে, 
বড় বড় মহীরুহগণ ॥ 

ঘোরতর চীৎকার, লক্ষ লক্ষ অনিবার, 
মানুষ চিবায় ভূতগণে 

সমুদ্র সমান সোরে, বর্ষা আছাড়ে জোরে 
রেগে রেগে গঞ্জে বায়ু সনে॥ 

উপরি উপরি ধ্বনি, আছাড়ে সহশ্রাশনি 
থণ্ডে খণ্ডে ছেড়ে বা গগন। 

বিদারিয়ে বিটপীরে, বজ্গ্রি পোড়ায় শিরে, 


কাদে যত পিংহ ব্যাগ্রগণ ॥+8 
শুপন্যাসিক বষ্কিম শ্বমহিমায় অধিঠিত হয়ে মাত্র ইওরোপীর় বা ভারতীয় 
ধারার অন্থবত্তনই করলেন না, তিনি নিজন্ব বৈশিষ্ট্যে ওগুলিকে ওপন্তাসিক 


৪1 বহ্ধিমচন্দ্র--'ললিতা' কাব্য । 


স৪ি৯ 


£ চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে সমৃদ্ধ করলেন। তাদের একীভূত করলেন। 

বক্কিমচন্দ্রের প্রথম উপস্তাস ছুর্গেশনন্দিণীর প্রারস্তেই প্রবল মেঘাড়দ্বর বৃষ্টি- 
বিদ্যুৎ-ঝড়ের আয়োজন। এখানে লেখক ছুর্যোগের বিস্তৃত বর্ণনা না করে 
কয়েকটি ইঙ্গিতে তার তীব্রতাকে প্রকাশ করে একেবারে কাহিনীর অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করেন । এই ঝাঁডবৃষ্টিতে উপন্যাসে নিয্নলিখি ত প্রয়োজনগুলি সাধিত হয়েছে £ 

ভুর্ধোগের সন্ধ্যায় প্রান্তরের শৈলেঙ্বরের মন্দিরে আশ্রয়প্রারথী গ্রস্থনায়ক 
জগৎলিংহ ও নায়িকা তিলোত্তমা! এই নাট্যমুহ্্ত উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎকার 
ও প্রণর সঞ্চার। বাইরে প্রবল বর্ষণ, মন্দিরে সঙ্গিনীলহ তিলোত্তমা । জগৎ" 
সিংহের প্রবল করাঘাতে ভগ্রদ্ধার খুলিয় যাইবামাত্র যুবা যেমন মন্দিরাভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিলেন, অমনই মন্দিরমধ্যে অশ্ফ,ট চীৎকার ধ্বনি তাহার কর্ণে 
প্রবেশ করিল ও তন্ুহৃত্তে মৃক্ত দ্বারপথে বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে তথায় যে 
ীণ প্রদীপ জলিতেছিল তাহা নিবিয়া গেল।”৫ 

আর সেই মুহূর্তে মেঘের গর্জনে, বিদ্যুতের আলোয় খৈলেশ্বরের সাক্ষাতে 
তিলোত্তমা জগৎপিংহের হদয়বিনিময় হয়ে গেল। 

বীরেন্দ্রদিংহের পরিবার ও জীবননাট্যে মানপিংহের পুত্র জগৎসিংহের 
প্রবেশ ও একটি রোম্যান্টিক কাহিনীর ইতিহাসের সংগ্রামসংঘাতময় পটভূমিকার 
অনুপ্রবেশ ঘটেছে এই বগ্থাঙ্ষুৰ সন্ধ্যায়। 

নায়িকাকে এমনভাবে উন্মোচিত করা হয়েছে যে মনে হয় ভবিষ্যতে এমনি 
ছুর্ধোগের ভিতরেই বীরের বাহু দিয়ে তিলোত্বমাকে রক্ষা করবেন জগৎসিংহ। 
সেদিনের গ্রীন্মনন্ধ্যায় প্রকৃতির সেই ঘন ছুর্ধোগের মধ্যে প্রেম ও প্রলয়ের 
পূর্ববংকেত ঘোষিত হয়েছে । দুর্গেশনন্দিনীর এই প্রারস্ত উপন্যাসের কাহিনীর 
দিক থেকে একটা চমৎকার প্রতীকী পূর্বাভাস । জগৎসিংহ-তিলোত্তমার প্রথম 
প্রণয়, প্রণয়াভিসার, পাঠানের সেনাপতি ওসমান খা কতৃক বীরেন্দ্রপিংহের 
দুর্গ আক্রমণ, কাহিনীব্যাপী সংঘাতময়তা প্রথমদিনের ছুর্ষোগের সঙ্গে নাটকীয় 
নিপুণতায় »ংযুক্ত হয়ে এই প্রারন্তের সাংকেতিক (532)9০11) সার্থকতা এনেছে। 

্রস্থারভ্তের ছুর্ধোগের ফলেই নায়কনায়িকার প্রথম সাক্ষাৎকার ও কাহিনীর 
হুত্রপাত। সুতরাং পরিস্থিতি ও পটভূমিকান্থি এই. দুর্যোগের অন্যতর' 
উপযোগিতা । 


৫ | দুর্গেশনন্দিনী £ ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 


৩৪৬ 


প্রাকৃতিক ছুর্যোগের পটভূমিকায় দিগভ্রান্ত মান্থষের কাহিনী “কপালকুগুলা? । 
উপন্যসটিই নিসর্গকেন্দ্রিক। নিদর্গের বিভিন্ন শক্তি বিচিত্রভাবে গ্রন্থের পাত্রপাত্রীর 
ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে । কুদ্ছাঁটিকা মেঘাড়ম্বর, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্জ-বিছুৎ প্রভৃতি এই 
গ্রস্থে বিচিত্রন্ধপিণী। এরা কাহিনীর ঘটনাসংস্থানের পরিবেশ ও পটভূমি তৃতি 
করেছে, কখনো কখনো প্রতীক হয়ে উঠেছে; মধ্যে মধ্যে ছুই একটি আশ্চর্য 
নাট্যমূহূর্ত স্থটি করে উপন]|সের মহিমা বুদ্ধি করেছে। সর্বোপরি বর্ণনার কাব্যসৌন্দর্য 
পাঠককে মুগ্ধ করে । এখানে কথাশিল্পী বস্কিমচন্ত্রকে আচ্ছন্ন ক'রে তাঁর অস্তলীন 
কবিসত্তা 'অপরূপ মশৌন্দযে আত্মপ্রকাশ করেছে । . চিত্রশিল্পীর তুলিকা আর 
কবির লেখনী মিলিত হয়ে খনপ্রকৃতির দুর্যোগের ঘনঘট1 আর তার কেন্দ্রবতিণী 
কপালকুগুলার ভাবমগ্ন আত্মবিস্বতি এক অভিনব রসমৃত্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। 

'রাত্রিশেষে ঘোরতর কুম্কাটিক1 দিগন্ত ব্যাঞ্ধ করিয়াছিল ; নাবিকের1 দিড.- 
নির্ণয় করিতে শা পারিয়া বহর হইতে দূরে পভিয়াছিল।*-"-**আকাশ, নক্ষত্র, 
চক্র, উপকূল, কোনদিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না।*৬ 

এই দিগন্তব্যাপী কৃয়াশ। নাবিকদের দিক্ত্রীস্ত করল। সাগর প্রত্যাবর্তনকারী 
যাত্রীরা উৎকগায় অস্থির হয়ে উঠল। এই ঘটনারই পরোক্ষ ফল বেলাভূমির 
অরণে। নায়ক নবকুমারের বিসর্জন । নবকুমারের বনবাসের মধ্যেই কপালকুগুলার 
কাহিনীর স্থত্রপাত। কুজ্টিকার যলনিকা অপসারিত করবার পরে ধীরে ধীরে 
লেখক নায়ককে সমুদ্র, কাপালিক ও কপালকুগুলার জীবননাট্যে অন্ুপ্রবি 
করিয়ে দিলেন। কপালকুণ্ডলার গল্লারস্তের এই “কুঞ্থাটিকা' চিত্র অস্কনের মধ্যে 
বঙ্কিমচন্ত্রের ধাল্যআভজ্ঞতার প্রভাব আছে বলে অন্থমান করা যেতে পারে। 
পুর্ণচন্দ্র “বহ্কিষচন্দ্রের বাল্যকথা*র এক বসের কুয়াসার কথা৷ বলিয়াছেন। সে 
দিবসের কুয়াসা এমন হইয়াছিল যে কোলের মানুষ দেখা যার পাই। এত 
গভীর কুয়াশ! যে, কলেজ যাইবার কালে বেলা ১*ট1 ১১টার সময় নৌকায় 
উঠিয়া ওপারে যাইতে না পারিয়া মূলাজোভ বরাবর পৌছিল। পূর্ণচন্্র বলেন, 
“কপালকুগ্ডল। গল্পটি যে কৃজ্ব/টিকায় আরম্ত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই এদিনের 
ঘটনাবলম্বনৈ |” ৮৭ পৃঃ ৪৯। , 

এই কুম্কাটিকার কয়েকটি তাৎপধ অন্গমান করা যেতে পারে। 


শিস ০৯২ 


৬। কপালকুগুল! £ ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১৩৬-১৩৮। 
৭। বহ্ধিম রচনাবলী £ সাহিত্য সংলদ £ উপন্যাস প্রসঙ্গ, শীযোগেশ চন্দ্র বাগল। 


৩৫৬ 


এই কুহ্থাটিকাকে কেন্দ্র করেই নবকুমারের সঙ্গে কপালকৃগুলার যোগাযোগ 
এবং কাহিনীর হুত্রশাত। এদিক থেকে পরিস্থিতিস্থপ্টির উপকরণ হিসেবে 
এর বিশেষ উপযোগিতা আছে। 

প্রারস্তিক কুজ্মাটিকাকে প্রতীকীও বল যেতে পারে । যেন এই কুহেলিকা 
কাহিনীর নায়ক নবকুমারকে এক অপরিজ্ঞাত, ভয়াল ও রহ্ম্যময় জীবনতটে 
উত্তীর্ণ করে দিয়েছে । তা পরিচিত অভ্যস্ত সংসারের সঙ্গে এই পরিমগুলের 
কোনো সম্পর্ক নেই; কাপালিক যেন এক অলৌকিক জগতের করালমৃত্তি, 
কপালকুণ্ডলা' এক শ্বপ্রগতের বিদ্যুদ্বিকাশ, নবকুমারের পরবর্তী জীবনেও 
এই কুজ্াটিক1 তার রহস্যের মায়! বিস্তার করে রেখেছে--সেই মায়ার আড়ালে 
কপালকুগ্ডলার হৃদয়জগৎ, তার দুশিরীক্ষা সেই ভয়াল স্থচনা যেন “ভবানীস্ 
নিবেদিত বলির মতোই তাকে পরিণামের যৃপকাষ্ঠে নিয়ে গেছে। 

বুষ্টি প্রসঙ্গে ও আমরা বাস্কমের অন্ুদ্ধপ শিল্প-সচেতনতা লক্ষ্য করি। নবকুমার 
কপালকুগ্ডলাকে বিবাহ করে সপ্তগ্রামে (ম্বগ্রামে ) ফিরাছলেন। পথে “শীতের 
বল বৃষ্টি আবিভূ্ত হল £ 

“শীতকালের অনিবিড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে । সন্ধ্যাও অতীত 
হইল। পৃথিবী অন্ধকারময়ী হইল। অল্প অল্প বৃষিও পড়িতে লাগিল।”৮ 

এই শীতের বুষ্টির কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব কাহিনীতে নেই। তবে এই 
পরিবেশেই মতিবিবির সঙ্গে নবকুমারের অকন্মাৎ যোগাযোগ ঘটেছে। ঘটনাচক্রে 
এই সাক্ষাৎকার, নবকুমারের জন্য মতির ছুরস্ত তৃষ্ণার এইখানেই নুচনা, 
কাহিনীর ভবিষ্যৎ ট্র্যাঙ্গিক পরিণতির একটি বিষাঙ্কুরের উদ্তভবও ঘটে তারই 
মধ্যে। এই ঘটনার একটি পরিবেশ স্থিতেই মাত্র এই মেঘাচ্ছন্ন সঞ্ধ্যাটির 
সার্থকতা । 

অন্তত্র--'মাধবী যামিনীর আকাশে লিগ্চরশ্মিময় চন্ত্র নীরবে শ্বেত যেঘখণ্ড 
সকল উত্তীর্ণ হইতেছে ১-**১৯ 

এই জ্যোৎন্সায় সন্তগ্রামের উপকণ্ঠে নিবিড় বনে কপালকুগ্ডুলা একল। 
ওষুধের সন্ধানে চলেছিলেন। এইখানেই তার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবেশ। পল্সাবতী 
ও কাপালিকের বড়যন্ত্রেরে আভাস পেয়ে “দ্রুত পাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিলেন।' 


৮ কপালকুগডল! £ ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ 
৯। কপালকুগুল! £ ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ 


কিন্তু বঞ্ধায়, মেঘে, বর্ষণে বনপ্রকৃতি ভয়ঙ্করী হয়ে মানুষের সঙ্গে বড়যন্রে 
যোগ দিল। 

“তখন আকাশমগুল ঘনঘটায় মসীময় হুইয়া আসিতে লাগিল; কাঁননতলে 
যে সামান্ত আলে ছিল, তাহাও অস্তহিত হইতে লাগিল, কপালকুগ্ুলা 
আর তিলার্ঘ বিলম্ব করিতে পারিলেন না। শীত্রপদে কাননাভ্যন্তর হইতে বাহিরে 
আনিতে লাগিলেন। আপিবার সময়ে যেন পশ্চাদ্‌্ভাগে অপর ব্যক্তির পদক্ষেপ 
তিনি শুনিতে পাইলেন। কিন্তু মুখ ফিরাইয়। অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন 
না।***অতএব দ্রঙপর্দে চলিলেন। কিন্তু আবার স্পষ্ট মনুষ্যগতিশব্ধ শুনিতে 
পাইলেন। আকাশ নীল কাদ্বিণীতে ভীষণতর হইলু। কপালকুগ্ুলা আরও 
করত চলিলেন। গৃহ অনতিদূরে, কিন্তু গৃহপ্রাপ্তি হইতে না হইতেই প্রচণ্ড 
ঝটিকাবৃষ্টি ভীষণ রবে প্রঘোধষিত হইল। কপালকুণগ্ডলা দৌড়িলেন। পশ্চাতে 
যে আসিতেছিল, সেও যেন দৌড়িল, এমত শববোধ হইল। গৃহ দৃষ্টিপথবর্তীঁ 
হইবার পূর্বেই প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি কপালকুগ্ডলার মন্তকের উপর দিয় প্রধাবিত 
হইল। ঘন ঘন গভীর মেঘশব্দ এবং অশনিসম্পাতশব্ধ হইতে লাগিল। ঘন 
ঘন বিছ্যৎ চমকিতে লাগিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কপালকৃগুল৷ 
কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া গৃহে আসিলেন।"**ছার কুদ্ধ করিবার জন্য 
প্রাঙ্গণের পিকে সম্মুখ ফিরিলেন। বোধ হইল, যেন প্রাঙ্গণভূমিতে এক 
দীর্ঘকায় পুরুষ দীড়াইয়া আছে। এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। 
একবার বিছ্যুতেই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সাগরতীর প্রবাসী সেই 
কাপালিক।*১০ 

প্রকৃতির এই প্রলয়লীলা আর কাপালিকের অন্কুসরণ-এব নীরব ভীষণতা 
সধশরিত করে ছুরস্ত নাট্যমুহূর্ত গড়ে তুলেছেন লেখক। ভয়ঙ্কর এবং সুন্দরের 
অভিনব সংমিশ্রণ ঘটেছে এখানে । বনভূমিতে এই প্রবল ছুরোগ উপন্যাসে 
অসামান্য তাৎপধবাহী ; একদিকে কপালকুগ্ডলা! ও নবকুমারের নিদারুণ উ্র্যাজিভির 
পূর্ব পটভূমি রচিত হয়েছে, অন্যদিকে সমগ্র কাহিনীর অন্তর্গত অসম স্বরটির 
একটি কাব্ণীয় প্রতীক এখানে বিকশিত হয়েছে । 

বনের যধ্যে এই ঝাড়, বঞ্জ, মেঘের গর্জন যেন পলাতকা। (কপালকৃগুলার 
উদ্দেন্তে প্ররুতির ক্রুদ্ধ আহ্বান, যে প্রাকৃতিক জীবনের সঙ্গে সে অচ্ছেন্ত 


১*। কপালকৃগ্ডলা ; ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ । 


ড৫৭ 


“ ্রকতানে যুক্ত ছিল, সেখানে থেকে সে লোকালয়ের কত্রিমতায় এসে আবদ্ধ 
হয়েছে বলে--এই প্রতীকী ঝড়ের মধ্য "দিয়ে নিসর্গ তাকে যেন ফিরে আসতে 
বলেছে। 

অন্যদিকে কাপালিক আর তার জ্রুর প্রতিহিংসা এর সঙ্গে মিশে গিয়েছে। 
কাপালিক একদিকে থেকে অরণ্যসভার লৌকিক দূত-_ভাগ্যের মতো অযোঘ-- 
তার হাত থেকে পৃথিবীর দৃরতম প্রাস্তেও কপালকুগুলার পরিত্রাণ নেই। 
বাড় এবং কাপালিকের ছ্ৈত সংযোগ কপালকুগুলার অস্তবিরোধ এবং নিসর্গ- 
শক্তির প্রতীক। দুটি সম্পূর্ণ অসম মানসিকতার নরনাদীর যে মিলন প্রথম 

»থেকেই ব্যর্থতার জন্য পরিণামনিয়সত্রিত ছিল, এইখানে তা একটা চূড়ান্ত 
পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং বঙ্কিমচন্দ্র এই দৃশ্যটির সাহায্যে তার একটি সাংকেতিক 
রূপায়ণ ঘটিয়েছেন । 

প্রকৃতির দাবী অলজ্ব্য। অরণ্যদুর্ধোগ আর কাপালিকভীতি কপালকুগুলার 
রাত্রির ক্ষণকালের তন্দ্রাকেও বিভীষিকাময় ছুর্যোগন্থপ্রে ভরিয়ে দিল। 

“সমুদ্রের বুকে সুশোভিত তরণীতে কপালকৃগুলা--“পশ্চিমগগন হইতে স্থৃধ্য 
বণ্ধার! বুি করিতেছে ।***'অকম্মাৎ্থ রাত্রি হইল, স্র্্য কোথায় গেল। স্বর্ণ 
মেঘসকল কোথায় গেল। নিবিড়নীল কাদস্বিণী আসিয়া আকাশ ব্যাপিয়া 
ফেলিল। আর সমুদ্রে দিক নিরূপণ হয় না।-.****বসন্ত রঙ্গের পতাক। আপনি 
খসিয়া জলে পড়িয়া গেল। বাতাস উঠিল বৃক্ষপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, 
তরঙ্গমধ্য হইতে একজন জটাজ.টধারী-+....”১৯ ন্বপ্রে কপালকুপ্তলাকে 
কেন্দ্র করে কাপালিক ও ব্রাহ্ষণবেশীর ঘন্বথ। অবশেষে নৌকা তাহাকে জলে 
নিক্ষিপ্ত করিয়! পাতালে প্রবেশ করিল ।”*২ 

এই শ্বপ্র কপালকৃগ্ুলার অদৃষ্টের রূপকচিত্র । কপালকুগুল! কাপালিক- 
পালিতা, আবাল্য বন্তাপরিবেশে, কালিকার আরাধনার ছায়ায় লালিতা। তার 
সংস্কার, বিশ্বান্, আত্ম্বার্থ সম্বন্ধে স্বাভাবিক নিরাসক্তি, তার চিস্তাধারা! ও 
কর্মপদ্ধতিকে অলোৌকিকতার দ্বারা অনুরঞিত করেছে। স্বপনদৃষ্ট ছুর্যোগ ও 
পরিণতি তার অন্তরের মধ্যে দৈবীনির্দেশের মত জেগে রইল। তারপর 
ব্রাঙ্ষণকুমারের পত্র, বনভূমিতে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ, কাপালিক ও নবকুমারের 


১১। কপালকুগ্ডলা : ৪র্ঘ খণ্ড, ওয় পরিচ্ছেদ । 
১২। এ এ | 


যোগাযোগ ও তাদের বিচিত্র কুটিল যড়যন্ত্র। আকাশে আবার নিবিড় মেঘাড়ম্বর, 
সমন্ত একত্রিত হয়ে যেন কপালকুগুলাকে ভয়ঙ্কর নিয়তির মত আকর্ষণ করতে 
লাঙ্গল মৃত্যুর অতলে। 

আকাশের মেঘসমারোহ যেন পলাতক কপালকুগ্ডলাকে লক্ষ্য করে আবার 
কুটিল শাসনের ভ্রাকুটির মতো ফুটে উঠতে লাগল । কপালকুগুল। গৃহপ্রত্যাগমনে 
উদ্যতা--তার সমস্ত বাস্তবচিন্তাকে মাচ্ছন্ন করে জেগে আছে তার আরাধ্য 
কালিকার নির্দেশ প্রতীক্ষা । আকাশের নিবিড় যেঘপুঞ্ধের মধ্যে তার আশৈশব 
উপাস্য! থেট ক-খর্পরধারিণীর আনির্ভাব ও তার নির্দেশই কপালকুণ্ডলার প্রত্যক্ষ হল। 

দেখিলেন, যেন আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত মৃত্তি।*** যেন ভৈরবী 
দক্ষিণহত্ত উত্তোলন করিয়া! কপালকুগুলাকে ভাকিতেছেন। 

কপালকুণ্ডলা উর্ধমুখী হইয়া! চলিলেন। সেই নবকাদদ্িপীসম্নিভ রূপ 
আকাশমার্গে তাহার আগে আগে চলিল। কখনও কপালমালিনীর অবয়ব 
মেঘে লুক্কায়িত হয়, কখনও নয়নপথে স্পষ্ট বিকশিত হয় ।১৯৩ 

তারপর আকম্মিকভাবে কাপালক ও নবকুমারের মিলিত ষড়যন্ত্রের মধ্যবতিনী 
হয়ে নির্দেশের জন্থা আব একবার আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন-__ 

'দেখিলেন, বণরঙ্গিণী খল্‌খল্‌ হাসিতেছেন ; এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া 
কাপালিকগত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে । কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টবিমুঢ়ার ন্যায় 
বিন? বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন |১১৪ 

সেই গ্াত্রির মেঘচিত্রিত আকাশপট কপালকুগুলার ট্র্যাজিডিকে চরম 
পরিণতির দিকে অগ্রসর করে দিল! কাহিনীটি নির্মম। অধ্যাপক শ্রী 
প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের ভাষায় 

“নিষ্টুর হ্বদয়হ[নতার কঠিন পাথরের বেধীতে কপালকুগুল। কাহিনীর প্রতিষ্ঠা | 
বঙ্কিমচন্দ্রের অন্ত উপন্যাসে নিষ্টুরতা আছে কিন্তু সেসব মনুস্তরুত নিটুরতা। 
কপালকুগুপায় মনুস্য, প্রকৃতি, দৈব সমন্তই নিষ্ঠুর, সকলেই পরস্পরবিমুখ, 
সকলেই একযোগে কপালকুপগুসার প্রতি বিমুখ ।*১৫ 
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) পূরধবণিত ঘটনাগুলি এই তাৎপর্যকেই স্থম্পষ্ট করে। সর্বোপরি প্রককৃতি- 
প্রেম কপালকুগ্ডলাকে লালন করে এবং প্রকৃতি ক্রোড়বিচ্যুতির ফলেই তার 
অভিশাপ যেন তাকে সর্বনাশের অতলে আকর্ষণ করে। বনভূমির এই 
মেঘাড়ম্বর সেই নির্মম পরিণতির এক অসামান্য পটভূমি । 

বঙ্কিমচন্দ্র রচনায় নিস্গবর্ণপায় নিপুণ চিত্রধমিতার পরিচয় বহুস্থলে। 

কিন্তু লেখক স্বকীয় রচনাবীতির বৈশিষ্ট্যে নৈসগিক উপাদানের সঙ্গে নাদ্িকার 
অলৌকিকতার বিশ্বাস সংযুক্ত করে একটি অভিনব চিত্রধ্মী সৌন্দয এই 
পরিচ্ছেদে স্থৃষ্টি করেছেন। 
"১. 'মুণালিনী উপন্যাসে ঝভবুষ্টির কোন প্রত্যক্ষ দৃশ্য বা বর্ণনা নেই। তবে 
প্রাকৃতিক ছুধোগের পরোক্ষ প্রভাব এই কাহনীতে যখ্ট্টে আছে। কাহিশীর 
নায়কনায়িকাঁ হেমচন্দ্র-মণালিনীর গোপন প্রণয় ও পরিণয়ের ছন্বই গ্রন্থের 
উপাদান । এর মূল উৎস মথুরার রাজকন্যাদের সঙ্গে যমুনায় জলবিহারকালে 
মণালিনীর জীবনে এক দুর্ঘটনাজনিত দৈবযোগ । শৌকাডুবির ফলে শোৌতো- 
বাহিক মৃণালিশীকে রক্ষা করলেন রাজপুত্র হেমচন্দ্র। তারপর তিনদিনব্যাপী 
ঘোর দুর্ধোগের ফলে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা, প্রণয় এবং অবস্থাচক্রে গোপনে 
পরিণয় । 'মণালিনী” কাহিনীর সুত্রপাত এইভাবে ছুধোগের মধ্যে, পরবর্তী 
ঘটন৷ সংঘাতগুলির মুলও এইখানে । ম্বণালিনীর বিবৃতি ম্মরণ করা যেতে পারে 
এই প্রসঙ্গে-- 

“আমি একদিন যথুরার রাজকন্যার সঙ্গে নৌকায় যমুনায় জলবিহারে 
গিয়াছিলাম। তথায় অকন্মাৎ প্রবল বাডবৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায়, নৌকা 
জলমধ্যে ডুবিল 1১৬ 

“বিষবৃদ্ষা' উপন্যাস সামাজিক মানুষের অন্তদ্ধন্বের কাহিনী। ছন্দ সম্পূর্ণ 
পারিবারিক, গৃহনিষ্ঠ। নিসর্গের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকবার অবকাশ 
এখানে নেই। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে যখন ছুর্ধোগের আলোড়ন আসে তার 
স্পর্শ শান্ত গৃহজীবনকেও কখনও কখনও অশান্ত করে তোলে । নৈসগিক 
ঝঞ্চায় বিরতি আসে, কিন্তু পরোক্ষে মানবজীবনে যে আলোড়ন তা সঞ্চারিত 
করে দেয়, তার পরিণতি কথনও স্ুখাস্তক, কখনও চরম বেদনাময়। বিষবুক্ষের 
আরম ছুর্যোগ, মধ্যে ছধোগ, অস্ত্যে ছুর্ধোগের পরিসমাপ্তি । আরস্তে মেঘাচ্ছন্ন 
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রাত্রি, অস্তে হুর্ধালোকিত প্রভাত। এই ছুর্ধোগের বলি, বালিকা কুন্দনন্দিনী 
গ্রন্থের অন্যতম নায়িকা । এই নায়িকা অসামাজিক-“কুন্দনন্রিণীতে পৃথিবী 
ছাড়া কিছু আছে..যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে 
গড়িয়াছে।*১৭.."পবিভ্রতায়, সরলতায়, কুন্দ ন্বর্গীয় কুহ্নম, একটি গাঢ় ছুর্ধোগের 
সন্ধ্যায় আশ্রয়দ্বজনহীনা এই বালিকা! আকম্মিকভাবে এই কাহিনীর সামাজিক 
জখবনে অন্প্রবেশ করে, আর একটি ছুর্যোগরাত্রির শেষে সংসারের অন্ধকার 
কোণে অনাদরে নিজেকে বিলুপ্ত করে দেয়। এই উপন্যাসের ঘটনাসমূহের 
গঠিপরিণতি ও অন্তঘ্বন্ লক্ষ্য করলে মনে হয়, কিশোরী নায়িকাটিকে লেখক 
নিবিড়তম মমতায় স্প্টি করে গভীরতম বেদনায় প্রান মৌনী করে রেখেছেন, ' 
তাকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য নৈসগিক ছূর্ধোগের পটভূমিক1 বারবার প্রয়োজন 
হয়েছে। অপ্রগল্ভা কুন্দর নির্বাক অথচ নির্মম অন্তদ্বন্বকে সবাক করে তুলতে 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ কতখানি সক্ষম হয়েছে, কোন মানবিক উপকরণ ছ্বার1 ত৷ 
বোধ হয় সম্ভবপর হত নাঁ। অবশ্য অঙ্কন করে কুন্দনন্দিনীর মনম্তাত্বিক 
পটভূমিকা রচনা ছাড়াও লেখক উপন্যাসের অন্যতর প্রয়োজনও পুরণ করেছেন, 
ঘটনার আকনম্মিক যোগাযোগ সাধিত হয়েছে, প্রতীকী তাৎপর্য বিন্যাস করাও 
সম্ভব হয়েছে । কিন্তু সমস্ত উদ্দেশ্টের কেন্দ্রে কুন্দ, বঙ্ছিমচজ্জ্রের কবি 
ও চিত্রশিল্পীর মন সজাগ হয়ে উঠেছে তখনই, যখন নিসর্গতুধোগের পট- 
ভূমিকায় পটচিত্রটি হয়ে উঠেছে কুন্দনন্দিনী । এই সমন্ত ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রে 
বর্ণণাকৌশল নৈসগিক দুধোগচিত্র, মনস্তাত্বিক ও প্রতীকী উপস্থাপনা এবং 
পটভূমির ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সুসমঞ্জস হয়ে উঠেছে। 
বর্ণনার চিত্রধর্মী নৈপুণ্য কাহিনীর অন্তর্গত ভাবকে আরও হৃদয়স্পশী করে 
তুলেছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি চিত্র উদ্ধত কর1 যেতে পারে £-- 
প্রার্তিক ঝড! নদীতে হ্যেষ্ঠের তুফান উঠেছে, নৌকায় নগেন্দ্রনাথ । 
ভাগ্যের অদৃষ্ট নির্দেশের মত পত্বী স্ু্ধমূখীর নিষেধ নগেন্দ্রনাথের স্মরণে 
এল-_“ঝড়ের সময় কখনও নৌকায় থাকিও ন11৯৮ ছুর্যোগের মধ্যে গ্রামে 
আশ্রয়পন্ধানে গিয়েই * ভগ্রগুহে প্রদীপের আলোয় নগেন্্রনাথ ও কুন্দের 
লাক্ষাৎকার। পরবতী” অধ্যায়গুলি নগেন্দ্রনাথের শান্ত গৃহজীবনের ছুর্ধোগের 
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'ফাহিনী। তার হুত্রপাত এইখানেই, এই ছর্ধোগ এবং এই সাক্ষাৎকার । 
জ্যোষ্ঠের এই তুফান, মেঘ, বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ যেন সাংকেতিক--কাহিনীমধ্যস্থ 
ছুর্ভাগ্য, বিপধয়ের পূর্ব সংকেত। নগেন্্র ও কুন্দের সাক্ষাৎকারের পরিবেশস্থ্ি 
এব অন্যতর প্রয়োজনীয়তা । এখানে ছুধোগ বাহ্যিক, এখানে বর্ণনার 
০৮]৩৩০৩ (তন্ময় ) বৈশিষ্ট্যই অধিক লক্ষিত হয়। বর্ণনা লঘুভার থেকে 
ক্রমশঃ গভীরতা লাভ করে যেন একট ভী'ষণতর অন্ধকারের দিকে দ্িক- 
নির্দেশ করছে ।-- | 

“ঝড় ক্ষণেককাল গাছপালার সঙ্গে যন্তযুদ্ধ করিয়া সহোদর বুষ্টিকে 
/ডাকিয় আনিল।*"" 

আকাশে মেঘাডম্বর কারণ রাত্রি প্রদোষকালেই ঘনান্ধতমোমযর় হুইল। 
গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, পথ, নদী কিছুই লক্ষ্য হয়না । কেধল বনবিটপীদকল, 
হত .সহশ্র খদেযাতমালা পরিমণ্ডিত হইয়া! ক্রম বৃক্ষের ন্যায় শোড। 
পাইতেছিল। কেধলমাত্র গর্জনবিরত শ্বেতক্ুষ্ণাভ যেঘমালার মধ্যে হহ্দদীপ্ধি 
সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল***নববারি সমাগমপ্রফুল্প ভেকেরা 
উৎসব করিতেছিল।***বিলীরব-**রাবণের চিতার ন্যায় অস্রাস্ত রব.*'বুক্ষা 
হইতে বুক্ষপত্রর উপর বর্ষধাবশিষ্ট বারিবিন্দুর পতনশব্,*** পথিস্থ অনিঃশ্ত 
জলে শৃগালের পদসঞ্চারণ শব্দ, কদাচিৎ বৃক্ষারূ পক্ষীর আরজ পক্ষের 
জলমোচনার্থ পক্ষবিধূনন শব্দ***১৮৯ 

এই ছুরধধোগেরই পরবতী অংশ, গভীর অন্তর্বেদনার ত্র্াক কুন্দচিত্র 
প্রকাশের সবাক পটভূমি । এই অংশ মনস্তাত্বিক। 
এই অংশ বর্ণনায় যেন 58৮,০০৩ ( মন্সিষ্ঠ ) ভাবটিই বেশী ফুটে উঠেছে ।-- 

“নিভৃত বক্ষে, স্মিত প্রদীপে ত্রয়োদশবধীয়া বালিকা মৃত্যুমেঘাচ্ছন্ 
পিতৃমুখপ্রতি চাহিয়াছিল।******নিশা ঘনান্ধকারাবৃতা, বাহিরে এখনও বিদ্ু 
বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, বৃক্ষপত্রে তাহার শব্ধ হইতেছিল, বায়ু রহিয় রহিয়! 
গর্জন করিতেছিল, ভগ্ন গৃহে কবাট সকল শব্িত হইতেছিল ।*২০ 

এই প্রার্কতিক বিপর্ধয় ও অন্ধকারের সঙ্গে কুন্দর ছুবিপাকময় তামসী 
ভবিষ্যৎ এক হয়ে গেছে। তাই কুন্দর ভগ্রগৃহের ঘারে ঝঞ্চার করাঘাত। 


১৯। বিষবুক্ষঃ ১ম পরিচ্ছেদ । 
২০ বিষবৃক্ষঃ ২য় পরিচ্ছেদ। 


এখানে প্রাকৃতিক ছুর্ধোগ একাধারে পটভূমি ও কুন্দর মানস্ন্দে প্রতীক হয়ে উঠেছে? 

অন্তত্র-ন্ূরধমুখীর তিরস্কারে অভিমানিনী কুন্দ নগেন্দ্রনাথের গৃহত্যাগ করে 
নিশীথে অপরিচিত পথে একাকিনী যাত্রা করলেন। একদিকে তীব্র অভিমান, 
অন্থদিকে নগেজনাথের প্রতি ছুনিবার আকর্ষণে বহ্ছিমুখ পতঙ্গের মতো তার 
বাতায়নের আলোকবৃত্তে বার বার ফিরে আসার যন্ত্রণা, সম্মুখে আশ্রয়হীন, 
অবলম্বনহীন নিষ্টুর অন্ধকার ভবিষ্যৎ । অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের ঘন ছৃর্ধোগময় 
মেঘমন্দ্রিত রাত্রির পটভূমিতে দিঃসঙ্গ অজানা পথে পথযাত্রিণী কুন্দনন্দিনী যেন 
একটি কঠিন দুর্ভাগ্যের পরম করুণ ও কাব্যিক চিত্রপট । ৃ্‌ 

এই অংশে বর্ণনাভঙগী (50৮19০01৬০ ) ঘন্লিষ্ঠ। সমগ্র দুর্যোগচিত্রটি যেন 
কুন্দের ভাগ্যের প্রতিলিপি হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রে কবিমনে একদিকে 
শিল্পীর নিষ্টরতা অন্যদিকে অসীম মানবিক মমতায় যে অন্তদ্বন্ব উদ্ধত 
বর্ণনায় তা স্থপরিস্ফুট : 

'বাত্র অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার, গাছে গাছে খগ্চোতের চাকচিক্য*** | 
আকাশে কালে! মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে--তাহার পশ্চাতে 
আরও কালো মেঘ ছুটিতেছে--তৎপশ্চাতে আরও কালো । আকাশে ছুই 
একটি নক্ষত্রমাত্র, কখনও মেঘে ডুবিতেছে, কখনও ভাসিতেছে।"."ধীরে 
ধীরে একটি গবাক্ষের সার্সী খুলিল।...নগেন্দ্'''নগেন্দ্'"*চাহিয়া, চাহিয়' 
চক্ষের জল মুছিয়, কুন্দনন্দিশী উঠিল। নিশাচর পিশাচ ঝাউ গাছের সরু 
সবু শব করিয়! জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাও ?***পেচক গম্ভীর নাদে 
বলিল, “কোথায় যাও?” “**ক্ুন্দ চলিল'**'আকাশে আরও মেঘ ছুটিতে 
লাগিল-_মেঘসকল একত্র হইয়া! আকাশেও রাত্রি করিল--বিছ্যৎ হাসিল-_ 
আবার হাসিল--আধার ! বাম গঞ্জিল, মেঘ গঞজিল--বায়ুতে মেঘেতে একত্র 
হইয়। গজিল। আকাশ আর রাক্সি একত্র হইয়া! গজিল। কুন্দ! কোথার 
যাইবে 1১২৯ 

এই ঝড়, বৃষ্টি, মেঘাডম্থর বাস্তব হলেও প্রধানত: মনন্তাত্বিক, কুন্দনন্দিণীর 
ছুর্ভাগ্য ও মানসঘ্বন্দের প্রতিচ্ছবি । ' 

কুন্দের বিষপানে ম্বৃতুযুর রাত্রিও লেখক সমাপ্ত করলেন দুর্যোগের মধ্য 
দিয়ে। এই অংশে প্রারৃতিক দুবিপাকের কোন বর্ণনা নেই। নগেন্্রনাথ- 
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“৫৮ 


সস 


খুধ্যমুখীত্র জীবনে দুর্যোগ এসেছিল কুন্দর সঙ্গে সঙ্গেই । আপন ছুর্ভাগ্য নিযে 


কুন্দ যখন নিজেকে নগেন্দ্রর সংসার থেকে অপস্থত করে নিল, কাহিনীরও 
মেঘ দূর হয়ে গেল, প্রভাত আলোর ুষ্যমুখীকে ফিরে পেয়ে সংসার আনন্দিত 
হল। এই রাত্রিতে যে বাত্য। এবং বর্ষণ তা সম্পূর্ণ ই প্রতীকী। 

“এখন ঝড়বুষ্টি থামিয়! গিয়াছিল। আকাশে আর মেঘ ছিল না', পূর্বদিকে 
প্রভাতোদয় হইতেছিল।২২ 

“চন্দ্রশেখর” উপন্যাসে মেঘ-বর্ধাঝটিকার চিজ লেখক ছুইবার ছুটি ভিন্নরূপে 
অঙ্কন করেছেন। এই ছুটি দুর্ধোগেই কাহিনীর বিশেষ তাৎপর্ধকে প্রকাশ 


করেছে এবং রূপকধর্মী হয়ে উঠেছে । উভয় ক্ষেত্রেই বর্ণন! বিস্তৃত। বিবৃতির 


গতি বর্ণনার তাৎপর্যকেই ' অনুসরণ করেছে । শৈবলিনীর অশান্ত আকাজক্ষাকে 
অবদমিত করবার জন্য লেখককে নৈসগিক রুদ্রতার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। 

প্রতাপের প্রতি দুনিবার প্রেমাকাঙ্জায়, তাকে লাভ করার অবাস্তব স্বপ্নে 
শৈবলিনী স্বামীগৃহ ত্যাগ করে ফস্টরের সঙ্গে পলায়ন করল। তার ্থৈর্যহীন 
চিত্তের কাছে সম্ভব-অসম্ভবের কোনো সীমারেখাই সেদিন ছিল না। এই 
উন্মাদ উদ্ভ্রান্ত থে ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর পরিপামের মধ্যে তাকে নিয়ে যাবে, 
তারই একটি রূপক ইঙ্গিত প্রথম খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ঝড়ের গতিবেগের 
বর্ণনায়। অন্যতর তাৎপর্য, প্রভাতী বাতাসের স্ুস্থির নিগ্চতায় যে কাহিনীর 
আরম্ভ নিদারুণ দুর্যোগেই তার পরিণতি ঘটবে। গৃহত্যাগের অবিষৃ্যকারিতায় 


। শৈবলিনী যখন ষস্টরের নৌকায় তখন নদীবক্ষে প্রভাতবামুর ক্রমশঃ গতি- 


পরিবর্তনের বর্ণনায় লেখক যেন রূপকাশ্রয়ে সেই ভীবণ ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত 
দিয়েছেন £ 

প্রভাতবায়ুকে বিশ্বাস করিও না। প্রভাতবামু বড় মধুরঃ চোরের মত 
পা টিপি টিপি আলিয়া এখানে পঞ্মটি, ওখানে যৃথিকাদাম, সেখানে স্থগন্ধি 
বকুলের শাখা লইয়! ধীরে ধীরে ক্রীডা করে, কাহাকে গন্ধ আনিয়া দেয়, 
কাহারও নৈশ অঙ্গগানি হরণ করে, কাহারও চিস্তাসম্তপ্ত ললাট ্সিঞ্চ করে, 
যুবতীর অলকরাজি দেখিলে তাহাতে অল্প ফুৎকার দিয়া পলাইয়া যায়। 
তুমি নৌকারোহী দেখিতেছ এই ক্রীড়াঈীল মধুরপ্রকুতি প্রভাতবাযু ক্ষুদত কষ 
বাঁচিমালায় নদীকে স্ুুসত্দিতা করিতেছে; আকাশম্থ ছুই একখান! অল্প কালো 


২২। বিষবক্ষ : ১৮শ পরিচ্ছেদ। 


৩৫৪ 


মেঘকে লবাইয়া! রাধিয। আকাশকে পরিষ্কার করিতেছে, তীরম্থ বৃক্ষগুলিকে 
মহ মু নাচাইতেছে, আানাবগাহননিরতা কামিশীগণের সঙ্গে একটু একটু 
মি রহমত করিতেছে--নৌকার ওলে প্রবেশ করিয়া তোমার কানের কাছে 
মধুর সঙ্গীত করিতেছে ।***ক্রমে দেখিবে, বায়ুর ডাক একটু একটু বাড়িতেছে, 
আর দে জয়দেবের কবিতার মত কানে মিলাইয়া যার না, আর নে ভৈরবী 
বাগিণীতে কানের কাছে ম্বহ বীণা বাজাইতেছে ন1। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর 
বড় গর্জন বাড়িল, বড় হ্হুংকারের ঘট; তরঙ্গনকল হঠাৎ ফুলিয়া উঠিয়া, 
মাথা নাডিয়া আহ্ডাইয়! পড়িতে লাগিল। অন্ধকার করিল। প্রতিকূল 
বামু নৌকার পথ রোধ করিয়া দাড়াইল--নৌকার মুখ ধরিয়া জলের উপর 
আছড়াইতে লাগিল--কখন বা! মুখ ফিরাইয়া দিল***১২৩ 

এই বর্ণণায় যে ইঙ্গিত ছিল, শৈবালিশ্টর প্রায়শ্চিত্তচিত্র তারই পরিণতি । 
বঙ্ষিমপাহিত্যে প্রাকৃতিক ছুধোগের এমন নিষ্টুর ভয়ঙ্কর চিত্র কোথাও নাই। 
শৈবলিনীর প্রতি লেখক ন্ুুক্ঠিন প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেছেন। সেপ্রায়শ্চিত্ত 
নরকযন্ত্রণার প্রতিকপ। লেখক কোন অলৌকিক উপায়ে শৈবলিনীকে দণ্ডবিধান 
করেন নি--অরণ্য এবং ঠনসগিক নিষ্ুরতা বিধাতার কশার মতো পাপীয়সীকে 
জর্জরিত করেছে। গঙ্গাজলে প্রতাপবিশ্বৃতির প্রতিজ্ঞার পর জীবনের প্রতি 
সমস্ত আকর্ষণই শৈবলিনীর নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর পর্বতভূমির 
সেই নিদারুণ মেঘাড়ম্বর আর তারই মধো শৈবলিনীর সকরুণ আত্মপী ডনের 
কঠিন শাস্তিভোগ তার হ্বেচ্ছাপ্রায়শ্চিত্তের প্রতিচ্ছবি। মুঙ্গেরের সেই পার্বত্য 
পটভূমিতে মানুষের হৃয়মস্থন আর প্রঞ্ৃতির প্রলয়তাগডবের অপূর্ব সমন্বপ্ 
ঘটিয়েছেন লেখক। ডিতরে খৈবলিশীর প্রবল অন্তর্থন্ব। বাইরে প্রলয়ঙ্কর 
দুর্ধোগ। “আজি রাত্রে আকাশে চাদ উঠিল না। মেঘ আসিয়! চন্দ্র, নক্ষত, 
নীহারিকা, নীলিমা সকল ঢাকিল। মেঘ, ছিত্রশূন্য, অনস্তবিস্তারী, জলপূর্নতার 
জন্য ধুমবর্, তাহার তলে অনন্ত অন্ধকার; গাঢ়, অনস্ত, সর্ববাবরণকারী 
অন্ধকার) তাহাতে নদী, সৈকত, উপকূল, উপকূলম্থ গিরিশ্রেমী সকল 
ঢাকিয়াছে। সে অন্ধকারে শৈবলিনী গিরির উপত্যকায় একাকিশী।"**শৈবলিনী 
অন্ধকারে গিরি আরোহণ আরম্ভ কপ্রিল।*""কণ্টকে ভগ্র শাগাগ্রভাগে বা 
মূলাবশেষের অগ্রভাগে, হম্তপদািসকল ছি'ড়িয়া রক্ত পড়িতে লাখিল'* 





২৩ । চন্দ্রশেখর ১ ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ । 


হও 


-গ্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী এ প্রারশ্চিত্ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ২৪ শৈবলিনীক 
স্েচ্ছারুত এই প্রায়শ্চিত্বকে ছুঃসহতর নিষ্ঠুরতর করে তুলল প্রক্কতি। “ঘোরতর 
মেঘাড়ম্বর করিয়া আদিল। রন্বশূন্য, ছেদশূন্য, অনস্তবিস্তৃত বনরাজি, দৃরস্থ 
নদী; সকল ঢাকিয়া ফেলিল.। জগৎ অন্ধকারমাত্রাত্ক শৈবলিনীর বোধ 
হইতে লাগিল। জগতে প্রস্তর, কণ্টক এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই 
নাই ।-."আকাশে মধ্যস্থল হইতে সীঘাস্ত পধ্যস্ত, সীমাস্ত হইতে মধ্যস্থল পর্বস্ত 
বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল । অতি ভয়ঙ্কর । সঙ্গে সঙ্গে অতি গম্ভীর মেঘগঞ্জন 
আরম্ত হইল । টৈবলিনী বুঝিল, বিষম নৈদাৰ বাত্য! সেই অদ্রিসাুদেশে প্রধাবিত 
হইবে। ক্ষতিকি? এই পর্বতাঙ্গ হইতে অনেক বৃক্ষ, শাখা, পত্র, পুষ্পাদি 
স্থানচাত হইয়া! বিনষ্ট হইবে--শৈবলিনীর কপালে কি সে স্থখ ঘটবে না? 

***অঙ্গে কিসের শীতল স্পর্শ অন্থভূত হইল। এক নিন্দুবুঠ্টি। ফোটা, 
ফোটা, ফোটা! তারপর দিগন্তব্যাপী গর্জন। সে গর্জন বৃষ্টির, বামুর এবং 
মেঘের; তৎসঙ্গে কোথাও বৃক্ষশাখাভঙ্গের শব্ব, কোথাও স্থানচ্যুত উপলখণ্ডের 
অবতরণ শব। দূরে গঙ্গার ক্ষিপ্ত তরঙগমালার কোলাহল । অবনতমস্তকে 
পার্বতীয় প্রস্তরামনে শৈবলিনী বসিয়া-মাথার উপরে শীতল জলরাশি বর্ষণ 
হইতেছে। অঙ্গের উপর বৃক্ষলতাগুল্মাির শাখাসকল বাদুতাড়িত হইয়! প্রহত 
হইতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার প্রহত হইতেছে । শিখরাভিমুখ হইতে 
জলপ্রবাহ বিষম বেগে আপিয়! শৈবলিনীর উরুদেশ পধ্যন্ত ডুবাইয়া ছুটিতেছে।৮২৫ 

মানুষের চিরন্তন জীবনবাসনা শৈবলিনীর এই মর্মস্তদ মরণকামনাকে অতিক্রম 
ক'রে শেষবারের মত জেগে উঠল এই নিশ্চিত ম্বত্যুপরিবেষ্টীর মধ্যে। 
"অনেক পরে বৃষ্টি থামিল, ঝড় থামিল না, কেবল মন্দীভূত হইল মাত্র । 
অন্ধকার যেন গাট়তর হইল। টৈবলিনী সেইখানে বসিয়া শীতে কাপিতে 
লাগিল। তখন তাহার গারস্থ্য-স্থৎপূর্ন বেদগ্রাম পতিগৃহ ম্মরণ হইতেছিল 
যে, যদি আর একবার সে -্থখাগার দেখিয়া মরিতে পারি, তবুও স্থখে 
মরিব।৮২৬ 

তারপর--জীবন আর মৃত্যুর, চেতন, অচেতন আর অবচেতন মনের নিষ্করুণ 


২৪। চন্দ্রশেখর £ ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ । 
২৫ চন্দ্রশেখর £ ৩য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ । 
২৬। চন্দ্রশেখর £ ৩য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ । 





বহ্কিমস্”২৩ ৩৬১. 


অন্তদ্বন্থে ক্ষতবিক্ষত প্রেমিকার স্থৃকঠিন প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস। 

এই অংশে নিপর্গলীলার মনন্তাত্বিক উপযোগিত। অপামান্য । বঙ্কিমচন্দ্র 
উপন্যাসগত প্রয়োজনে শৈবলিনীকে নারকীয় প্রায়শ্চিত্ত করানোর প্রমোজন 
বোধ করেছিলেন। শিল্পীর নিপুণ কৌশলে অস্বাভাবিক চিত্তযন্ত্রণীর সঙ্গে নিসর্গের 
সমন্ত রুদ্রশক্তিকে মিলিত ক'রে একটি ভয়াল পার্বত্য ছুযোগচিত্রের মাধ্যমে 
শৈবলিনীর নরকদর্শনের পূর্বপটভূমি রচনা করেছেন তিনি। স্থতরাং চিত্রধমিতা 
এবং পরিবেশহ্প্িও এই নৈসগিক ছুর্ষোগব্ণনার অন্যতর তাৎপর্ধ। পূর্বের 
উদ্ধতিটি এই বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে। 

“রাধারাণী' উপন্যাসে গল্পের আরম্তেই ঘনছুর্যোগের সন্ধ্যা। এই হূর্ধোগই 
নায়ক দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় আর নায়িক1 রাধারাণীর আকম্মিক সাক্ষাৎকারের 
কারণ। এই ঘটনাই পরবর্তা সমগ্র গল্পটিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং গল্পের 
মূলস্থত্র রচিত হয়েছে এইখানে । 

“রথের টান অর্ধেক হইতে না হইতেই ঝড়বুষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি 
দেখিয়া লোকসকল ভাঙ্গিয়া গেল। মাল! কেহ কিনিল না।'*-সন্ধ্যা হইল-_ 
রাত্রি হইল--বড় অন্ধকার হইল--অগত্য1 রাধারাণী কাদিতে কাদিতে ফিবিল। 

অন্ধকার পথ কদ্দিমময়, পিচ্ছিল--কিছুই দেখা যায় না। তাহাতে মুষল- 
ধারে শ্রাবণের ধারা বধিতেছিল। মাতার অন্নাভাব*****"ছুই গগ্ডাবলম্বী ঘন 
কৃষ্ণ অলধাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া! পড়িয়া ভাসিয়1 
যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার ফুলের মালা বুকে করিয়া 
রাখিয়াছিল***”১২৭ 

সেই বর্ধার সন্ধ্যার অন্ধকারে রাধারাণীর দুঃখের মাল কিনলেন রুক্সিণীকুমারের 
ছল্মনামে রাজা দেবেক্দনারায়ণ। পরবর্তী কাহিনী পথের এই সামান্য পরিচয়নকে 
কেন্দ্র ক'রে; সেই চকিত পরিচয়ের পরিণামেই নায়ক-নায়িকার প্রণরপ্রতীক্ষণ 
ও পরিণয়ে তার সমান্তি। 

“দেবী চৌধুরাণী” ভবানী ঠাকুরের শাণিত অস্ত্র, বাহ্নমচন্দ্রের অহুশীলিত 
তত্বের নির্দেশ অনুসারে সুশিক্ষিতা। এই শিক্ষার ফলে দেবীর মানসিক 
বিকাশের ব্যাপকতা । চারিত্রিক বাধ্য, কৌশল, বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে 
ধৈর্য ও স্থের্য, সমন্ত কিছুব পরিচয় লেখক উপন্যাসের একটি ছুধোগময় চিত্রে 


২৭। বাধারাণী £: ১ম পরিচ্ছেঘ। 


৩৬৭ 


স্থকৌশলে উদ্ভাপিত করেছেন। তিস্তানদীর খরমোতে দেবীর শাণিতবৃদ্ধিচালিত 
বঙ্জরা' কালটবশাখীর ঝড়ের সঙ্গে যুক্ত হযে কী অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়ে 
অসম্ভাব্য সাফল্য নিয়ে আসতে পারে, কয়েকটি জীবনের সন্বে কাহিনীর 
গতি পরিবতিত ক'রে একটি পরিপূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে পারে । হাম্থারস ও 
নাটকীয়তায় সফল এই ছূর্যোগচিত্রটি তার প্রমাণ : 

“হুজুর ! তুফান উঠা, বলিয়া] বাহির হইতে জোমাদ্দার হাকিল) সে সে 
করিয়া! আকাশপ্রান্ত হইতে ভয়ঙ্কর বেগে বামু গঞ্ছন করিয়া আদিতেছে, শুন 
গেল। কামরার ভিতর হইতে ঠিক নেই মুই্‌্ডে'-.শাক বাজিল।-**বজরার 
নোঙর ফেলা ছিল না--...খোটার কাছে ছুইঙ্জন নাবিক"*'যেমন শাক বাজিল, 
অমনি তাহা কাছি ছাড়িয়া পিয়া লাফাইয়া বজরায় উঠিল।."প্রথমাবধিই 
বনজরায় চারিখানা! পাল খাটান ছিল''*পালের কাছির কাছে চারিজন নাবিক 
“**শীাকের শব্দ শুনিবামান্র তাহার পালের কাছিসকল টানিয়। ধরিল। মাঝি 
হাল আটিয়া ধরিল। অমনি সেই প্রচণ্ড বেগশালী ঝটিকা আসিয়া! চারিখান! 
পালে লাগিল। বঙজ্গরা ঘুরিল--যে ছুইজন সিপাহী সঙ্গীন তুলিয়াছিল, 
তাহাদের সঙ্গীন উচু হইয়া রহিল-_বজরার মুখ পঞ্চাশ হাত তফাতে গেল। 
বঙ্গ ঘুরিল-_তারপর ঝড়ের বেগে পালভর1 বজর1 কাত হইল, প্রায় ডুবে ।-,. 

কিন্ত নৌকা ডুবিল না-.-কাত হইয়া আবার সোজা হইল বাতাসে পিছন 
করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল।"''লাহেবের ফৌজ, যাহারা জলে দীড়াইরাছিল, 
বঙ্জরা তাহাদের ঘাড়ের উপর দিয় চলিয়া! গেল ।*'নত্রক্ষবেগে উড়িয়! বজর! 
কোথায় ঝড়ের সঙ্গে মিশিয়া চলিল, কেহ আর দেখিতে পাইল না।*** 
নিমেষযধ্যে যুহ্ধজয় হইল। দেবী তাই আকাশ দেখাইয়। বলিয়াছিল, “আমার 
রক্ষার উপায় ভগবান করিতেছেন ।*২৮ 

বিশ্বাসঘাতক হ্রবল্পভ ইংরেজ লেফট্ম্তাণ্ট সাহেবের গোয়েন্দা হয়ে দেবী 
বাণীকে ধরিয়ে দিতে এসেছিলেন । দেবীর অসাধারণ কৌশলে, সম্পূর্ণ বিনা 
রক্তপাতে ইংরেজের পাইককে পরাজিত ক'রে, সাহেব এবং হরবল্পভকে 
যখন বন্দী করেছেন--তখন তার সহায়ক হয়েছে ছুরস্ত ঝড় এবং সে ঝটিকা" 
তাড়িত তিস্তার প্রচণ্ড ভ্রোত। দেবী চৌধুর্াণীর গল্লাংশটি ম্মরণ করলে উপরি 
উক্ত বর্ণন1 থেকে দেবীর কৌশলময় বুদ্ধি ও সাফল্য হদরঙ্গম করা! যেতে পারে। 


২৮। দেবী চৌধুবাণীঃ ওয় খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ 


ও 


এই কালবৈশাহীর ঝড়ের অন্তর উপযোগিতা দেবীর সন্গ্যাপিনী জীবন 
থেকে গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাবর্তন । তীর বাহ্‌ রূপাস্তর, অন্তরের শাশ্বত নারীত্বের 
প্রকাশ্ঠ প্রতিষ্ঠা । দেবীর অন্যতম! শিক্ষার্দাত্রী নিশিঠাকুরাণীর উক্তিটি এই 
প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

“ঝড় থামিল; নৌকাও থামিল। দেবী-''বলিলেন, “নিশি! আজ 
স্থপ্রভাত !” 

নিশি--“আজ বুঝিলাম, দেবী চৌধুয়াণীর স্থপ্রভাত-কেন না আজ দেবী 
চৌধুরামীর অবসান । 

'**দেবী মরিয়াছে। প্রফুল্ল শ্বশুরবাড়ী চলিল।+,২৯ 

স্বামীগৃহ থেকে বিচ্ছিন্ন! প্রফুল্পকে প্রতিষ্ঠিত করবার আয়োজন প্রথম 
পরোক্ষভাবে স্থচিত হল বৈশাখী শুরু! সপ্ুমীর কালোমেঘে আর 
কালবৈশাখীর ঝড়ে; সে আয়োজন সম্পূর্ণ হ'ল অবদিত ঝঞ্চার সূর্যালোকিত 
স্থপ্রভাতে ৷ 


রাত্রি ও দিন 

রাত্রি এবং প্রাকৃতিক ছুধোগ সাহিত্যের একটি প্রধান অবলম্বন। হি*সার 
উৎক্ষেপ, মৃত্যুর নিবিড় মুহূর্ত, ভীতি এবং অনিশ্যয়তার শিহরণ, আবার, 
প্রণয়ের উন্মাদনা, অভিসারের চিত্বচারঞ্চল্য, বেদনা ও বৈরাগ্যের অনুরণন-- 
রাত্রির বক্ষপুটেই সব চাইতে সার্থকভাবে বিকশিত হয়ে থাকে। যেকোনো 
আবেগ, ষে কোনে অহ্ভূতি যে কোনো সমস্যা ও সংকট নিশীথের স্পর্শে তীত্র এবং 
প্রবল হয়ে ওঠে-_এমন কি বিজ্ঞান অঙ্গযায়ী রাত্রিতেই ব্যাধির আক্রমণ মরণাস্তিক 
রূপ গ্রহণ করে। 

তাই উপস্যাসে, কাব্যে অথবা নাটকে রাত্রিকে আমরা বারে বাঁরে 
অপরিহার্য পটভূমিকারূপে এমন কি প্রয়োজনীয় চরিত্রক্ধপে দেখতে পাই। 


২৯। ন্নেবীচে ৩য় খণ্ড ১ম পাচ্ছে 


৩৬৪ 


শেক্সপীয়র তার “755 14510108100 ০1 50১০৩ নাটকে পঞ্চম অঙ্কের প্রথম 
দৃশ্তে লরেন্জো আর জেসিকার লংলাপের মধ্য দিয়ে বু অতীত নরনারীর 
প্রেম ও বেদনার বৃত্তাস্ত এইভাবে উপস্থিত করেছেন £ 

1,01:706 200020 5101165 011210৮. [. ৪101 ৪ 01810 95 0013. 

ড/1510 005 5%/6০ ৬170 410. £618115 10155 0175 11653. 
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শেক্সপীয়রের নাটকেই আমরা পেয়েছি এক একটি অপাধারণ রাত্রির বিবরণ : 
চন্্রালোকিত সেই অপূর্ব মুহ্ূঙট রোমিও জুলিয়েটের অলিনাদৃগ্ত (891০99) 
৪০৩06), ম্যাকবেথ কর্তৃক ভানকান হত্যার সেই প্রলয় রাত্রি, যুদ্ধের পূর্ধ-নিশীথে 
নরদানব তৃতীয় রিচার্ডের বিভীধিকা দর্শন, 1%110500190001 [18015 1016809+- 
এর প্রণয় এবং কৌতুকোজ্জল অরণ্য নিশীখিনী অথবা! বঞাক্ষৃন্ধ রাত্রিতে উন্মত্ত 
লীয়ারের সেই অভিসম্পাত ! 

” পৃথিবীর সাহিত্যে রাত্রির কত বিচিত্র প্রকাশ । মহাকবি গ্যোয়টের 
$1911901815 বৈ188, এক নরকের দৃশ্ঠ ») কোলরিজের 'ইসাবেলা'র রাত্রি কে 
ভূলতে পান্ধে? এমিলি ব্রটির “/৩৪05:108 051800-র বিভীবিকাভরা 
রজনী সাহিত্যে অবিন্বরণীর ; ভিক্তর ইয়ুগোর "01515 ০6 00০ 9৩৪-তে 


৩৪1 91781655958165 20105 11616181001 ০০1০৩---/৯১০ ১ 5610৩ | 


৩? 


লামুক্রিক রাত্রি অনন্ত শিল্পন্থতি। সহন্স দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে চলে। শিল্পী " 
বন্কিমচন্্রও তার উপন্থাসের বিবিধ নাট্যিক মুহূর্ত এবং ঘটনার বৈচিত্র নিশীথের 
অঙ্কেই স্থাপন করেছেন। 

বঙ্কিম-চন্দ্ররচিত উপন্তানগুলিতে রাত্রিকে মোটামুটি এই কয়েকটি ভাগে পাই £ 
প্রদোবকালে ও সন্ধ্যালগ্নে; মধ্যঘামে 
ছুর্যোগ-বিক্ষোভে ; চক্দ্রালোকে ; প্রাগৃষায় £ 

অরণ্য, লোকালয়, পথ, পর্বত, নগরী এবং বিভিন্ন মানসিকতায় এর! 
বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়েছে। 

প্রদোষে, সন্ধ্যায়, মধ্যযামে, চন্দ্রালোকে, অমান্ধকারে অথব] ছুযোগের ঘনঘটায় 
-রাত্রি চিরদিনই সাহিত্যের অতি মূল্যবান উপকরণ। দিনাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই 
যেন মানুষের দ্বিতীয় সত্তার উদ্বোধন হয়-_দিবালোকের স্থুলতা ও প্রত্যক্ষতার 
উপরে যবনিকা! পড়ে--রহস্তময় গভীর, আবেগ-কম্পিত অথবা হ্বদ্বত্তির সংঘর্ধ- 
মুখর এক নবীন জীবন-নাট্যের পটোত্তলন ঘটে | 

স্বভাবতঃই কাব্যে নাটকে কথাসাহিত্যে পটভূমিরপে অথবা মনস্তাত্বিক 
পরিবেশরূপে দিনের ভূমিকা অপেক্ষারুত অনুজ্জল। বঝড়-বৃষ্টি অথবা! অন্তবিধ 
কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মধ্যাহ্ন রৌদ্রের প্রথর তপনতাপ অথবা অপরাহ্ের 
কোনে বসন্ত সমীরিত উদ্চান--দিনের এই সমস্ত উপাদানগুলিই সাহিত্যে অধিক 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর আমাদের এই ভারতবর্ষে অরুণোদয় এবং প্রভাতকাল 
--মবিতার বন্দনাম্ব, দেবতার ধ্যানে, পশিত্রতায় এবং প্রশান্তিতে চিরপধিনের 
এঁভিহ্মণ্তিত। অতএব প্রভাতের বর্ণনাও বাংলাসাহিত্যে তথ! বঙ্কিমসাহিত্যে 
একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব । 

বঙ্কিমচন্দ্র দিন ও রাত্রির কয়েকটি বিশেষ ক্ষণকে তার সাহিত্যে চয়ন করেছেন । 
সেই বিশেষ প্রহরগুলি কখনও লেখকের বর্ণনার রঙ্গে চিজোজ্জল, কখনও কাহিনীর 
কোনো বিশেষ বক্তব্যকে স্ুম্পৃষ্টতর করে তুলেছে । এক একটি মনন্তাত্বিক 
পরিবেশ অথবা পটভূমি স্থ্টি করে ঘটনাগুলিকে আরও তাৎপর্ধ-গভীরতা দান 
করেছে। এই প্রবন্তে এইরকম কয়েকটি স্থলের বর্ণনা ও বিবরণ লক্ষ্য কর! যাক। 
বঙ্কিম এই ধিবসরাত্রির প্রহবরগুলির ক্রমনির্দেশনায় সন্ধ্যার আলোছায়া থেকে 
দিনের প্রথর আলোকে আমাদের উত্তরণ। কারণ রাত্রি রহস্যে অবগুত্তিত, দিন 
প্রত্যক্ষতায় জাবরণহীন। 


১৬ 


কপালকুগুলা? উপপ্থাসে সমুদ্রতভীরে নবকুমার পরিত্যক্ত। তিনি ভীত, বিভ্রান্ত, 
নিন্ষের ভবিশ্ৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত । কোনদিন যে শ্বদেশে ফিরতে পারবেন 
এ প্রত্যাশা হ্বপ্নবৎ-£জীবনরক্ষাও সন্দেহস্থল। এই জন্হীন ও অরণ্য-সংকুল 
প্রাঞ্কৃতিক পরিবেশে তিনি যেন লক্ষাত্রষ্টের মতো চতুদিক পরিক্রমণ করে 
বেড়াচ্ছেন। 

“ক্রেমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমগ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, 
যেমন নবকুমারের ক্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে 
সর্বত্র জনহীন ; আকাশ, প্রান্তর, সমূদ্র, সর্বত্র নীরবঃ কেবল অবিরল কল্পোলিত 
সমূত্রগর্জর আর কদাচিৎ বন্ত পশ্তর রব। তথাপি নবকুমার সেই অন্ধকারে, 
হিমবর্ত' আকাশতলে বালুকাত্তৃপের চতুঃপার্খে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখনও 
উপত্যকায়, কখনও অধিত্যকায়, কখনও ত্তুপতলে, কখনও ত্তৃপশিধরে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে প্রতি পদে হিংস্র পশু কতৃক আক্রান্ত 
হইবার সম্ভাবন1 1১৮৩১ 

সপ্তগ্রামের গৃহাবরোধে কপালকুগুলা, ননদিনী এবং সখী শ্টামানুন্দরীর সঙ্গে 
নিভৃত আলাপে রত। পরিণীতা ছুটি নবযুবতী কিন্তু তাদের আলাপ, স্বাভাবিক 
প্রণয়বিষয়ক নয়। বনললিতা কপালকুণগুলার উদানীন মনকে গৃহমুখী করবার 
প্রয়াস শ্ামাহুন্দরীর । এই বিশেষ মানগিকতার পরিপ্রেক্ষিতেই বঙ্কিমচন্দ্র বন 
ও নগরের সংযোগ-সীমানায় সন্ধ্যাসমাগষের একটি ফটো গ্র্যাফিক চিত্র যেন তুলে 
ধরেছেন এই বর্ণনাটিতে £ 

“এই গৃহের ছাদের উপরে দুইটি নবীনবয়সী স্ত্রীলোক দীড়াইয়া চতুদিক 
অবলোকন করিতেছিলেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। চতুদিকে যাহা! দেখা 
যাইতেছিল, তাহ! লোচনবুগ্ন বটে। নিকটে একদিকে নিবিড় বন) তন্মধ্যে 
অসংখ্য পক্ষী কলরব করিতেছে । অন্তদিকে ক্ষুদ্র খাল, রূপার স্ৃতার ম্যায় পড়িয়া 
রহিয়াছে। দুরে মহানগরের অসংখ্য সৌধমালা, নববসন্স্পর্শলোলুপ নাগরিকগণে 
পরিপুরিত হইয়া শোভা! করিতেছে। অন্যদিকে, অনেক দূরে নৌকাভরণ। 
ভাগীরখীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছে ।'?৩২ 

এই সঞ্যাটির পটভূমিকায় সখী শ্তামান্ুনদরীর সঙ্গে মৃপায়ীর প্রথম কথালাপ ও' 
৩১। কপালকুগুলা £ ১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ । 
৩২। এ এ 


৩৬৭ 


বষ্ঘতার দৃশ্তও উন্লোচিত হয়েছে। উভয়েই গৃহচ্ছা্দে দণ্ডারমান1। বনভূমি * 
সম্বদ্ধ মহানগর, সগ্গ্রামের সৌধমালা এবং তরণীপরিকীর্ণ ভাগীরঘীর রমণীয় 

সমগ্রতায় ( 780018108 ) সন্ধ্যার আবির্ভাব অতি স্থন্দর একটি চিত্রের মৃত 

অঙ্কিত। যে চিত্রধমিত! বঙ্কিমের রচনার একটি প্রধান গুণ, বারুণীপুষ্ষরিণীর 

রূপায়ণে অথব1 বালিয়াড়ীশিখরে নবকুমার কর্তৃক প্রথম কাপালিক সন্দর্শনে 

যে অনন্ত চিত্রী-নৈপুণ্য, এই বর্ণনায় তারই আভাস। 

“কপালকুগ্ডলা, উপন্থাসে নবকুমার কপালকুগুলার প্রথম সাক্ষাৎকারের দৃশ্ঠাটি 
চিত্রসৌন্দর্ধে এবং কবিত্বব্যগ্রনায় কেবল বঙ্গসাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেই অদ্বিতীয় 
সথষ্টি। এ যেন গ্রীক সৌন্ব্-দেবতা আফ্রোদিতির বিশ্ববিমোহন আবির্ভাব । চিজ্রের 
মনোহারিত্বে এবং ভাষার সঙ্গীতে এই অংশটি যে কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সর্বোজ্জল 
"[109116. 1101061৮”-এর দৈবধন! এখানে সন্ধ্যার বর্ণনা বিস্তৃত নয়। 
কিন্তু সন্ধ্যার প্রায়ান্বকার পশ্চাৎ্পট, রহস্য সমাকুল বনভূমি এবং কলমন্দ্রিত 
সমুদ্র কপালকুগুলার এই আবির্ডাবকে এত বিদ্ময়কর করে তুলেছে। যে 
মানবম্পর্শাতীত ছায়াসঞ্চারিণী সৌন্দর্যসত্তা-অন্ধকারের মধ্যেই তার বিকাশ এবং 
অন্ধকারেই যে সে হারিয়ে যাবে এখানে যেন তারই ভবিস্তৎ সংকেত ! 

“অপূর্ব মৃত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভৃূমে অম্পঃ 
সদ্ধ্যালাকে দাড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূত্তি ! কেশভার--অবেণীসন্বদ্ধ, সংসপিত রাশীরৃত 
আগুল্ফলঘিত কেশভার 7) তদগ্রে দেহরত্ব;ঃ যেন চিত্রপটের উপর চিত্র 
দেখা যাইতেছে । অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছিল 
ন। _-তথাপি মেঘবিচ্ছেদ নিঃস্থত চক্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল 
লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি সিঞ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ময়) 
সে কটাক্ষ এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াঈল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় নিগ্ধোজ্জল দীপ্তি 
পাইতেছিল।*৩৩ 

মৃনালিনী' উপন্তাসে নায়িকা মৃণালিনী পাষণ্ড ব্যোমকেশের উৎপীড়নে 
এবং স্বধীকেশের অবিচারে গৃহ-বিতাড়িতা! অবস্থায় গিরিজায়ার সঙ্গে নৌকাধোগে 
নবদ্ধীপ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এই সময়টিও সন্ধ্যাকাল। গঙ্গার বক্ষে 
নক্ষঅরলোক এবং নগরীর প্রতিবিস্বিত দীপমালায় একট! শ্বাভাবিক বর্ণনার সৌন্দর্য 
আছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মণালিনীর মানসিক অনিশ্চয়তার কথাও তুলতে পারেন 


৩৩। কপালকুগুলা £ ১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছে্ন। 


৩৮৬ 


নি। ভাই খরতর পবনবেগ। তরন্দে থোর বিক্ষেপ এবং যাত্রা প্রতিবন্ধক 
স্থষ্টি কর! হয়েছে । এ যেন সৃণালিনীর আ্োতোবাহিত এবং তরঙ্গক্কৃ্ধ ভবিস্কতেরই 
প্রতীক : | 

“সান্ধ্যগগনে রক্তিম মেখমাল1 কাঞ্চনবর্ণ তআাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষণবণ” 
ধারণ করিল। রজনী দত্ত তিমিরাবরণে গঙ্জার বিশাল হায় অস্পস্ীকত হইল। 
সভামগ্ুলে পরিচারকহস্তজালিত দীপমালার ন্যায়, অথব! প্রভাতে উদ্ভানকুস্থম- 
সমূহের স্তায়,। আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল। ্রায়ান্ধকার নহদয়ে নৈশ 
সমীরণ কিঞ্চিৎ খরতরবেগে বহিতে লাগিল। তাহাতে রমণীহদয়ে নায়কম্পর্শ- 
জনিত প্রকম্পের ন্যার, নর্দীবক্ষে তরঙ্গ উত্িত হইতে লাগিল । কূলে তরঙ্গাতি- 
ঘাতজনিত ফেনপুঞজে শ্বেতপুম্পমালা গ্রথিত হইতে লাগিল। বনুলোকের 
কোলাহলের ন্যায় বীচিরব উথ্িত হইল ।”৩৪ 

“তিলোত্তমা কতলু খাঁর উপপত্বী”--এই সংবাদ পাওয়ার পর ছুঃসহু 
মনোযস্ত্রণায় অধীর হয়েছেন জগৎসিংহ। তার দৃষ্টির সম্মুখে রাত্রি যেন তারই 
মানস-তমসারই প্রতিচ্ছবি । নিদাঘ-পবন-ব্যজিত ললাটে জগৎসিংহ অন্ধকারের 
মধ্যে অন্তরমগ্ন ক'রে বসে আছেন, তার কর্তব্যপথ তিমিরাবগ্ন্তিত ; সেই 
অবকাশে রাত্রির বর্ণন1! এই রকম £ 

“নিশা অন্ধকার ; আকাশ অনিবিড় মেঘাবৃত; নক্ষত্রাবলী দেখা যাইতেছে 
না, কদাচিৎ সচল মেঘধণ্ডের আবরণাভ্যন্তরে কোন ক্ষীণ তার] দেখা যাইতেছে । 
দুরস্থ বৃক্ষপ্রী অন্ধকারে পরস্পর মিশ্রিত হইয়া তমোময় প্রাচীরবৎ আকাশতলে 
রহিয়াছে, নিকটস্থ বৃক্ষে বৃক্ষে খদ্যোতমালা হীরকচুর্ণব জলিতেছে ) সম্মুখস্থ 
এক তড়াগে আকাশ বৃক্ষা্দির প্রতিবিস্ব অন্ধকারে অস্পষ্টরূপে স্থিত রহিয়াছে ।”৩৫ 

এই অন্ধকারে “হীরকচুর্ব খগ্চোতদীপ্তি কি তার অন্তজ্জালার পরিচয়? 
জলাশয়ে প্রতিবিদ্বিত তমশ্ছায়] কি তার ভবিষ্যতের সংকেত ? 

“তখনও রাত্ি আছে, আয্নেষ! বেশ ত্যাগ করিয়া, শীতল পবন-পথ 
কক্ষবাতায়নে দাড়াইলেন। নিজ পরিত্যক্ত বসনাধিক কোমল নীলবর্ণ গগন- 
মগ্ডলমধ্যে লক্ষ লক্ষ তার! জলিতেছে ঃ মুছপবন-হিল্লোলে অন্ধকারস্থিত 
বৃক্ষসকলের পত্র মুখরিত হইতেছে। ছুর্গশিরে পেচক ষৃুগন্ভীর নিনাদ' 





৩৪। মৃখালিনী £ ২য় খণ্ড, ওয় পরিচ্ছেদ । 
৩৫। ছুর্গেশনন্দিনী £ ২য় খণ্ড, ১*ম পরিচ্ছেদ । 


৩৬৪ 


করিতেছে । সম্মুখে দুর্গপ্রাকারখূলে যেখানে আয়েষা ধীড়াইপ়া আছেন, তাহারই - 
নীচে, জলপরিপূর্ণ দুর্গপরিখ| নীরবে আকাশপট প্রতিবিদ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে ।”৩৬ 

জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার বিবাহের পর আয়েষার নিভৃত নিঃসঙ্গ মনের 
সম্মুখে রাত্রির আকাশ। শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র আযেবার মর্মবেদনার আবহরূপে 
শৈবলিনীর মতো কালরাত্রির করালতা রচন1] করেন নি। কারণ, আয়েবার 
প্রেম হিং বা উন্মত্ত নয়। ত ত্যাগে উজ্জল, নারীত্বের মহিমায় ভাম্বর। 
তাই তার বেদনাতুর নিশিযাপন রাত্রির স্সিপ্ধ আকাশের আশীর্বাদ লাভ 
করেছে, যেন পত্রমর্মরধ্বাণতে তারই উদ্দেশে সমবেদনা উচ্চারিত, নক্ষত্র 
দীপায়ন যেন তার প্রতি দেবলোকের করুণার প্রসন্নদৃষ্টি। 

নবকুমার যখন আপন অজ্ঞাত অদুৃষ্টের তাড়নায় কাপালিক কর্তৃক ভবানীর 
বলির জন্ত উৎসর্গাত তথন স্ৃত্তিমত্তী ত্রাণকত্রীর মত কপালকুগ্ুলা কৌশলে 
তাকে কাপালিকের মৃত্যুকবল থেকে রক্ষা করলেন। তারপর কাপালিকের 
ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্য উভয়েরই পলায়ন ছাড়া গত্যন্তর 
ছিল না। তারপর সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে বনপথে সন্ত্রস্ত ছুটি নরনারী 
অনিশ্চিতের অভিমুখে যাত্রী। অরণ্যের সেই অন্ধকার তার সমশ্ত ভীষণতা 
ও উৎকণ্ঠা নিয়ে এখানে চিত্রিত : 

“নেই অমাবশ্তার ঘোরাদ্ধকার যাষিনীতে ছুইজনে উদ্ধশ্বাসে বনমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন ।"*"অঞ্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না; কেবল কখনও কোথাও 
নক্ষত্রালোকে কোন বালুকাস্তূপের শুভ্র শিখর অস্পষ্ট দেখা যায়- কোথাও 
খছ্ঠেতমালাসংবৃত বৃক্ষের অবয়ব জ্ঞানগোচর হয় 1১৩৭ 

চিন্জমা অন্তমিত হইল। কাপালিক যখায় আপন পুজাস্থান সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন, তথায় কপালকুগ্ডলাকে লইয়া গেলেন। সে গঙ্গাতীরে এক 
বৃহ সৈকতভূমি 1****৩৮ 

কপালকুগ্ডলা বিসর্জনের এ রাত্রি। প্রতি তার পরিপূর্ণ সুষমা দিয়ে 
যেন কপালকুগুলাকে স্থষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সে আজ প্ররুতিক্রোডবিচ্যুতা। 
সামাজিক জীবনের পক্কস্পর্শে সে নিসর্গসস্তব মৌন্দধ শ্লান, হয়ত সেইলন্যই 
তি ছুর্গেশনন্দিনী £ ১ম খণ্ড, ২২শ পরিচ্ছেদ। 

৩৭ । কপালকুগুলা : ১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ । 
৩৮1 কপালকুগ্ডুলা £ ৪র্থ থণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ । 
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| বিনর্জনের প্রয়োজন এল। সামাজিক মনের এ বিক্বৃতিকে কুস্টিতা প্রতি 
যেন তাই রাত্রির জ্যোৎক্গাকে আচ্ছাদন করে অদ্ধকারের অবুঠন পরিয়ে 
দিয়েছেন। মাতৃপৃজ্জার নামে যে বীভৎস হত্যার আয়োজন সেদিন কাপালিকের 
পৃজাস্থানে সংঘটিত হতে চলেছিল, দেবচস্করপ আকাশের চন্দ্র সে দৃশ্ঠ যেন 
স্থ করতে পারল না-_মেঘাস্তরালে অস্তমিত হল। 

অপমানিতা৷ কুন্দ প্রেমের সকরুণ দুর্বলতায় অশান্ত স্বদয়কে, সবল শাসিত 
করে অভিমানে নগেন্দ্রের গৃহত্যাগ করলেন। বাইবে ঘন ছুর্ষোগের অন্ধকার 
রাত্রি, কুন্দর অন্তরেও সেই তমিম্রার ছার1। একান্ত অসহায় কিশোরী, 
সম্মুখে মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর এক অজানা পথ, অশিশ্চয়ুতার শঙ্কায় বিভীষিকা ময়, 
তথাপি “কুন্দ চলিল।” ভীষণতায় গাস্তীর্ষে রাত্রির এই চিত্রটি পাঠকের 
কল্পনাকে শ্শিহরিত করে। কুন্দর নিদারুণ অসহায়তা আর রাত্রির অন্ধকার 
আর ছুধোগের ভীষণতা ছুই-এর বৈপরীত্য এই রাত্রির বর্ণপায় স্থপরিষ্ফুট | 
নিশ্টথিনীর এই মসীম্রী মৃত্তিন একটি মনস্তাত্বিক উপযোগিতা আছে। এই 
পটভূমি কুন্বর ভাগ্যের অনিশ্চয়তা ও তার মানসদ্বন্দের পরিচায়ক । 

“রাত্রি অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার, গাছে গাছে খগ্যোতের চাক্চিক্য 
সহন্ে সহজে ফুটিতেছে, মুদিতেছে ; মুদিতেছে, ফুটিতেছে ।-*'***আকাশে 
কালো মেঘের পশ্চাতে কালে! মেঘ ছুটিতেছে-.*আকাশে দুই একটি নক্ষত্রমান্্, 
কখনও মেঘে ডুবিতেছে, কখনও ভাসিতেছে । বাড়ীর চারিদিকে ঝাউগাছের 
শ্রেণী,-**বামুর স্পর্শে সেই করালবদন1 নিশীখিনী অঙ্কে থাকিয়া, তাহারা আপন 
আপন পৈশাচীভাষায় কুন্দর মাথার উপর কথ। কহিতেছে।*""কালপেগ 
সৌধোপরি বসিয়া! ভাকিতেছে,.***"আকাশে আরও মেঘ ছুটিতে লাগিল--- 
মেঘদকল একত্র হইয়। আকাশে৪ রাত্রি করিল-_বিছ্যুৎ হাসিল.'বাষু গঞ্ছিল, 
মেঘ গঞ্জিল, বায়ুতে মেঘেতে একত্র হইয়া গম্দিল। আকাশ আর রাত্রি 
একত্র হইয়া গঙ্জিল। কুন্দ! কোথায় যাইবে ?”৩৯ 

“্ৰ্যাকাল। বড় ছুদিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে । একবারও শুর্ধোদয় 
হয় নাই।"*ব্্ষগারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন। একে ত দিনেই 
অন্ধকার, তাহাতে আবার পথে রাত্রি হইল--অমনি পৃথিবী মপীমন্ী হইল-- 
পাঁথক কোথায় পথ, কোথায় অপথ, কিছু অন্থভব করিতে পারিলেন না1**" 


৩৯। বিষবুক্ষ : ২₹*শ পরিচ্ছেদ । 
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রাত্রি অনেক হইল। ধরণী মপীময়ী--আকাশের মুখে কুষ্ণাবগুষ্ন।, 
বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারের স্তুপস্থূপ লক্ষিত হইতেছে। 
সেই বৃক্ষশিরোমালার বিচ্ছেদে মাত্র পথের রেখা অনুভূত হইতেছে। বিন্দু 
বিন্দু বুষ্টি পড়িতেছে। এক একবার বিদ্যুৎ হইতেছে । সে আলোর অপেক্ষা 
আধার ভাল। অন্ধকারে ক্ষণক বিছাদালোকে স্থৃষ্টি যেমন ভীষণ দেখায়, 
অন্ধকারে তত নয়।”8০ 

্র্ষচারী শিবপ্রসাদ্দ ঘনবর্ধায় মনীরুষ। রাত্রিতে পথ চলতে চলতে 
দিশাহারা । এমন সময় শায়িত একটি মনুষ্যশরীর তিনি অনুভব করলেন। 
পথের ধারে এই মুমূর্যণ নারী স্বয়ং নগেক্দজ্রের পত্মী সুধ্্যমুখী। দারণতম 
অভিমানে তিনি গৃহত্যাগিণী, কিন্তু কোথায় তিনি যাবেন? ভাগ্যবিড়ম্থিত৷ 
্যমুখীর জীবনও তো দুর্যোগের দারুণ অন্ধকারে পথত্রই্_-তার কোনো! 
লক্ষ্য নেই, কোনো পরিণাম নেই। এই রকম একটি রাত্রিতে, তাঁকে 
মরণাপ্প অবস্থায় পথিপার্খে স্থাপন করে বঙ্কিম স্ধ্যমুখীর বেদনাকে মর্মন্তণ 
করে তুলেছেন; রাজরাশী যে কী সকরুণভাবে ভিখারিণী হয়েছেন তা এই 
পরিবেশে যতটা পরিস্ফুট হয়েছে, তা আর অন্তভাবে বা অন্থত্র সম্ভব ছিল না। 

“অর্ধ রাত্রি অতীত; সকলে নিঃশব্দে নিদ্রিত। জেব-উন্নিসা বাদশাহ 
ছুহিত| সথধশয্যায় অশ্রালোচনে বিবশা, কদাচিৎ দাবাগ্নিপরিবেষ্টিত ব্যাত্রীর মত 
কোপতীব্রা। কিন্তু তখনই যেন বা শরবিদ্ধা হরিণীর মত কাতর1। রাত্রিট! 
ভাল নহে; মধ্যে মধ্যে গভীর হুস্কারের সহিত প্রবল বামু বহিতেছে। 
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বাতায়নপথলক্ষ্য গিরিশিখরমালায় প্রগাঢ় অন্ধকার--কেবল 
যথায় রাজপুতের শিবির, তথায় বসন্তকাননে কুম্থমরাজিতুল্য, সমুদ্রে ফেন- 
শিচয়তুল্য এবং কামিনীকমণীর় দেহে বত্বাশিতুল্য, একস্থানে বহুসংখ্যক দীপ 
জলিতেছে--আর সর্বত্র নিঃশব প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কদাচিৎ নিপাহীর 
হস্তমুক্ত বন্দুকের প্রতিধ্বনিতে ভীবণ। কখনও বা মেঘের “অদ্রিগ্রহণগুরু 
গঞ্জিত” কথন বা একমাত্র কামানের শুে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত তুমুল কোলাহল ।”৪৯ 

রাজপিংহের রণপাণ্ডিত্যে স্াট উরংজেবের পত্তী, কন্তা প্রমুখ সমগ্র অবরোধ 
উদয়পুরের রাজপ্রাসাদে আনীত। সম্রাটের অস্তঃপুরিকারা সেখানে যোগ্য 


৪০ | বিববৃক্ষঃ ৩৪শ পরিচ্ছেন। 
৪১। রাজসিংহ $ ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
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মর্যাদার সঙ্গে গৃহীতা। কিন্তু অভিষানিনী জেব-উন্নিপার মনে বিচিত্র ভাব 
ও ভাবনার সংঘাত চলছে। বন্দিশীরপে আহত আত্মসম্মান তাকে মধ্যে 
মধ্যে কুপিতা করে তুলছে । কিন্তু মবারকের মৃত্যুর পর দরপিতা রাজননদিনীর 
আর সে অহমিকা নেই। কখনো তীব্র আত্গলানি তাঁকে দগ্ধ করছে, 
কখনো বা যন্ত্রণায় তিনি শরাহতা!। হবিণীর মতে! ছটফট করছেন । বাইরে 
দূরে যুদ্ধশিবিরের আলোকমালা। কখনো বন্দুকের শব, কখনো বাঁ গিরিসং- 
কটে ধ্বনিত কামানের রোল--সব একজে মিলিত হয়ে জ্েব-উন্নিসার অস্তর- 
/যন্ত্রণাকে যেন তীব্র এবং দুঃসহ করে তুলেছে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও প্রবল 
বাযুবেগ জেব-উন্নিসার মানসিকতাকেই সহায়তা করছে। 

“আজ রাত্রে আকাশে চাদ উঠিল না। মেঘ আসিয়া চন্দ্র, ক্ষ, 
নীহারিকা, নীলিমা সকল ঢাকিল। মেঘ, ছিত্রশৃন্ত, অনস্তবিস্তারী জলপুর্ণ তার 
জন্য ধূশ্বর্ণ; তাহার তলে অনন্ত অন্ধকার , গাঢ়, অনন্ত, সর্বাবরণকারী 
অন্ধকার ; তাহাতে নদী, সৈকত, উপকূল, উপকৃলম্থ গিরিশ্রেণী সকল ঢাকিয়াছে। 
সেই অন্ধকারে শৈবলিনী গিরির উপত্যকায় একাকিনী ।৪২ 

গজার জলে প্রতাপকে বিস্বত হবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবার পর শৈবলিনীর 
জীবনের সমন্ত আশা, আলো, ভবিষ্যত, গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন হল। এই 
ছুবস্তনারীর অস্তরাকাশের স্থনিবিড় মসীলেখা যেন বাইরে প্রকৃতিকে এক 
সর্ধাবরণকারী অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেছে। শৈবলিনীর সেই দুর্ভাগ্যের রাত্রিতে 
নিসর্গ যেন তারই হাদয়দর্পণ। শ্রূপক্ষের রাজি তাই চন্্রহীন, আকাশ প্রান্তর 
আবৃত করে মেঘের তমিত্রা নেমেছে, সেই বিপুলব্যাপ্ত তগ্ধকারে শৈবলিনী 
একাকিনী। এই রাত্রির চিত্র শৈবলিনীর সীমাহীন যন্ত্রণাকে একটি অপূর্ব 
তীক্ষ ব্যঞ্জনা দান করেছে। ূ . 

“রজনী ঘোর তমোময়ী। তাহাতে সেই অরণ্য অতি বিস্তৃত। একে- 
বারে জনশূন্য, অতিশয় নিবিড়, বৃক্ষলতা ছুভেগ্ি, বন্য পশ্ুরও গমনাগমনের 
বিরোধী। বিশাল জনশূন্য, অন্ধকার, ছুর্তে্ত নীরব । রবের মধ্যে দূরে, 
ব্যাস্ত্রের হুঙ্কার অথবা অন্য শ্বাপদের ক্ষুধা, ভীতি বা আস্ফালনের বিকট শব।. 
কদাচিৎ কোন কোন বুহৎ পক্ষীর পক্ষকম্পন, কদাচিৎ তাড়িত এবং তাড়ন- 
কারী, বধ্য এবং বধকারী পশ্থদিগের দ্রতগমন শব । সেই বিজনে অন্ধকারে 


৪২1 চক্্রশেখর 2 ৩য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছে্। 
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ভগ্ন অট্ালিকার উপর বসিয়া এক! ভবানন্দ ।৮৪৩ 

আনন্দারণ্যের শ্বাভাবিক স্তন্ধতা এখানে নিবিড়তর $ চন্দ্রহীন রাত্রি এবং 
ছুভেন্চ বনভূমির এই হ্বৎকম্পনকাপী মৌনকে আরো! ভয়াল করে তুলেছে 
কচিৎ পক্ষিকুলের ডানার শব্ধ, কখনো বা দৃরশ্রুত ব্যান্রগর্জন | এখানে 
একটি ভগ্ন অট্রালিকার শীর্ষে চিস্তাকুল ভবানন্দের এই পরিবেশটিই 
প্রয়োজন ছিল। তিনি বীরপুক্ষ, শাসিতেন্দরিয়, সন্তানদের অন্যতম অধিনেতা । 
অথচ কল্যাণীর সৌন্দর্ষে তিনি আকুষ্ট, তাঁর সাধনস্থিত চিত্ত আনম বিচলিত। 
অন্তরে অন্তরে তিনি ব্রতচ্যুত। একদিকে অপরিসীম আত্মগ্নানি, অন্যদিকে 
রূপমোহের তীব্র আকর্ষণ হৃৎক্ষেত্রে এই ছৈরথের ফলে ভবানন্দ জর্জরত। 
তাই সমগ্র বিশ্বলংসারের শ্রুতিদৃষ্টির বহির্তাগে আত্মসমীক্ষার এই নিবিড়তম ও 
তিমিরান্ধ বনভূমিই এই মৃহূর্তে তার আবশ্তক ছিল। 

“একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য, তাহাতে বাত্রিকাল। 
রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর । রাত্রি অতিশয় অন্ধকার, কাননের বাহিরেও অন্ধকার, 
কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগভ-্থ অন্ধকারের ন্যায় | 

পশুপক্ষী একেবারে শিশ্তব। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী, 
কীট পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব করিতেছে না। 
বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়। শব্মন্ী পৃথিবীর সে নিম্তব্ভাব 
অনুভব করা যাইতে পারে না। সেই অস্তশূন্য অরণ্যমধ্যে সেই স্থচীভেগ্য 
অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অনন্ুভবনীয় নিস্তবতামধ্যে শব হইল, «আমার 
মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?" 

শষ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তন্ধভায় ডুবিয়া গ্রেলঃ তখন কে 
বলিবে যে এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্ধ শুন! গিয়াছিল; কিছুকাল পরে আবার 
শব হইল, আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মন্থুষ্যকণ্ ধ্বনিত হইল ।..* 

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর 
হইল, “তোমার পণ কি 188 

“আনন্দমঠ* এর স্থচনায় যে মহারণ্যের উপর এক মহাযাম বণিত 
হয়েছে তা বেমন মহিমান্বিত তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ! অনম্ত অন্ধকার, কল্পনাতীত 


৪৩ | আনন্দমঠ 8 ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
৪৪1 আনন্দমঠ £: উপক্রমণিকা। 
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ইনশে), মহাবনের ছুভেন্ রহশ্ত-জটিলতা-_সমন্ত একসঙ্গে মিলে যেন এখানে 
রুদ্ধশ্বাস উৎকণার নাটিযিক মুহূর্ত রচিত। এই অন্তশৃন্ত অরণ্য এবং অনমুভবনীয় 
তমসা যেন নিজের বিশাল, অজেয় গভে কোন এক অলৌকিক, 
অপাথিব বার্তা বহন করছে। “আনন্দমঠ' এর স্থ£নায় এই ভয়াল গম্ভীর 
পরিবেশ রচনা যেন কোনো কুদ্র সন্্যাসীর আত্মরুদ্ধ তপন্তার সঙ্গে তুলনীয় : 
“অস্তশ্চরাণাৎ মরুতান্‌ নিরোধান নিবাতনিহ্কম্পমিব প্রতীপম্‌।*৪৫ 

এই প্রতীক্ষাময় ভয়াল মৌন বিদীর্ঁপ করে যে প্রশ্নোত্তরমালা নিশ্ীথ 
কাননে নিনার্দিত হল, তার মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বাত্মক তপন্তার শ্রেষ্ঠ 
দানের সত্যটি নির্দেশিত। উপন্যাসের পর্নবততী” পর্যায়ে আমর জানতে পারি 
এই প্রশ্বকর্তা “'আনন্দমঠ” এর প্রতিষ্ঠাতা সত্যানন্দ এবং উত্তরদাতা তার 
গুরু । উপন্যাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সন্ভতান-সংঘের কার্ধাবলীর যে 
পরিচয় আমরা পাই, তার প্রথম উদ্দীপন এইখানেই । যেমন বোধিপ্রমচ্ছায়ে 
গৌতম প্রথম বুন্ধত্বলাভ করে বলেছিলেন, “গেহকারকং দিঠঠোপি পুন গ্েহং ন 
কহোসি' দেইরকম এখানেই সত্যানন্দ পেয়েছিলেন তীর 'আনন্দমঠ' এর 
মর্মধীজ্ : “প্রাণ তুচ্ছ, সকলেই দিতে পারে।”, 

“দিতে হবে--” “ভক্তি 1৮ 

শক্তি এবং ভক্তির অদ্বৈতপাধনাই “আনন্গমঠ |, এই উপক্রমণিকার 
যহান্ধকার তপশ্থারণ্যে এক স্তৰ্ধতম রাত্রির মধ্যযামে সাধক সত্যানন্দ সেই 
সাধনায় তার গুরুমন্ত্র লাভ করেছেন। 

“সেই জনহীনা রাত্রিতে, আমি অন্ধ যুবতী, একা সেই দ্বীপে দীড়াইয়া 
গঙ্গার কল ফল জলকলোল শুনিতে লাগিলাম।"*" 

আমি সেই প্রভাতবাযুতাড়িত গঙ্গাজলপ্রবাহমধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে 
ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল ।৮৪৬ 

রজনী প্রেমমুগ্ধা, অনাগতপ্রাণা । বিবাহপ্রচেষ্টা থেকে আত্মরক্ষা করবার 
জন্য হীরালালের মত ছুর্জনের সঙ্গে অনিশ্চিতের মত ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা 
করে নি।, কিন্তু বিপদ সেখানে নিষ্টুরতর | অন্ধনারী অবশেষে গঙ্গাবক্ষে 
আত্মবিসর্জন ছাড়া অনন্যোপায় । নিশ্চিত শীতল স্বত্যুর ক্রোড়ে রজনী ধীরে 
৪৫ | কুমারসম্বম্‌ £ ৩য় সর্গ, শ্লোকসংখ্যা ৪৮, কালিদাস। 
৪৬। রজনী £ ১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ | 
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অতি ধারে মগ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপ্ত করে রাত্রি যেন ধ্যানমৌন, নিয়ে 
কলনাদিনা গঙ্গা! এক হ্থগভ্ভীর সঙ্গীতের মত অনন্তের পথে প্রবাহিনী। রাত্রি, 
গঙ্গা, রজনীর প্রণয় আর তীব্র নিরাশ সমস্ত চিন্ঞটিকে সুগভীর কারুণ্য দিয়েছে। 

কিন্তু এই চিত্রপটের ভূমিকা এইখানেই সমাপ্ত নয়। সন্গ্যাসীর মন্ত্র 
প্রভাবেই হোক অথবা অবচেতনার আকশ্মিক উৎক্ষেপেই হোক-_-এই চিত্রটিই 
নায়ক শচীন্দ্রের কামনার ধ্যানপটে উজ্জ্বলতম বিভাতি পেয়েছে, নায়ক- 
নায়িকার মিলন ত্বরান্বিত করেছে। 

“কুষ্ণপক্ষাবশেষে ক্ষীণচন্দ্র আকাশপ্রান্তে সাগরে নিক্ষিপ্ত! বালিক! হ্থন্দরীর 
স্তায় ভাদিতেছিল। বৃষ্ষান্তরাল মধ্যে রাশি রাশি অন্ধকার লুকাইয়াছিল। 
অতি মন্দ শীতল বায়ুতে পথিপার্খস্থ সরোবরের পম্মপত্র-শৈবালারিসমাচ্ছন্ন 
জলের বীচিবিক্ষেপ হইতেছিল না। অস্পষ্ট লক্ষ্য বৃক্ষাগ্রভাগসকলের উপর 
নিবিড় নীল আকাশ শোভ। পাইতেছিল। কুকুরের] পথিপার্খে নিদ্রা যাইতেছিল, 
প্রকৃতি শ্সিগ্ধ গাভীরয্যময়ী হইয়া শোভ! পাইতেছিল ।*৪৭ 

কাহিনীর পাত্রপাত্রী যখন একটি বিশেষ ঘটনার সম্মুখীন হয়, বস্কিমের 
বর্ণশায় প্ররুতির পটভূমি শ্বাভাবিকভাবেই ঘটণার প্রকৃতি অনুসরণ করে। 

এখানে একটি কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির শেষপ্রহর বণিত। কুন্দর পলায়নের 
রাত্রি ছিল ভয়ঙ্কর। নগেন্দ্রকে ক্ষণমাত্র দর্শনের আশায় কুন্দ গোপনে নগেন্দ্রে 
উদ্ভানে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু কুন্দর ভাগ্যের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি শেষপ্রহরে 
উপনীত হয়েছিল, বাতাস অনুকূল, প্রকৃতি মমতায় নিগ্ধ। সেই রাত্রিশেষের 
প্রথম উবার আলোয় কুন্দ নুধ্যমুখীর হাতে বন্দিণী হয়ে নগেন্দ্রের বধূ 
হয়েছিলেন। কিন্তু সেই কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিশেষের আকাশে চন্দ্র ছিল 
ক্ষীণ আর বৃক্ষান্তরালে লুকোন ছিল রাশি রাশি অন্ধকার। এই ক্ষীণ 
চন্দ্রালোক আর রাশি রাশি অন্ধকার যেন কুন্দেরই ভাগ্যের প্রতিলিপি। 

এই বিশেষ নৈসগিক উপাদাণটি কাব্য, কথাপাহিত্যে বা নাটকে বিবিধ 
প্রয়োব্ষনে অতি সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। রোম্যান্টিক প্রণয়দৃগ্ত, কল্পনাময় 
সৌন্দর্ঘন্প্টি অথবা চরিত্রের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তুম্প্ট করবার প্রস্নোজনে 
চন্দ্রাোপোক ব্যবস্ত হয়েছে । 

বঙ্কিমচন্দ্র এই সুপরিচিত এঁতিহাপন্ধ প্রাকৃতিক উপকরণটিকে বিভিন্ন 


৪৭। বিষবৃক্ষ :₹ ২৩ পরিচ্ছেঘ। 


৩৭ 





আর তীর উপগ্ভাসে আহরণ করেছেন। তার উপন্তাসে সন্ধ্যা বা রাত্রি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চন্দ্লোকিত। জ্যোৎম্বা এবং চন্দ্র বিবিধ প্রয়োজনে তার 
রচনায় বিন্যস্ত হয়েছে £-- 

১। নায়কনায়িকার সাক্ষাৎকার ( ছুর্গেশনন্দিনী, ম্বণালিনী, কুষ্ণকান্তের উইল) 
২। ক) অন্তদ্বন্্ ও ভাববৈপরীত্যর প্রকাশ ( চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ ) 
খ) রহস্যয়তা ও অস্তছ'ন্বের প্রকাশ ( মুণালিনী ) 
৩। প্রাক্কৃতিক পৌন্দধের সাহায্যে পটভূমি রচনা। 
)8। নিছক সৌন্দধবর্ষণ ( চন্দ্রশেখর ) 
£ | নারীপৌন্দর্ষের চিত্রকল্প বর্ণনায়। 

নায়ক-নায়িকায় সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনে কয়েকটি জ্যোৎলারাতরির সৌন্দর্যের 
বর্ণনা লক্ষ্য কর] যেতে পারে £ 

“শ্বায়োজ্জল শাখাপলব-সকল জিদ্ধ চন্দ্রকরে প্লাবিত; কখন কখন সুমন্দ 
পবনান্দোলনে পিঙ্গলবর্ণ দেখাইতেছিল ; কাননতলে ঘোরান্ধকার ) কোথাও 
কোথাও শাখাপত্রাদির বিচ্ছেদে চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে; আমোদরের 
স্থিরাগুমধ্যে নীলাম্বর, চন্দ্র ও তারা সহিত প্রতিবিদ্বিত) দূরে, অপরপারস্থিত 
গগনস্পর্শীমুত্তি। কোথাও বা তৎপ্রসাদস্থিত প্রহরীর অবয়ব।”৪৮ 

এই অংশটিতে নিছক সৌন্দর্যবর্ণন]। এই সৌন্দর্ধই বিমল! বীরেন্দ্রসিংহের 
প্রাসাদের জানাল থেকে দেখেছিলেন, আম্মকাননে শ্রুত তুযধ্বনির রহশ্য 
সম্বন্ধে উত্ম্ক হয়ে। সে রাত্রে বাইরে আত্রকানন যখন জ্ঞ্োত্শ্নার মায়াঙজগালে 
আচ্ছন্ন তখন একদিকে শত্রু ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, অন্যত্র প্রাসাদের নিভৃতকক্ষে 
জগৎসিংহ তিলোত্তমার ক্ষণমিলনের বাসর রচনা করেছেন। আর সবিশেষ 
কোনে তাৎপর্য এই অংশের নেই। 

“চারিদিকে সেই নিবিড় বন, ঘনবিন্যস্ত লতাশ্রগশোভী বিশাল বিটপী- 
পকল দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; সম্মুখে নীলনীরদখগ্ুবৎ দীঘিকা 
শৈবাল-কুমুদ-কহলার সহিত বিস্তৃত রৃহিয়াছিল। মাথার উপর চন্দ্র-নক্ষব্র-জলদ 
সহিত আকাশ আলোকে হাসিতেছিল। চন্দ্রালোক আকাশে, বৃক্ষশিবে, 
লতাপল্লবে বাপীসোপানে, নীলজলে সর্ধত্র হাসিতেছিল। প্ররুতি ম্পন্দহীনা, 


৪৮1 ছুর্গেশনন্দিণী £ ১ম খণ্ড, ১৮শ পরিচ্ছেদ । 
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বন্ধি ম-স"২৪ 


ধৈর্ঘযময়ী। সেই ধৈর্যামক়্ী প্রকৃতি প্রাসাদমধ্যে মালিনী হেমচন্ত্র মুখে মুখেও 
দাড়ইেলেন ৮৪৯ 

দীর্ঘবিচ্ছেদেব পর মুণালিনী ও হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের একটি অত্যস্ত 
মনোরম ও উপযোগী পরিবেশ এখানে রচনা কর! হয়েছিল। ছুটি হৃদয়ই 
পরস্পরের জন্য উদ্বেল, ভাগ্য-বিড়ন্থিতা মালিনী এতধিনে তার পরম বাঞ্চিতকে 
লাভ করেছেন। কিন্তু হঠকারিতা৷ এবং ভ্রান্তির দ্বারা হেমচন্দ্র এমন মধুর 
মৃহ্র্ত এবং রূপোজ্জল পরিবেশটিকে এক নিষ্ুর বেদনাময়তায় পরিণত করলেন। 
মণালিনী কেন হৃধীকেশের গৃহ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার পুর্ণ 
সত্য তিনি শুনতে চাইলেন না-পূর্বশ্রত খিথ্যা অপবাদকেই মুণালিশীর 
উপরে আরোপ করে বীভৎ্পতম অবমাননায়, অপাপবিদ্ধা, সরলা, প্রণযমুগ্ধা 
মুখালিনকে জর্জরিত করে চলে গেলেন। এই সকরুণ বিষাদনাট্যে চন্দ্রালোকিত 
এই রাত্রির পরিবেশটি যেন মৃণালিনীর যন্ত্রণাকে আরো! নির্মম পরিহাসে 
ভরিয়ে তুলেছে। 

"ক্রমে হুর্য অন্ত গেলেন ঃ ক্রমে সরোবরের শীল জলে কালো ছায়' 
পড়িল-_-শেষে অন্ধকার হইয়] আদিল। পাখী সকল উড়িয়া গিয়া গাছে 
বসিতে লাগিল।.*তখন চন্দ্র উঠিল__অম্ধকারের উপর মহ আলে! ফুটিল। 
তখনও রোহিণ| ঘাটে বপিয়া কাদিতেছে--তাহার কলসী তখনও জলে 
ভামিতেছে ।***গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রোহিণীর 
কাছে গিয়া, তাহার পার্খে চম্পকনিমিত মৃত্তিবৎং সে চম্পকবর্ণ চন্দ্রাকিরণে 
দ্রীড়াইলেন ।*৫০ 

উপযুক্ত অংখটি রোহিণী ও গোবিন্দলালের সাক্ষাৎকার ও পূর্বরাগ সঞ্চারের 
মনোরম পটভূমি । বারুণীপুষ্করিণীর চন্দ্রালোকিত সৌন্দ রোহিণী-গোবিন্দলালের 
চিত্বোন্মাৰনাকে আলিত করে তুলেছিল; সেই বসন্তসন্ধ্যার পুষ্পদমারোহ 
কোকিলের কুহুধবণি আর স্থবাসের মদিরতান্ন গোবিন্দলালের প্রন্থপ্ত রূপতৃষ্ণ! 
আর রোহিণীর ব্যর্থযৌবনজালা উন্মথিত হল একটি সকরুণ বেদনার মধ্যে। 
“চম্পকবর্ণ জ্যোৎসা”য় রোহিণীর সম্মুখে উদ্ভাপিত হল গোবিন্দলালের “চম্পক- 
নিখিত মৃত্তি”, আর গোবিন্গলাল সেই ছুর্লগনে বারুণীর কৌমুদদীময় জলদর্পণে 


সপন পা পন পি পপ লা 


৪৯। মৃণালিনী £ ৩য় খণ্ড, ১*ম পরিচ্ছেদ । 
৫০1 কুঞ্ঝকান্তের উইল £ ১ম থণ্ড) ৭ম পরিচ্ছেদ | 
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.প্রতিবিদ্বিত দেখলেন সৌন্দ্যের স্বর্ণ প্রতিমা । তার ব্যর্থতার দিকে তাকিয়ে 
গোবিন্দলাল অস্ুভব করলেন নিষ্ঠুর সমাজের অকরুণ বিধান। 

“গোবিন্দলাল সেই শ্বচ্ছ সরোররঙ্গজলে সেই ভাস্করকীত্তিকল্প মৃত্তির ছা 
দেগিলেন, পুর্ণচন্দ্রের ছায়া দেখিলেন এবং কুস্মিত কাঞ্চনাদি বুক্ষের ছায় 
দেখিলেন। সব স্থন্দর--কেবল নি্ায়তা অহ্থন্দর। সৃষ্টি ককুণাময়ী--মনুষয 
অকরুণ।১*৫ » 

সেদিন পুর্নচন্দ্রের দীপালোকেই রূপবিহ্বল ও করুণাকাতর গোবিন্দলাল 
স্বত্যুন্ধপা রোহিণীকে তার জীবন বরণ করে নিলেন। 

উপন্যাসটিতে চন্দ্রীলোকের সার্থকতা! এখানেই । অন্ুরাগস্থ্টির পরিবেশরচনা 
ছাড়াও ;জ্যোতাদীপ্ত। বারুণী ব্ঃঞরনাত্মক লসৌন্দর্যচিত্র চিন্রণের একটি প্রকুই 
উদাহরণ । উদ্ধত উপযুক্ত পংক্তিগুলিতে চিত্রধর্মী বর্ণনার একটি অপূর্ব নৈপুণ্য 
পরিস্ফট হয়েছে । 

২। (ক) জ্যোৎন্ার রূপ কখনও কখনও ভাবের বৈপন্ীত্যকে তীক্ষত1 দান 
করে, অন্তদ্বন্বকে স্থপরিস্ক,ট করে ঃ 

“কপালকুগ্ুলা একাকী সঙ্কীর্ণ বনপথে ওষধির সন্ধানে চলিলেন। যামিনী 
মধুরা, একান্ত শব্ধমাত্রহীনা। মাধবী যামিনীর আকাশে িগ্ধরশ্মিময় চন্্ 
নীরবে শ্বেতমেঘখগুর্সকল উত্তীর্ণ হইতেছে; পৃথিবীতলে বন্য বৃক্ষ, লতা-সকল 
তদ্ধপ নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে, নীরবে বুক্ষপত্রসকল সে 
কিরণে প্রতিঘাত করিতেছে। নীরবে লতাগুল্সঘধ্যে শ্বেতকুস্থমদ্ল বিকশিত 
হইয়া বুহিয়াছে। পশুপক্ষী নীরব।.**.*"মধুমাসের দেহঙ্সিগ্কর বাঘু অতি 
মন্দ, একান্ত নিঃশব্দ বাযুমাত্র ।*৮৫ ২ 

শ্যামানুন্দরীর জন্য অরণ্যে ওষধিআহরণে চলেছেন কপালকুগুলা-_সেই 
বনভূমির একটি চিত্রধর্মীঁ বর্ণনা! উপস্থিত করেছেন বস্ষিমচন্দ্র। এর ফলে 
যেমন জ্যোতল্সা রাত্রির সৌন্দর্য প্রকটিত হয়েছে, তেমনি মতিবিবির সঙ্গে 
আসন্ন সাক্ষাৎকারের যে ছুষোোগ-রাত্রি ঘন।য়মান, তারও ছায়া আভালিত ; 
সেইজনাই যেন বিধাতার বিদ্ধপ বা 110%র মতো! জ্যোতম্ারাত্রি আজ 
“মধুর1 ও স্গিগ্করশ্লিময়ী।+ 


৫€১। কুষ্ণকান্তের উইল : ১ম খু, ৭ম পরিচ্ছেদ । 
€২। কপালকুগুলা £ ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ । 
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“মাথার উপর বুক্ষশাখাবিন্যাসে চন্্রালোক প্রায় একেবারে রুদ্ধ হইয়া 
আপিল $******পরিষ্কার চন্দ্রালোকে আগন্তক পুরুষের অবয়ব সুস্পষ্ট দেখিলেন ৮৫৩ 

কপালকুগুলার জীবনে সর্বনাশ এল ব্রাক্ষণের বেশে । পল্সাবতীর স্বার্থ আর 
কাপালিকের প্রতিহিংসা অন্ধকারের প্রেতের মত জ্যোৎস্সারাত্রির সমস্ত সুধমাকে 
হত্যা করে প্ররুতির সৌন্দর্য প্রতিমা কপালকুগুলাকে গ্রাস করতে উচ্চত হল। 

“নবীন শরছুদয়। রজনী চক্দিকাশালিনী, আকাশ নির্মল, বিস্তৃত, নক্ষত্র- 
খচিত, শ্ুঃ৫পরম্পরা বিন্যস্ত, শ্বেতামুদমালায় বিভূষিত। বাতায়নপথে অনৃরবস্তিণী 
ভাগীরথীও দেখা যাইতেছিল; ভাগীরথী বিশালোরসী, বহুদুরবিসপিণী, চন্্রকর- 
প্রতিঘাতে উজ্জলতরঙ্গিনী, দৃরপ্রান্তে ধূমময়ী, নববারি-সমাগম-প্রহলাদিলী-**৫ 

নবদ্বীপের উপবনে পালস্কে শায়িত হেমচন্দ্র বাতায়নপথে চন্দ্রালোকিত 
রাত্রিতে গঙ্গার সৌন্বয দর্শনে তন্ময় হয়ে আছেন। এই বর্ণনার কোনে! 
ভাবগত তাৎপর্ধ নেই-মাত্র প্রারুতিক সৌন্দর্য পরিশ্ফুট করাই কবি উপন্যাপিকের 
উদ্দেন্ঠ। তবে এই জ্যোতনাকিরণেই হেমচন্দ্র এক মনুষ্মুত্তি নিরীক্ষণ করেছেন__ 
বখতিয়ার খিলিজীর বঙ্গবিজয়ের এই প্রথম ছায়াঁসঞ্চার | 

“রাত্সি কান্তিকী জ্যোৎস্বাময়ী ; আকাশে তারা; বাতাসে রান্গপথি- 
পার্খস্থ টেলিগ্রাফের তার ধ্বনিত হইতেছিল। সে রাত্রে নগেন্দরের চক্ষে 
একটি তারাও সুন্দর বোধ হইল নাঁ। জ্যোৎস্সা অত্যন্ত কর্কশ বোধ হইতে 
লাগিল ।**পৃথিবী অত্যন্ত নৃশংস। সখের দিনে যে শোভ। ধারণ করিয়া 
মনোহরণ করিয়াছিল, আজি সেই শোভা বিকাশ করে কেন? যে দীর্ঘতৃণে 
চন্দ্রকিরণ প্রতিবিদ্বিত হইলে হনয় দ্গিপ্ধ হইত, আজি নে দীর্ঘতূণ তেমনি 
সমুজ্জল কেন? আজিও আকাশ তেমনি নীল, মেঘ তেমনি উজ্জল, বায় 
তেমনি ক্রীড়াশীল ।--জগতের দক্সাশূগ্ততা আর সহ হয় না-*"1১৫€ 

সুরয্যমুখীর গৃহত্যাগের পর নগেজ্নাথ তার সপ্ধানে গোবিন্দপুর যান। সেখানে 
স্যমুখীর মিথ্যা (ভ্রান্তিমূলক ) মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি শোকার্ডচিত্তে বখন 
শিবিকায় ফিরছিলেন তখন শিবিকাদ্বারপথে দেখলেন কান্তিকী জ্যোত্নার রূপ-- 
স্থন্দর- শির ৃ স্বতি উদ্বেল হ'য়ে উঠল। এইরকম কত মোহিনী রাত্রি নগেন্জু- 


সান প্রন ৯ স্লিপ 


৫৩। কপাপকুণুলা : * ১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ । 
৫৪1 মণালিনী : ২য় খণ্ড, ৪র্ঘ পরিচ্ছেদ । 
4৫1 বিষবৃক্ষ ; ৩৮শ পরিচ্ছেদ । 


৩৮০ 


মুখীর দাম্পত্য-জীবনের স্ুখ-স্বতিতে বিধৃত, কত আনন্দ, কত ভালবাসা 
এই চন্দ্রকিরণন্নাত নিশীথের সঙ্গে বিজড়িত। আজ শোকাহত অনুতপ্ত নগেন্ত 
তাই এই সৌন্দর্যকে সহ করতে পারছেন না_ঠীর কৃতকর্মের জন্থ গ্লানি 
এবং স্কধ্যমুখীর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় রূপসী রাত্রি তার কাছে একাস্ত হৃদয়হীনায় 
পরিণত হয়েছে। 

নগেন্জরনাথের ছুর্ভাগ্যের আর একটি শুরুপক্ষের রাত্রি বণিত হয়েছে পঞ্চত্রিংশ 
পরিচ্ছেদে। নগেন্দ্র গঙ্গাবক্ষে ; নৌকারোহণে কাশীত্যাগ করে রাণীগঞ্জ চলেছেন 
)ম্বতপ্রায় সুর্যযমুখীর সন্ধানে। “নিশা চন্্রহীনা' কিন্তু আকাশে নক্ষত্রের দীপালী, 
পৃথিবী সঙ্জিতা। প্রকৃতির এই আনন্দযজ্জ নগেন্দ্রনাথের বক্ষে বৃশ্চিকদংশনের 
জালা ধরিয়ে দিল। 

**."নিশ। চন্দ্রহীনা ; আকাশে সহম্্র সহন্ত্র নক্ষত্র জলিতেছে--গঙ্গাহ্বদয়ে তরণীর 
উপর ফাড়াইয়! যে দিকে চাও, সেইদিকে আকাশে নক্ষত্র !_-অনস্ততেন্দে অনন্তকাল 
হইতে জলিতেছে*'। ভূতলে দ্বিতীয় আকাশ ! নীলাম্বরবৎ স্থির নীল 
তরঙ্গিনীহ্বদয় ; তীরে, সোপানে এবং অনস্ত পর্বতশ্রেণীবৎ অট্টালিকায়, সহ 
আলোক জালতেছে।.**আবার সমুদয় সেই স্বচ্ছ নদীনীরে প্রতিবিদ্বিত-_ 
আকাশ, নগর, নধী--সকলই জ্যোতিবিন্দুময় । দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু মুছিলেন। 
পৃথিবীর সৌন্দর্য তাহার আজি সহ হইল না।”৫৬ 

গ্গানদীর উপকূলে ইংরেজের নৌকা শ্রেণীবদ্ধভাবে বীধা। ইংরেজের নৌকায় 
বন্দী প্রতাপ পরায়কে উন্মার্দিণী সেজে স্থকৌশলে মুক্ত করল শৈবলিনী। দুইজনে 
গঙ্গার জলে সাতার দিয়ে পলায়ন করতে লাগল । এই রাত্রিটির পরিবেশ 
রচনা করবার জগ্ত বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গার জ্বল, আকাশ, তটভূমির বনরাজির অতি 
সুন্দত্র একটি বিবরণ দিয়েছেন। 

“জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার ছুইপার্শে বহুদুরবিস্তৃত বালুকাময় চর। 
চন্দ্রকরে, সিকতাশ্রেণী অধিকতর ধবলশ্র। ধরিয়াছে॥ গঙ্গার জল, চন্দ্রকরে 
প্রগাঢতর নীলিম! প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার জল ঘন নীল--তটারূঢ বনরাজি 
ঘনশ্টাম, উপরে আকাশ রত্বখোচিত নীল,***নীচে নদী অনন্ত ; পার্খে বালুকা- 
ভূমি অনন্ত ১ তীরে বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত ; উপরে আকাশ অনস্ত ; তন্মধ্যে তারকামাল। 


৫৬ বিষবৃক্ষ £ ৩৬ শ পরিচ্ছেদ । 


অনস্তসংখ্যক | এমন সময়ে কোন মন্তুহ্য আপনাকে গণনা বরে ।৮৫? “চন্ত্র 
কপিশ বর্ণ ধারণ করিল। নীল জল নীল অগ্নির মত জলিতে লাগিল ।৮৫৮ 
লক্ষণীয়, এখানে “নীল' বর্ণের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । 
“গলার জল ঘন নীল-''রত্বথচিত নীল।” 
এই নীলিমার যথার্থ ব্যঞরনা পাওয়! যাচ্ছে তৃতীয় খণ্ডের যষ্ঠ পরিচ্ছেদে, 
যেখানে গঙ্গাবক্ষে শৈবলিনীকে দিয়ে নিষ্টুরতম শপথ করিয়ে নিচ্ছেন প্রতাপ £ 
“আছি হইতে তোমাকে ভূলিব। আগ্জি ংইতে আমার সর্বস্থথে জলাঞ্লি। 
**আজি হইতে টৈবলিনী মরিল।”৫৯ বস্ততঃ এইখানেই শৈবলিনীর উন্মত্ত 
অভিসারের সমাণ্চি, তার সর্বাকাজার মূলোচ্ছেদ_-তার জীবন উদ্দেশ্ঠহীন। 
জ্যোতন্স1| তাই এখানে “নীল বিষে”র মতো জলছে-__-এ ৈবলিনীরই মৃত্যুবিষ। 
“বন অত্যন্ত অন্ধকার..টাদ আকাশে উঠিয়া বনের মাথার উপর আলো 
ঢালিয়। দিল--ভিতরে বনের অন্ধকার, আলোতে ভিঙ্জিয়া উঠিল। অন্ধকার 
উচ্জ্রল হইল । মাঝে মাঝে ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো বনের ভিতর প্রবেশ 
করিয়া উকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল, অন্ধকার সকল আরও বনের ভিতর 
লুকাইতে লাগিল। কল্যাণী কণ্যা লইয়া আর বনের ভিতর লুকাইতে লাগিলেন। 
তখন দস্থার! আরও চীৎকার করিয়া চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল ।”৬০ 
ঘন আরণ্য তরুশ্রেণীর আচ্ছাদন আনন্দারণ্যকে ছুর্গের নিরাপত্তা দান করেছে। 
বনের আকাশে মাঝে মাঝে বৃক্ষপ্রাচীরের অন্ধকারকে আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে 
টাদ ওঠে। আলো-অন্ধকারের লুকোচুরির মধ্যে প্ররুতি যখন সৌন্দর্স্থাপ্নে মগ্ন, 
তখন নগরবাদিনী মা মন্বস্তরের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য সন্তান বুকে 
অবণ্যাশ্রয়ে ছুটে আসছেন। সেই শঙ্কিত মাতৃত্কে গ্রাস করবার জন্য অনুসরণ 
করছে একদল অন্নহীন যান্ষের কদর্য ক্ষুধা, জ্যোৎ্নানাত আনন্দারণ্যের 
নৈশধ্যানকে ছিন্নভিন্ন করছে সেই ক্ষুধার নগ্ন পাশবিক উল্লাস। 
জ্যোন্সারাত্রির সমস্ত লৌন্দর্যকে মৃত্যুবিভীষিকায় পরিণত করেছে আর 
একটি বাত্রির বর্ণনা । মাতৃভূমির রক্ষায় ইংরেজের সঙ্গে সন্তানসেনার শেষ 


৫৭1 চন্দ্রশেখর £ ৩য় খণ্ড, গর্ঘ পরিচ্ছেদ 
৫৮1 চন্দ্রশেখর 2 ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
৫৯ | এঁ 

৬৯1 আনন্দমঠ £ ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ । 
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'এসংগ্রাম সমাপ্ত হয়েছে । এই ষুদ্ধেই ব্রতভঙ্গকারী সম্ভান ভবানন্দ, জীবানন্দ, 
নবীনানন্দের সৃতুযুপ্রীয়শ্চিন্ত। সেই বীভৎস রণভূমিতে ম্বৃত জীধানন্দের দেহ 
সন্ধান করছিলেন নবীনানন্দ, জীবানন্দের সহধগিনী, স্হমমিনী শাস্তি ! 

প্পুণিমার রাত্রি! সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির ।...বাঙালী, হিন্দুস্থানী, 
ইংরেজ, মুসলমান, একত্রে জড়াজড়ি, জীবস্তে ম্বৃতে, মন্তুয্যে অশ্বে, মিশামিশি 
ঠেসাঠেলি হইয়1 পড়িয়া রহিয়াছে । সেই মাঘ মাসের পূর্ণিমার রাত্রে, দারুণ 
শীতে, উদ্দণ জ্যোতস্সালোকে রণভূমি অতি ভরঙ্কর দেখাইতেছিল ।*"*নিশীথ- 

9 কালে এক রমণী সেই অগম্য রণক্ষেত্রে একটি মশাল জালিয়া সেই শবরাশির 

মধ্যে কি খু'জিতেছিল *.*শাস্তি; জীবানন্দের দেহ খু"্জিতেছিল।”৬৯১ 

এই জ্যোৎস্সারাত্রির মৃত্যুবিভীধিকার মধ্যে আলোর আভাস ছিল। জীবাদন্দ 
নবীনানন্দের বিচ্ছেদ, প্রায়শ্চিত্তের মধ্যেই ছিল শাস্তি-জীবানন্দের ভবিষ্যৎ 
আত্মিক মিলনের স্বপ্ন, সম্ভাবন1। 

(খ) অস্তদ্বন্বের সঙ্গে রহস্যের সংমিশ্রণ £- 

আত্মজীবনের যন্ত্রণকে নিভৃতে শান্ত করবার জন্ত মনোরম সন্ধ্যাবেলা 
একলা যখন দীর্ঘসোপানে স্থির হয়ে বসে আছে তখন হেমচজ্দের সঙ্গে এই 
অদ্ভুত সাক্ষাৎকার । জ্ঞোত্শ্ালোকে মনোরমার প্রায় অপ্রারৃত একটি রূপ 
তার অস্তরশায়ী রহশ্তের দেযোতনা যেন হেমচন্দ্রের মনে সংকেতিত করে 
তুলেছে। 

“হেমচন্ত্র'*'নিঃসঙ্কোচ হইয়া বাপীপার্খ দিয়া চলিলেন।'-"সোপানমার্গের 
নিকটবর্তী হইলেন। সহসা চমকিত হইলেন ॥-*"দেখিলেন, চন্দ্রালোকে সর্ববাধংস্থ 
সোপানে, জলে চরণ রক্ষা করিয়া! শ্বেতবসনপরিধানা কে বসিয়া আছে। স্ত্রীমৃতি 
বলিয়। তাঁহার বোধ হইল। শ্বেতবসনা অবেণীসম্দ্ধকুগুল] ;) কেশজালক্বন্ধ, 
পৃষ্ঠদেশ, বাহ্যুগল, মুখমণ্ডল, স্বদয় স্ধত্র আচ্ছন্ন করিয়া! রহিয়াছে 1৮১২ 
_.৩। প্রারকতিক সৌন্দর্ধের সাহায্যে পটভূমি রচনা £ একটি জ্যোত্ল্সাময়ী 
পদ্ধ্যাঁ_ 

হেমচন্দ্র কতৃক বিনা অপরাধে লাঞ্ছিতা ম্বণালিনী এক অশীম শূন্যতার 
মধ্যে বাস করছেন। সংসারে কোথাও তাঁর যেন আশ্রয় নেই, অবলম্বনও 


৬১1 আনন্দমঠ £ ৪র্থ খণ্ড, ধম পরিচ্ছেদ । 
৬২। স্বণালিনী £ ৩য় খণ্ড, ১"ম পরিচ্ছেদ । 
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নেই। এই নিদারুণ মনোধন্ত্রণার মধ্যে আংশিকভাবে শ্াস্তিদািনী সন্ধ্যার 
আবিাব--উগ্ভানের স্ুরভিত পুষ্পরাজিতে জ্যোৎনার উজ্জল উদ্ভাস ধেন 
মুণালিনীর তণ্ হরয়ে কিছু শাস্তির প্রলেপ, কিছু সাত্বনার আভাস। এই 
সন্ধ্যার বর্ণশাটি এই রকম £ 

“শারদীয়! পৃণিমার প্রদীপ্ত কৌমুদীতে পুষ্রিণীর স্বচ্ছ নীলা অধিকতর 
নীলোজল হইয়া প্রভাসিত হইতেছিল। তছুপরি স্পন্দনরহিত কুস্থমশ্রেণী 
অধপ্রন্ফুটিত হুইয়! নীল জলে প্রতিবিষ্বিত হইয়াছিল; চারিদিকে বৃক্ষমাল! 
নিঃশব্দ পরম্পরাঙ্িষ্ট হইয়া আকাশের সীম নির্দেশ করিতেছিল ; কচিৎ ছুই 
একটি দীর্ঘশাখা উধ্র্ণেখিত হইয়। আকাশপটে চিত্রিত হইয়া বহিয়াছিল। 
তলস্থ অন্ধকারপুঞ্জমধ্য হইতে নবস্ফুটকুস্থম-সৌরভ আসিতেছিল ।”৬৩ 
অতীতপ্রায় একটি সন্ধ্যা : 

কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রর বিবাহ সংঘটিত হ'লে স্ধ্যমুখী গৃহত্যাগ করলেন 3 
অন্তাপবিদ্ধ নগেন্দ্রও সুর্য্যমুখীর সন্ধানে সংসারত্যাগী। অতএব স্্যমুখীর সাধের 
লতা-মগ্ডপে হীরার অধিকারে । কুন্দনন্দিনীর দর্শনাকাজ্ষায় দেবেন্দ্র যখন এই 
লতা-মগ্ডপে হীরা-সক্গিধানে উপস্থিত, তখন সান্ধ্য-জ্যোৎসায় জমিদার-বাটীর 
উদ্যান পরিপ্লাবিত। দেবেন্দ্র হীরাকে চান না--কিন্ত হীরা দেবেন্দ্র জন্ভ 
উন্মত্ত । হীরার মানস-মাদকতা প্রকাশ করবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এখানে জ্যোত্সাদীপ্ত 
সন্ধযাটিকে বিহ্বল করে তুলেছেন : 

“তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে । আকাশে প্রায় পূর্ণচন্দ্র শোভা করিতেছে। 
উদ্যানের ভাম্বর বৃক্ষপত্রে তৎকিরণমাল। প্রতিফলিত হইতেছে । লভাপল্লব- 
রন্ত্রমধ্য হইতে অপন্যত হইয়া চন্দ্রকিরণ শ্বেতপ্রস্তরময় হম্ম্যতলে পতিত হইয়াছে 
এবং সমীপস্থ দ্ীঘিকার প্রর্দোষবাযুপস্তারিত স্বচ্ছ জলের উপর নাচিতেছে। 
উদ্ভানপুপ্পের সৌরভে আকাশ উন্মাদকর হইয়াছিল । এমত সময় হীরা অকন্মাৎ 
ল্তামগ্ুপমধ্যে পুরুষমূত্তি দেখিতে পাইল ।”৬৪ 

একটি বঞ্চিত সন্ধ্যার মোহাবেশ-_- 

প্রথম উইল অপহরণের পর হরলালের শঠতায় মর্মপীড়তা৷ রোহিণী বাকুণী 
পুফরিণীতে জল নিতে এসে অশ্রাবর্ণ করছিল। বসন্তের দিনান্তে, কোকিলের 


৬৩। মুপালিনী £ ৩র খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ । 
৬৪। বিষবৃক্ষ £ ৩৩শ পারচ্ছেদ। 
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কুছনে, পুষ্পসৌরভে সমাকুল উদ্ভানে এমন সময় দেবদূতের মত গোবিন্দলালের 
আবির্ভাব এবং তীর সান্বনার বাক্য। অঙচুতাপহর্জরিতা রোহিবী এই বসস্ত- 
বিহ্বল মুহূর্তে যেন নতুন করে গোবিন্দলালকে দেখল, লঙ্দা ও কৃতজ্ঞতার 
সঙ্গে মিশল বিমুগ্ধ সন্ধ্যার মত্ততা, বোহিণী আত্মবিস্বত হ'ল, উপন্যাসের ভয়াল 
সম্ভাবনা জন্ম নিল। নির্জন পুকুরঘাটে রোহিণীর সেই মানসঘন্থের মধ্য দিয়ে 
কখন স্ময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে ত! সে জানেও না। রোহিনীর সেই 
আত্মবিশ্বতির অবকাশে এইভাবে সন্ধ্যার আগমন £ 

“শেষে সুর্ধা অন্ত গেলেন; ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালো ছায়া 
পড়িল--শেষে অন্ধকার হইয়া আনিল। পাখীসকল উড়িয়া! গাছে গিয়া বলিতে 
লাগিল। গোরুসকল গৃহাভিমুখে ফিরিল। তখন চন্দ্র উঠিল। অন্ধকারের 
উপর মৃছু আলো! ফুটিল। তখনও রোহিণী ঘাটে বসি! কাধিতেছে-_-তাহার 
কলসী তখনও জলে ভাসিতেছে ।*৬৫ 
৩। প্রান্কৃতিক সৌন্দর্যের সাহায্যে পটভূমি রচনা : 

“সেই জ্যোত্আ্াময়ী রজনীতে দুইজনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়! চলিল।... 
ভবানন্দ সহসা ভিন্নমুত্তি ধারণ করিলেন ।******যেন জেয ৎস্বাময়ী, শাস্তিশালিনী, 
পৃথিবীর প্রান্তর-কানন-নদ-নদীময় শোভা দেখিয়া তাহার চিত্তের বিশেষ 
ুত্তি হইল-_সমৃদ্র যেন চন্দ্রোদয়ে হাসিল ।*****" 

***ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপনমনে গীত আরম্ভ করিলেন, 

“বন্দে মাতরম্। 
স্থজলাং স্থফলাং মলম়বজশীতলাং 
শহ্যন্যামলাং মাতরম্‌।” 

মহেন্দ্র "জিজ্ঞাসা! করিল, “মাতা কে ?” 

ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন,_- 

“শত্র-জ্যোত্না-পুলকিত-যামিনীম্‌-- 
ফুল্পকৃহ্থমিত-ভ্রমদূলশোভিনীম্‌ । 
স্থহাপিনীং সুমধুরভাধিনীম্‌ 


হ্থখদাং বরদাং মাতরম্ 1৮৬৩ 


৬৫। কুষ্ণকান্তের উইল: ১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ । 
৬৬ আনন্দমঠ £ ১ম খণ্ড, ১*ম পরিচ্ছেদ । 
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মহেন্তুকে ইংরেজের সিপাহীর হাত থেকে রক্ষা করধার পর ভবানন্দ ও 
মহেন্দ্র আনন্দারণ্যে চলেছিলেন। জ্যোৎ্মালোকিত এই রাত্রে মাতৃমন্ত্ী 
ভবানন্দের ধ্যাননেত্রে যেন বঙ্গলম্দ্রীর আলোকসামান্ত সৌন্দধ্যমূৃত্তি উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠেছে। তাই এই অপুর্ব মুহূর্তে লৈনিক-সন্ন্যাপীর মর্মলোক থেকে 
উচ্ছলিত হয়েছে “বন্দে যাতরম-_আনন্দমমঠের আত্মার সঙ্গীত, বাঙালীর 
স্বদেশী আন্দোলনের প্রলয়-বাঙ্কার। বঙ্কিমচন্দ্র যেন কৌমুদীপ্লাবিত আরণ্যপৌন্দ্যকে 
এই মহুত্তম মহিমায় উত্তীর্ণ করবার জন্থই ধীরে ধীরে রাত্বিকে নিবিড় এবং 
প্রান্কৃতিক শোভাকে মহান্‌ করে তুলেছিলেন। তারপর এই সৌন্দর্য তন্ময়তার 
হৃদয় মন্থন করে জেগে উঠল বন্দে-মাতরম্‌ স্থানিক ও কালিক রূপ যেন 
দেশজননীর চিরস্তনীরূপের মধ্যে প্রসারিত হয়ে গেল। 

আর একটি জ্যোতনসারাব্রি-- 

নিশুব্ধ বনভূমি যেন চন্দ্রালোকে কোনো মহাব্রতসাধনে তপোমগ্ন । বৃদ্ষপত্রের 
মর্যরে মহাত্রতের মন্ত্রশিহরণ। সম্তানসেন প্রতীক্ষারত। পরমনির্দেশের প্রতীক্ষায় 
্রক্মগারী সত্যানন্দ পর্বতশিখরে দগ্ডায়মান) অরণ্য প্রতি মোহময়ী। 

“বাতি অনেক। চাদ মাথার উপর। পূর্ণচন্ত্র নহে, আলো! তত প্রথর 
নহে। এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর সেই অন্ধকারের ছায়াবিশিষ্ট 
অস্প8& আলে! পড়িয়াছে। সে আলোতে মাঠের এপার ওপার দেখা যাঙ্ীতেছে 
না1'"-""গাছের মাখাসকল চাদের আলোতে উজ্জল “হইয়া সর্সর্‌ করিয়া 
কাপিতেছে। তাহার ছায়া কালো পাথরের উপর কালে হইয়া তর্‌ তরু 
করিয়া কাপিতেছে। ব্রক্ষচারী সেই পাহাড়ের উপর উঠিয়া শিখরে দীড়াইয়া 
সু হইয়া! শুনিতে লাগিলেন*"*"'সেহ অনন্ততুপ; প্রান্তরে কোন শব নাই 
কেবল বৃক্ষা্দির মর্মর শব্ব'"'বনমধ্যে বৃক্ষরাজির অন্ধকার তলদেশে সারি 
সারি গাছের নীচে মান্থুষ বপিয়! আছে ।.."বিটপবিচ্ছেদ্ধে নিপতিত জ্যোতনায় 
তাহাদের মাজত আঘুধসকল জলিতেছে।”*৬৭ 

'আনন্ব৭ঠ-এর বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলির সঙ্গে চন্দ্রালোকিত রাত্রির 
যোগ নিবিড।! সন্তানব্রতের সংগ্রামতপন্তার অবসানের আদেশও আসে 
মাধীপৃমিমার রাত্রিতে। 

“লত্যানন্দ ঠাকুর-''গভীর রাত্রে, বিষুমগ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত ।*-.**. 


৬৭1 আনন্দমঠ £ ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


চিকিৎদক আপিয়া দেখা দিলেন 1*.*চিকিৎসক বলিলেন, “সত্যানদ আজ 
মাঘীপৃণিম1।” | 

সত্য। চলুন আমি প্রস্তত। কিন্তু হে মহাত্মন্‌ !"****'আমি যে মুসুত্ 
যুদ্ধজয় করিয়া সনাতনধর্ম নিষ্বপ্টক করিলাম--সেই সময়ই আমার প্রতি এ 
প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল 1:****" 

তিনি বলিলেন, “তোমার কার্ধ্য সিদ্ধ হইয়াছে.*”*৬৮ 

এই মাধীপুণিমার রাত্রির সাক্ষাৎকার “আনন্দমঠে'র _সংগ্রামকাহিনীর তাৎপর্ধ 
হুস্পষ্ট করে। 

“আনন্দমঠের' বষ্ঠ থেকে দশম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত চন্দ্রালাকিত অরপ্যভূমির 
বিবিধ বিবরণ পাওয়া যায় । এই পরিচ্ছেদগুলি অত্যজ ঘনিষ্টভাবে সংলগ্ন। 
এদের মধ্যে ঘটনাগত ধারাবাহিকতা আছে, একটি বিশেষ কালপরিবেশের 
ভিতর অনেকগুলি নাট্যমুহ্ত পরপর সৃষ্টি হয়েছে। 

ক) বনমধ্যে কন্যাসহ পলাতক কল্যাণী 
খ) দণ্ডায়মান ব্রহ্ষগরী যেন ব্যান্ত্রের স্থায় শিকারের আশায় অপেক্ষমান--- 
সেইসঙ্গে অরণ্য প্রকৃতির মনোরম বর্ণন1। 
গ) নীল আকাশের নীচে চন্দ্রণীপিত জীবানন্ব। 
ঘ) কোম্পানীর গাড়ী লুষ্ঠনের পর মহেন্দ্রের মুক্তিলাভ ঘটলে চন্দ্রালোকিত 
রাত্রি এবং নৈসগিক সৌন্দর্ধের প্রভাবে ভবানন্দের কে সমুৎসারিত হল 
বন্দেমাতরম্চ | বঙ্কিমচন্দ্র যেন কৌমুদীপ্রাবিত অরণ্যসৌন্দ্কে এই মহত্বম 
মহিমায় উত্তীণ” করবার জন্যই ধীরে ধারে রাত্রিকে নিখিড় এবং প্রাকৃতিক 
শোভাকে মহান করে তুলেছিলেন । তারপর এই সৌন্দর্ষ তম্ময়তার হ্বদয় 
মন্থন করে জেগে উঠল বন্দে-মাতর্ম্‌ স্থানিক ও কালিক রূপ যেন দেশজননীর 
চিরস্তণীরূপের মধ্যে প্রসারিত হয়ে গেল £ 

“শুত্রজ্যোৎসা-পুলকিত-যামিনীম্‌, 

ফুল্লকুন্থমিত-ভ্রমদল শোভিনীম্‌, 

স্থহাসিনীং স্থমধুরভাবিণীম্‌ 

সুখদাং বরদাং মাতরমং। 

“বর্ধাকাল। রাত্রি জ্যোৎলা। জ্যোৎসা এমন বড় উজ্জল নয়, ঝড় মধুর, একটু 


৬৮। আনন্দমঠ £ ৪র্ধ খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ । 


অন্ধকারমাখা পৃথিবীর জ্যোৎমাময় আবরণের মত। ভ্রিশ্রোতা নদী বর্ধাকালের 
জলপ্লাবনে কুলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের 
শোতের উপর--শআ্রোতে, আবর্তে কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জলিতেছে। 
কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে-_সেখানে একটু চিকিমিকি, কোথাও 
চরে ঠেকিয়! ক্ষুদ্র বাঁচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি 1৮৬৯ 

ত্রিশ্োতার চঞ্চলবক্ষে বজরায় আসীন! রক্বৈশ্বধ্যে মণ্তিতা দেবী চৌধুরাণী 
বীণাবাদনরতা | নদীর খরম্বোতে এবং দেবীর রক্ষিত অপরূপ সৌনর্থে 
জ্যোতন্সা ছড়িয়ে পড়েছে । বীণার স্থুর, বনপুপ্পের গন্ধ, আশ্চর্য রমণীসৌন্দর্ 
ত্রিশ্নোতার জলোচ্ছা এবং চন্দ্রালোক সব মিলিয়ে পরিবেশটি রূপোজ্জল ও 
সংগীতময় হয়ে উঠেছে। দেবী ও ভ্রিন্োতা উভয়েরই শক্তি, সৌনর্ধ, 
এশ্বর্ধ চন্দ্রকরপ্রাবনে উজ্জ্বল রহশ্যময়। এই নদী আর এই নারী ছুইয়েরই 
এশ্বর্ষের বিরাটত্বকে প্রন্ফুট করবার জন্য প্রয়োজন যেন আকাশপ্রদীপের 
আলোর, গৃহদীপের স্িমিত আলোয় সে শক্তির পূর্ণ উত্তাস হয় না। 

«সেই জ্যোৎলাময়ী নদীর অনুষঙ্গিনী।-*'হীরা, পান্না, যতি, সোনায়, সেই 
পরিপূর্ণ দেহ, মণ্ডিত; জ্যোত্লার আলোকে বড ঝকমক্‌ করিতেছে । নদীর 
জলে যেমন ঝিকিমিকি_-এই শরীরেও তাই। জ্যোৎঙ্গাপুলকিত স্থির নদীজলের 
মত সেই শুভ্র বসন; আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎসার চিকিমিকি 
চিকিমিকি-শুভ্র বসনের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা, মতির চিকিমিকি। 
.*ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া! অঙ্গের উপর পড়িয়াছে 
“তাহার মন্থণ কোমল প্রভার উপর টাদ্দের আলো খেলা করিতেছে 3 
“চন্দ্রের আলোয় জ্যোৎ্সার মত বর্ণ মিশিয়াছে ; তাহার সঙ্গে সেই ম্বৃু 
মধুর বীণার ধ্বনিও মিশিতেছে--যেমন জলে চন্দ্রের কিরণ খেলিতেছে, যেমন 
এ হ্ন্দরীর অলঙ্কারে চাদের আলো! খেলিতেছে, এ বন্কু ্থমস্থগন্ধি কৌমুদীন্নাত 
বায়ুস্তর সকলে সেই বীণার শব্ধ তেমনি খেলিতেছে ।৮৭০ 

“পথিক পথ দিয়া আপন মনে গায়িতে গাগিতে যাইতেছে । জ্যোত্স্ামযী 
রাত্রি দেখিয়া তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার ক 
মধুর $*"*এ গীতধবনি আমার হদয়কে আলোড়িত করিল কেন? 





৬৯। দেবী চৌধুরাণী : ২য় খণ্ড, ওয় পরিচ্ছেদ। 
৭*। দেবী চৌধুরাণী : ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ । 


কেন কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎলামরী--নদীসৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে, 
অন্ধাবৃতা সুন্দরীর নীলবসনের ন্তায় শীণশরীর1 নীল-সলিল' তরঙ্গিনী। সৈকত 
বেহিত করিয়া চলিয়াছেন ; রাজপথে কেবল আনন্দ--বালক-বালিকা, যুবক, 
যুবতী, প্রৌঢা, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্রকিরণে ন্লাত হইয়া আনন্দ করিতেছে । আমিই 
কেবল নিরাণন্দ--তাই এঁ সংগীতে আমার হৃনয়যন্ত্র বাজিয়! উঠিল 1৮১৭ ১ 

“কমলাকান্তের' দুরের প্রথম প্রসঙ্গটিকে ('একা” ) জ্যোত্লসালোকিত নান্ত্রি 
ও পথিকের মধুর কঠোখিত স্থর-লহরী একসঙ্গে সমন্বিত হয়ে কমলাকান্তের 
নিঃসঙ্গ হ্বদয়কে, ব্যাকুল করে তুলেছে । এই জ্ঞোৎম্ার বর্ণনা ও আনন্দগ্গীতি 
মানুষের স্থখ এবং সামান্জিক পরিতৃপ্তির প্রতীক; কিন্তু যেহেতু কমলাকান্ত 
একক-পরের হৃদয়ের সঙ্গে তার নিজের হৃনয়কে তিনি মেলাতে পারেন নি; 
সেইজন্য এই লৌন্দর্ষময় পরিবেশ তার অন্তরে পরতাপ ও সত্য জিজ্ঞাসা 
জাগিয়ে তুলেছে। 
৪। শুধুমাত্র পৌন্দর্ষচিত্র অঙ্কনের জন্যই কিছু কিছু চন্দ্রালোকিত দৃশ্য রচিত 
হয়েছে £ 

“জ্যোতআালোকে, শ্বেতসৈকতে-পুলিনমধ্য-বাহিনী নীলসলিলা যমুনার 
উপকূলে নগরীগণ প্রধানা মহানগরী দিল্লী প্রদীপ্ত মপিখগ্ডবৎ জলিতেছে-_ 
সহম্ম সহম্র মর্ধবাদিপ্রত্তরনিমিত মিনার, গম, বুরুজ উর্ধে উত্থিত হইয়া 
চন্দ্রালোকের রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে । অতিদূরে কুতুবমিনারের 
বৃহচ্চ ড়া, ধৃমময় উচ্চন্তস্তবৎ দেখা যাইতেছিল। নিকটে জুম্মা মস্জিদের 
চারি মিনার নীলাকাশ তেদ করিয়া চন্দ্রালোকে উঠিয়াছে 1৮৭২ 

মোগলযুগের দিলীনগরীর স্থাপত্যপৌন্দর্ঘ চন্দ্রালোকে হ্বন্দরতর হয়ে উদ্ভাসিত 
এই চিত্রটিতে । বস্কিমের স্থনিপুণ বর্ণনাশক্তির পরিচয় এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। 
৫ | নারীপৌন্দ্ধ ব্ণনাপ্রপঙ্গে যে সমন্ত চিত্রকল্প ([77980 ) সমষ্টি করেছেন 
লেখক সে সব ক্ষেত্রেও তার কবিকল্পনাকে কিভাবে চন্দ্রালোক অনুপ্রাণিত 
করেছে নিয়োদ্ধ'ত পঙ-ক্িগুলি তার নিদর্শন । 

“*-*ললাট'-*নিশ্ীঘ কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্তভাব-প্রকাশক |” 
( ছর্গেশনন্দিনী ) | 


৭১1 কমলাকান্জের দগ্তবে £ ১ম সংখ্যা, একা | 
৭২1 চত্দ্রশেখর £ ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 





“যেন চন্দ্রকর কি পুম্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে |". 
***তাহার সর্বাঙ্গীণ শান্ত ভাব-ব্যক্তি শরুচ্চন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে হচ্ছ 
সরোবরের ভাব-ব্যক্তি তাহা বিশেষ করিয়! দেখ, তবে ইহার সাদৃস্ট কতক 
অনুভূত করিতে পারিবে | (বিষবুক্ষ ) 

“একবার যেন, কি স্থুখস্বপ্ন দেখিয়া স্ৃপ্ত শৈবলিনী ঈষৎ হাসিল--ষেন 
একবার জ্যোৎ্সার উপর বিদ্যুৎ হইল।” (চন্দ্রশেখর ) 

“অলকাবলীর প্রাচুর্ধে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না, তথাপি 
মেঘবিচ্ছেদনিঃস্যত চন্ত্ররশ্মির ম্যায় প্রতীত হইতেছিল।.**কটাক্ষ এই সাগর 
হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণ লেখার ন্যায় সিপ্কোজ্জল দীপ্চি পাইতেছিল।৮ 
( কপালকুগ্ডুল! ) 

“যেমন করিয়া শরতমেঘ বিলুপ্ত চন্দ্রমা ক্রমে ক্রমে ঘেঘদল উদ্ভাসিত 
করিয়া আপনার সৌন্দর্য বিকশিত করে,******তেমনি সেই শবদেহে জীবনের 
শোভার সঞ্চার হইতেছিল।»” ( আনন্দমঠ) 

“রমা হিমরাশি-প্রতিফলিত কৌমুদীন্ধপিণী |” (সীতারাম ) 

“ক ভাষিণীর লেই হুন্দর মুখখানি,**'যেন চন্দ্রোদয়ে নদী শ্মোতের মত আনন্দে 
প্রফুল্পন হইল।” (ইন্দিরা ) 

: “কটাক্ষ সুকুমার, ক্ষণমাত্রজন্য মেঘমাল মুক্ত স্থধাংশ্তর কিরণসম্পাত তুল্য ।” 
(মৃণালিনী) 

“কিষপক্ষাবশেষে ক্ষীণচন্দ্র আকাশপ্রান্তে সাগরে নিক্ষিপ্ত বালিকা! স্ন্দরীর 
স্ায় ভালিতেছিল।”, ( বিষবুক্ষ ) 
প্রভাত 

প্রাগৃধা--“তখন রাত্রি প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে।".. কুন্দ 
ঝাউতলায় বপিল। ঝাউতলা বড় অন্ধকার । ছুই একটি ঝাউ-এর ফল কি 
পল্পব মুট মুট করিয়া শীড়মধ্যে খপিয়! পড়িতেছিল। মাথার উপরে বৃক্ষস্থ 
“*পক্ষীরা পাখা ঝাড়া দ্রিতেছিল।***শেষে উাসমাগমস্থ5গক শীতলবাযু বহিল। 

তখন পাপিয়া! ম্বরলহরীতে আকাশ ভাসাইন্া মাথার উপর দিয়া ভাকিয়1 
গেল। কিছু পরে ঝাউগাছে কোকিল ডাকিল! শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া 
গণ্ডগোল করিতে লাগিল ।7১৭৩ 


৭৩। বিষবৃক্ষ : ২৩শ পরিচ্ছেদ 


৩১৩ 


নগেক্দ্রের উদ্ানে উবালমাগমের একটি সগিপ্ধ বর্ণনা এখানে পাই। ধেন 
অন্ধকারের সব ছায়া সরে গ্নেছে, প্রক্কৃতির বুকে একটি নবঙ্গাগরণের, পরিপূর্ণ 
আগন্দের কলরব। তারমধ্যে শঙ্কাকম্পিত কুন্দ নগেজুর দশনপ্রতীক্ষায় কুষ্টিত 
হয়ে বসে আছেন। মানুষের নেহবঞ্চিতা কুন্দনন্দিনী ভাগ্যের ক্রীড়নক। 
সেইঙজন্তই প্রক্কৃতি কুন্দর বেদনায় আজ মমতামযী। যেন বাঞ্ছিত নগেন্দ্ের 
সঙ্গে মিলনের পূর্বস্থচনা রূপে নিসর্গজগতে জ্বলছে বধৃবরণেক্ দীপাবলী, পাখির 
কণ্ঠে হুলুধবনি উৎসারিত হচ্ছে। 

উধাকাল-_““বখন আমার ঘুম ভাঙিল, তখন কাক কোকিল ডাকিতেছে 
বাশের পাতার ভিতর দিয়া টুকর] টুকরা রৌদ্র আসিয়া পৃথিবীকে মণিমৃক্তায় 
সাজাইয়াছে।**" 

কিন্তু পৃথিবীকে রবিবশ্রিপ্রভাসিত দেখিয়া, পক্ষিগণের কলকৃজন শুনিয়া, 
লতায় লতায় পুষ্পরাশি ছুলিতে দেখিয়। আবার বাচিবার ইচ্ছ! প্রবল হইল ।”,***৭8 

হতাশের জীবনে আশ্বাসের বাণী নিয়ে এসেছে একটি স্থন্দর উষা। নৃতন 
সর্ষের আলো, পাখীর কাকলী ও পুপ্পের আনন্দিত শিহরণ--প্রক্কৃতির যেন 
এদের মধ্য দিয়ে নৃতন প্রাণের আমন্ত্রণ । আশার বাণী পাঠিয়েছে । ইন্দিয়ার 
কাছে--যার আশা, আকাজ্ষ', ভবিষ্যতের সমস্ত স্বপ্ন সেই রাত্রির কালাদীতির 
ডাকাতিতে অকুল অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। “বাচিবার ইচ্ছা প্রবল হইল” 
--প্রথম অরুপোদয়ের সম্গীবশী প্রভাব এরই যধ্যে ব্যজিত। 

“শীতল সমীরণযয়ী উধার পিঙ্গলমুত্তি বাপীতীর-বনে উদয় হইল। তখন 
মবণ/লিনী আহত মন্তক ধারণ করিয়! সোপানে বসিয়া আছেন 1***৮১৭৫ 

হেমচন্দ্রের উপেক্ষা ও পদাঘাতের পর পুষ্করিণীর তীরে সণালিনীর রাত্রি 
প্রভাত হল। এ এক পরম ছুঃখের প্রভাত--এ আলোয় সখ নেই, সান্বন! 
নেই-_শুধু যন্ত্রণাজর্জর দেহযন পিয়ে এক অনিশ্চিত ভবিস্তাতে পদক্ষেপ । 

উদ্যানটি ঘন বৃক্ষলতাগুল্সরাজি পরিবৃত।***বহু কুহুমরাশি বুক্ষাদদি মণ্ডিত 
হইয়। রহিয়াছে--তছুপরি প্রভাতমধুলুক্ধ মক্ষিকাপকল দলে দলে ভ্রমিতেছে। 
বলিতেছে, উড়িতেছে--গুন্‌ গুন্‌ শব্ষ করিতেছে ।--বিচিত্রবর্ণ অতি ক্ষুদ্ 
পক্ষিগণ প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছোপরি বৃক্ষকলবৎ আরোহণ করিয়া পুষ্পরসপান 


৬ ০:৫০ ০০ ২১০০ চি চর উপ এগার ৯ রা রর উজ আও ৩৬ পদ 


৭৪ ॥ ইন্দিরাঃ ৪র্ঘ পরিচ্ছেদ । 
৭৫ মুণালিনী £ ৩য় খণ্ড, ১*ম পরিচ্ছেদ । 


৩৪১ 


করিতেছে, কাহারও ক হইতে সপ্তশ্বরসম্মিলিত ধ্বনি নির্গত হইতেছে। 
প্রভাতবায়ুর মন্দ হিল্লোলে পুষ্পভারাবনত ক্ষুদ্র শাখা ছুলিতেছে-_পুষ্পহীন 
শাখাসকল ছুলিতেছে না; কেন না, তাহারা নম্র নহে । কোকিল মহাশয় বকুলের 
ঝোপের মধ্যে কালাবর্ণ লুকাইম় গলবাজিতে সকলকে জ্িতিতেছিল ।%৭৬ 

উদ্চান-সৌন্দর্য বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধশিল্পী । বিশেষতঃ প্রভাতী উদ্যানের 
যে মনোরম শোভা, তা তাঁকে অনিবার্ধভাবে আকর্ষণ করে। হীরার গৃহে 
ছুদিন অজ্ঞাতবাসের পর পলাতকা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রনাথের দর্শনাভিলাষে 
শেষরাত্রে দত্তবাড়ীর উদ্ভানে প্রবেশ করেছেন-_এই বর্ণনা সেই সময়ের | 
পুষ্পবাসিত কুম্থমোগ্ানের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাভাবিক অন্থরাগে বর্ণনাটি রমণীয়। 
কুন্দর প্রেমাকুল হ্বদয়ের ম্পন্দন ও প্রতীক্ষা যেন এই বসস্ত-বীজিত উগ্ভানে, 
নবীন উষালোকে ব্যঞ্জিত হয়েছে। 

প্রভাতী উদ্যানের একটি প্রাসঙ্গিক বিবরণ দেওয়াই এখানে গুশন্তাসিকের 
উদ্দেশ্য । কিন্তু এর একটি প্রতীকী তাৎপর্ও অনুমান করা যায়, এরপরে 
সু্ধ্যমুখীর অন্গকুল্যে কুন্দ ও নগেন্দের বিবাহ ; কুন্দের জীবনে নবীন প্রভাতোদয় 
নবপুণ্পের সম্ভাবনা । এই উবা ও কুহ্থম-সম্ভারের শেষ পরিণাম যতই বিষার্দাস্ত 
হোক, কুন্দের ক্ষেত্রে এক প্রত্যাশাময় সম্ভাবনারূপেই নির্দেশ করা! উচিত। 
“ঠিক প্রভাত হয় নাই--কিছু বাকি আছে। এখনও গৃহপ্রাঙ্গণস্থ কামিনীকৃঞ্জে 
কোকিল প্রথম ডাক ডাকে নাই। কিন্তু দোয়েল গীত আরম্ভ করিয়াছে। 
উধার শ্লীতল বাতাস উঠিয়াছে.""স্ধ্যোদয়স্থচক প্রথম ব্ুশ্মিকিরীট 
পূর্বগগনে দেখা দ্িল-_তাহার মৃদুল জ্যোতিঃপুঞ্জ ভূমগুলে প্রতিফলিত হহতে 
লাগিল। নবীনালোক পূর্বদিক হইতে আগিয়1 পূর্বমুখী ভ্রমরের মৃখের উপর 
পড়িয়াছিল। সেই উজ্জ্বল, পরিষ্কার, কোমল শ্ঠামচ্ছবি মুখকাস্তির উপর 
কোমল প্রভাতালোক পড়িয়! তাহার বিস্কারিত লীলাচঞ্চল চক্ষের উপর জলিল, 
তাহার শ্লিষ্কোজ্জল গণ্ডে প্রভাসিত হইল। হালি-চাহনিতে, সেই আলোতে, 
গোবিন্দলালের আদরে আর প্রভাতের বাতাসে-মিলিয় গেল।১৮?৭+ 

প্রভাতী আলোর সঙ্গে লেখক কাহিনীর নায়ক-নায়িকার মিলিতহৃদয়ের 
প্রেমমাধূরযটুকু মিলিয়ে দিয়েছেন । এই পরিচ্ছেদ" বিশেষ তাৎপর্ধপূ্। 


৭৬। বিষবুক্ষ : ২৪শ পরিচ্ছেদ । 
৭৭। কুঞ্চকাস্তের উইল £ ১ম খণ্ড, ১*ম পরিচ্ছেদ । 


৩৯২, 


) উজ্ছল-মধুর প্রভাতে রোহিণীর উইলচুরি ধরা! পড়ার কালোছার়া! পড়ল দম্পত্তীর 
মনে, তারই সঙ্গে উভয়ের মনে জাগল রোহিশীর প্রতি বিশ্বাস ও পরছৃঃখ- 
কাতরতা। সেই ছিত্রপথেই গোবিন্দলালের জীবনে কলি-প্রবেশ। ট্র্যাজিডির 
সথত্রপাত । 

প্রাতঃকাল--প্রাতঃকালে গ্রাম পধটনে শিয়াছিলাম। একস্থানে অতি 
মনোহর নিভৃত জঙ্জল; দোয়েল সথ্থম্বর মিলাইয়া আশ্চর্য একতানবাস্ত 
বাজাইতেছে ; চারিদিকে বৃক্ষরাঁজি, ঘনবিন্যন্ত, কোমল শ্যাম পল্লবদলে আচ্ছন্ন ; 
পাতায় ঠেসাঠেসি, মিশামিশি, শ্টামরূপের রাশি রাশি; কোথাও কলিকা, কোথাও 
স্ুটিত পুষ্প, কোথাও অপক, কোথাও স্থুপক ফল। সেই বনমধ্যে আর্তণাদ শুনিতে 
পাইলাম ।”৭৮ 

পল্লীগ্রামের প্রভাতী সৌন্দর্য এখানে বণিত। এই বণনায় হন্বর আর 
অন্ন্দরের একটি বৈপরীত্য স্থ্টি করেছেন লেখক। প্রভাতের নির্মল আলোর 
প্রকৃতি যেখানে পুণ্পে পত্রে, স্থুরে ছন্দে এত পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে উদ্ভতািত, 
মানুষের ভিতরে সেখানে লালসার মৃত্তি জান্তব হিংশ্রতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। 

সমুদ্রতীরে প্রভাত-_“প্রাতঃকাল, ম্বুপবন বহিডেছে--মৃহপবনোখিত 
অতুযুক্সতরঙ্গে বালরুণরশ্মি আরোহণ করিয়া! কাপিতেছে--সাগরজলে তাহার 
অনভ্ত উজ্জ্বল রেখা প্রসারিত হইয়াছে--শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় 
শোভিতেছে। তীরে জলচর পঙ্গিকুল শ্বেতরেখা সাজাইয়া বেড়া ইতেছে।১৭৯ 

সমুদ্রতীরের প্রভাতসৌন্্যের একটি বাস্তববর্ণনা এখানে আমরা পাই। 
এই সৌন্দর্য বর্ণনার যে, কোন একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে তা নয়। অবশ্ঠু 
এই প্রভাতের আনন্দোজ্জল শ্রী নায়িকা হিরগ্ময়ীর মনে বিষগ্লতার ছায়াই 
ফেলেছে । পুরন্দরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন মিলনের দিনগুলির মধ্যে বিচ্ছেদের 
সম্ভাবনা এনেছে এই সাগরেরই বাণিক্জযযাত্রার আহ্বান। 

প্রভাত---পনিম্তন্ধ কাননমধ্যে'**ঘনবিন্যন্ত শালতরুশ্রেণীর অন্ধকার ছায়ামধ্যে । 
পশুপক্ষী ভগ্রনিদ্র হইবার পূর্বে তাহাদিগের পরস্পরের দর্শনলাভ হইল। সাক্ষী 
কেবল সেই নীলগগনবিহারী ম্লানকিরণ আকাশের নক্ষত্র্নচয়। আর সেই 
নিষম্প অনন্ত শালতরুতশ্রেণী। দূরে কোন শিলাসংঘর্ধণ-নাদিলী, মধুরকজ্লোলিশী 


৭৮ ব্ুজনী £ ২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ । 
৭৯। যুগালজনীয় £ ১ম পরিচ্ছেদ । 


বন্ধিম-_-২৫ 7৩৯৩ 





সংকীর্ণ নদীর তরু তরু শব, কোথাও প্রাচীসমূধিত উামূকুটজ্যোতিঃ সন্দর্শনে 
আহলাদিত এক কোকিলের রব ৮৮০ 

মহে্ত্রসিংহ মাতৃসেবাব্রত গ্রহণের পূর্বে বিষপানে তার স্ত্রীকন্তার মৃত্যু হয় 
বলেই তিনি জানেন। কিন্তু তার অজ্ঞাতে সন্তানগণ তার স্ত্রীকন্তাকে রক্ষা 
করেন। যুদ্ধশেষে সন্তানের জয়লাভের পর বনভূমির প্রভাতী সৌন্দর্যের মধ্যে 
তাদেরই সাহায্যে স্ত্রী কল্যাণীর সঙ্গে মহেন্ত্রের সাক্ষাৎকার ঘটে। এ যেন 
মানবজীবনের তিমিরাবসানেও এক সার্থক হর্যোদয়। 

“মাথার ওপর দোয়েল বঙ্কার করিতে লাগিল। পাপি' 
স্বরে আকাশ প্রাবিত করিতে লাগিল। কোকিল দিক্যগুল প্রতিধ্বনিত করিতে 
লাগিল। “ভৃঙ্গরাজ” কলকঞ্ঠে কানন কম্পিত করিতে লাগিল। পদতলে 
তটিণী স্ব কল্লোল করিতেছিল। বায়ু বন্য পুণ্পের মৃদুগন্ধ আনিয়া দিতেছিল। 
কোথাও মধ্যে মধ্যে নদীজলে রৌদ্র ঝিকিমিকি করিতেছিল। কোথাও তালপত্র 
মৃদুপবনে মর্মর শব করিতেছিল। দূরে নীল পর্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে ।৮৮১ 

যহেন্দ্র ও কল্যাণী পদচিহ্ন গ্রাম ত]াগ করে আসার পর দস্থ্যর হাতে 
লাঞ্ছিত হয়ে আনন্দমমঠের সন্তানসেনা কর্তৃক আশ্রিতা হন। অনেক দুঃখ ও 
বিচ্ছেদ্দের পর সন্তানের সাহায্যে যখন আনন্দা“ণ্যের বনভূমিতে কল্যাণী ও 
মহেন্দ্র পুনমিলিত হলেন এবং কল্যাণী তার অদ্ভুত দ্বপ্রবৃত্াতস্ত ও মহেন্্ 
তার সেবাব্রতের সঙ্কল্পের কথা আলোচনা করছিলেন, সেই সময় বনভূমি 
প্রভাতের আলোয় রূপে, গন্ধে সঙ্গীতে নিজেকে বিকশিত করে 'তুলেছে। 

“রাত্রি প্রভাত হইয়াছে । সেই জনহীন কানন--এতক্ষণ অন্ধকাৰে 
শব্দহীন ছিল--এখন আলোকময়, পক্ষিকজন শব্িত হইয়। আনন্দময় হইল। সেই 
আনন্দময় প্রভাতে আনন্দময় কাননে 'আনন্দমঠে” সত্যানন্দ ঠাকুর হৃরিণচর্ে 
বসিয়া সন্ক্যানহ্নিক করিতেছেন ।''ব্রদ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ।*.*এই নবারুণ প্রফুল্প প্রাতঃকালে যখন 
শিকটস্থ কানন হীরকথচিতবৎ জ্বলিতেছে, তখনও পেই বিশাল কঙ্গার প্রার 
অন্ধকার ।-**১৮২ 
৮” আনন্দমঠ £ ৪র্ঘ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ । 

৮১ | আনন্দমমঠ £ ১ম খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ। 
৮২। আনদ্দগমঠ £ ১ম খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেঘ। 


৩৯৪ 


৮ 


এখানে “আনন্দমঠের অরণ্যে প্রভাতের একটি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে! 
রাত্রিতে আনন্দারণ্য তই ভয়ঙ্কর হোক--দিবালোকে দেশভক্ত সঙ্গ্যালীদের 
বিবিধ পুপ্যকর্মের স্থচনায়--সেই বনভূমি পবিত্র ও আনন্দযর হয়ে উঠেছে। 

দ্বিপ্রহর £ দ্বিপ্রহঃবেল। 

“জ্যোষ্ঠমাস, দারুণ বৌদ্র। পৃথিবী অগ্নিময়, বাসুতে আগুন ছড়াইভেছে, 
আকাশ তপ্ত তামার চাদোয়ার মত, পথের ধুলিসকল অগ্রিস্ফুলিজবৎ |... 
কখনও বাবলা গাছের ছায়ায়, কখনও খেজুর গাছের ছায়ায় বসিয়া বপিষ 
শুফ পুফধরিণীর কর্দমময় জল পান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিল।""" 
তাহারা"**সেই অগ্নিতরজ সম্ভরণ করিয়। সন্ধ্যার পূর্বে এক চটাতে পৌছিলেন।*৮৩ 

প্রথর তাপে তাপিতা ধরিত্রীর ছুঃসহতৃষ্ণার মৃত্তি আকাশ প্রান্তর ব্যাণ্ত 
করে জলছে। প্রকৃতির সেই রুদ্রমৃত্তি এই দ্বিপ্রহর বর্ণনায় স্থপরিস্ফুট | 
তারই মধ্যে ছিয়াত্তরের ভীষণ মন্থত্তরের ছায়া । স্ত্রী আর শিশুকন্যা শিকে 
মহেন্দ্র পলারন -করছেন ছুভিক্ষের রাহ্গ্রান থেকে আত্মরক্ষার আশায়। সেই 
কষ্টকঠিন পথচলার একটি চিত্র এখানে বিন্যন্ত। 
তখন বেল। আড়াই প্রহর-_ 

“সম্মুথে অতি নিবিড়মেঘের নায় বিশাল দীখিকা'*"পাহাড়ে অনেক 
গোবস চরিতেছে--মছ পবনের মু মৃদু তরকহিল্লোলে স্কটিকভঙ্গ হইতেছে, 
ক্ষুদ্রোশ্মিপ্রতিঘাতে কদাচিৎ জলজ পুষ্পপত্র এবং শৈবালে ছুলিতেছে।**" 

আকাশ পানে চাহিয়! দেখিলাম, কি স্থন্দর নীলিমা! কি হন্বর শ্বেত- 
মেঘের স্তরপরস্পরের মুন্তিবৈচিত্র্য--কিংবা নভস্তলে উড্ডীন ক্ষুদ্র পক্ষীসকলের 
নীলিমামধ্যে বিকীর্ণ কুষ্ণবিন্লুনিচয়তুল্য শোভা ।”৮৪ 

নবযোবনে প্রথম স্থামীগ্হে গমনরতা। ইন্দিরা পান্কীর ঘেরা সরিয়ে দ্িপ্রহবের 
যে রূপ ফুটে উঠেছে কালাদীঘিকে কেন্ত্র করে, চোখ মেলে আছে সেইদিকে। 
এখানে ইন্দিরার অপরিচিত পরিবেশ সম্পর্কে বাঙালীবধৃস্থবলভ একটি স্িগ্ক 
কৌতুহল প্রকাশ পেয়েছে, আর পতি-সমাগমের আশায় তার যে স্থথ-্বপ্ন 
সেই স্বপ্রময় দৃষ্টিতে সমগ্র প্রন্কৃতি সৌন্দর্ধে ভরে উঠেছে। 

দিনান্তে _“অন্তগমনোন্মুখ স্যর হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কালজলে 


৮৩। আনন্দমঠ £ ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 


৮৪। ইন্দিরা £ ওয় পরিচ্ছেদ । 


৩৪৫ 


পড়িয়াছে, কাল জলে রৌদ্রের সঙ্গে, তালগাছের কাল ছায়৷ সকল অঙ্কিত" 
হইয়াছে । একটি ঘাটের পাশে, কয়েকটি লতামগ্ডিত ক্ষুপ্র বৃক্ষ, লতায় লতা 
একত্র গ্রথিত হইয়া, জলপর্যস্ত শাখা লম্বিত করিয়া দিয়া, জলবিহারিণী কুল- 
কামিনীগণকে আবৃত করিয়া! রাখিত।*** 

পুক্ষরিণীর শ্যামজলে স্বর্ণরৌদ্র ক্রমে মিলাইয়৷ মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে সব 
শ্যাম হইল--কেবল তালগাছের অগ্রভাগ ব্র্ণপতাকার ম্যায় জলিতে লাগিল ।৮৮৫ 

ভীমাপুফরিণীর ওপর দিনান্তের ছায়া পডেছে। অস্তগমনোন্মুখ ক্ুষের 
্বর্ণগৌদ্র, প্রকৃতির ম্বহত্তরচিত একটি পত্রনীড়, দ্রীঘির শান্ত জলে সব মিলিয়ে, 
পিবাধসানের একটি শান্ত, স্ন্দর রোম্যার্টিক চিত্র ফুটে উঠেছে। পুক্ষরিণী বা 
পীঘিকার বণণনায় বাঙ্মচন্দ্রেরে একটি ম্বাভাবিক অন্রাগ আছে---তার উপন্যাসে 
প্রায়ই এর! গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। শৈবলিনীর জীবননাটোর এট 
ভীমার একটি বিশেষ অবদান আছে। 


৮৫1 চন্দ্রশেখর £ ১ম থণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ । 


৬১০৯০ 


গরিশিষ্ট 


এই আলোচনার প্রয়োজনে কিছু কিছু অতিরিক্ত অংশ পরিশিষ্টে সংযোজিত 

হল। ৃঁ 
বিভিন্ন উপন্যাসের কালসীমা 

বিষবৃক্ষ, রাধারাণী, রঙ্গনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, 
ৰ ইন্দিরা, কমলাকান্তের দপ্তর ইত্যাদি বস্কিমচন্দ্রের বিশ্তদ্ধ সামাজিক উপন্যাস- 
সমূহ সমকালের ওপরই নির্ভরশীন। এই কালভূমি প্রধানগাবে উনবিংশ 
শতাববীর দ্বিতীয়ার্ঘ। বিধবাবিবাহ, ব্রাক্ষপমাজ, স্ত্রীশিক্ষা, কুরুচিসম্পর 
সাংবার্দিকত1 ইত্যার্দি বিবিধ বিষয় এইসব উপন্যাসে প্রত্যক্ষ বাঁ পরোক্ষভাবে 
বিন্যস্ত করা হয়েছে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনচিত্রেও উনবিংশ শতাব্দী 
স্পষ্টভাবে চিহ্িত। জমিদারকেন্দ্রিক গ্রাম্য-সমাজ এবং কলকাতায় নবোদ্ভূত 
আযাটনি-উকিল-মুত্দ্দি ইত্যাদির সমৃদ্ধ পারিবারিক জীবন উপন্তাসগুপিতে 
শ্বান পেয়েছে। সমকালীন ইংরাঁজ রাঁজপুরুষ, দেশীয় কর্মচারী, আদালত-আমলা 
ইত্যাদি (বিশেষভাবে “মুচিরামগুড়ের জীবন-চরিত? ভরষ্টব্য ) প্রত্যক্ষ দেখা 
দিয়েছে। কোন নির্দিষ্ট সনতারিখে এর! শীমাবদ্ধ না হলেও বস্থিমচন্ত্রের 
অল্প পূর্ববর্তী এবং কালবর্তীবূপেই এই উপন্াসগুলিকে গণ্য করা উচিত। 
অন্যান্য £ 
দুর্গেশনন্দিনী £ ১৫৮* থেকে ১৫৯০ সালের মধ্যে। বাংলা-বিহার-উড়িস্তায় 
পাঠানবিপ্রোহ দমনের জন্য এই সময় রাজা মানসিংহ ও তার পুত্র (বা নাতি) 
জগৎসিংহ বাংলাদেশে আসেন £ 

5[007105 1590 006 16691110920 10 30158818108 804 01358 
/85 013811% 01051)৩0 ৮% ৬917) 9108 00 1015 50105 08880 91081),5 
02100101056 17151075 ০1 [10019 ৬০1. 1৬, ৮৪৪৩ 159 (1963 2৫), 

ভিনসেন্ট শ্মিখ বলেছেন £ 4.5 1051100 00155 10 360881 804 
1311)81, 1008615 ০0£ 40880 01180) 576. 805018115 218119৩0 09 
80875 90001090) /17101) ৪৪ 10051015150 200 001 ৮/101100€ 
09880109) 88 80) 90801 00010 010৩ 8105110) 16118100757 


05156111100, 0:০9105 006 117 08100817% 1580, 800 ০0010610060 
10: 8৩ ড৩৪1৪.৮--1070600 91010: 1005 050010 [7156015 ০ 
[170198. 
কপালকুগুলা £ কাহিনীর কাল ১৬*৫ থেকে ১৬০৬ সালের মধ্যে 
এইসময় ও তার একবৎসর পরের ঘটনা কাহিনীর কালসীমা। উপন্থাসের 
অস্তনিহিত লেখকের কিছু উক্তিই কালনির্দেশে সহায়ক । 

“প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে একখানি 
যাত্রীর নৌকা গঙ্জাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল ।”-_কপালকুগুলা £ ১ম 
খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 

মেহেরুত্লিসা ও মতিবিবির কথোপকথনে-_ ৃ 

মতিবিবি-- “সত্য কথা, কিন্তু সম্প্রতিকার আগ্রার সংবাদ এই যে» 
আকবর শাহ, গত হইয়াছেন। সেলিম সিংহাসনারূঢ হইয়াছেন ।” কপাল- 
কুণডলা ₹ ৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ । 

সম্রাট আকবরের মৃত্যুকাল_-১৬*৫ সালের ১৭ই অক্টোবর । 

জাহাজীরের সিংহাসনারোহণকাল--৭দিন পরে । ১৬৭৫ সালের অক্টোবরের 
শেষে 1৮4৯ £১৫৪17020 17151015 ০1 11019, 
মুণালিনী £ রাজা লক্ণসেনের রাজত্বকালের শেষাংশে, ১২০২ শ্রীষ্টাবের 
সমকালে কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। 

“যোডশ সহচর লইয় মর্কটাকার বখতিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী 
অধিকার করিল ।”--যুণালিনী £ ৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেঘ। 

41010117076 00৩ 1061190 91 10110011 80105 (1755 80০01 1202 
4. 00. 1061 [,91051010080855109 85 11098৮০1% ৪19 ০910, 9610881 
ড/85$ 11058060 ৮% 1105 1৮105111759 ( ৬৪1006121 101011)1 ) 911০9 1780 0% 
[028 [1105 ০0107006160 1)6811% 1106 10015 01 10111)91) [0019.৮--৮ 
[715101% 01110019, ০1. 2: হ২. 0, 118.) 017091, 
যুগলান্গুরীয় £ কাহিনীকাল অষ্টমশতকের মধ্যে। এই কাহিনী সমৃদ্ধ 
তাত্রলিপ্ডের । 

“বাংলাদেশের প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্তি; সেই তাত্রলিপ্ডির বাণিঙ্য- 
সমৃদ্ধির কথা সকলের মুখে মুখে, পু*থির পাতায় পাতায়। শগ্চম শতকে 


৬৯৮ 


ফুয়ান চোয়া ও ইৎ-পিউ. তাত্রলিখ্ের সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্ত 
সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বাঁ কোনও হিসাবেই তাত্রলিপ্রির উল্লেখ অষ্টম 
শতকের পর হইতে আর পাইতেছি না।”-_ 

বাঙালীর ইতিহাস। পৃষ্ঠা-১৯৮, ৪র্থ অধ্যায়-্রীনীহাররঙ্জন রার। 
চন্দ্রশেখর £ উপন্যাসের কাহিনীকাল, .৭৬* থেকে ১৭৬৩ সন। নবাব 
মীরকাশিমের রাজত্বকাল--ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ--নবাবের পরাজয় ও 
পল্লায়নকালের মধ্যে কাহিনীর ব্যাপ্তি । 

41৬11108510 4.8 01150. ৫5০91815৫ [২88৮ 804 017৩ 1৩৬০0100101 
০01 /৯, 10, 1760 89 ৪7০(5৫ ৬/101)00 0109090916৫, 


€0৮/8108 1175 ০00 ০1 1762...015 [8৮/8 ৫০০1৫6 [০ ৪৮০01151 
81005600061) ০০৫ 0115 731021181) ০0180000150 289.11)90 (1115... 0106 
৬ড৮০019 16৫ (০ 015 0001681 01 ৪: 06066) 010৩ 150 81191) 
8110 14110109517) (1763)...... 75 120051161)  £81160 ৪0০০6৪8৪1৬৩ 
৬1090091155 ৪6 7৪081), [10151)108080) 01119, 99০9৯ 048510818, 
9170 1+10100109- 11111095110 06 10 78009. 81070 86061 19510 
111150 211 0165 1500119) 0118010618 800 ৪ 01110061 01 1718 
01010110761) 0001819, 46100 00 0001). 

/ঠা) 48058100০66 71501 01 210018 : 1৮191810081) 7২০০109৬001 
9170 18018. 
আনন্দমঠ £ কাহিনীকাল--ছিয়াত্তরের মন্বস্তর । বাংলা ১১৭৬ সাল, ইংরেজী 
১৭৬১-৭০ গ্রীষ্টাব্ক ও পরবর্তী” একবছর । 

স্থতরাং কাহিনীকাল--১৭৬৯ থেকে ১৭৭১ গ্রীষ্টাব্ পর্যস্ত কাল। 

[ডা. 78501185 1০ 0)৬ ০০৮ 96 1917606018, ৫৪66৫ 3 টি ০৬৩০)061, 
1772 5011681, [.0100010, 120. ॥] 263 ৩ 951,1 

ইহার তিন বৎসর পুর্বে মুশিদাবাদ হইতে রেসিডেন্ট বেচার সাহেবের 
লেখ পত্রেও প্রজার অকথ্য দুর্দশা শ্বীকার করা হইয়াছে ।” (০.৮, 202) 
ধ্রঁতিহাসিক ভূমিকা- শ্রীষছুনাথ সরকার । 

দেবী চৌধুরাণী £ কাহিনীকাল--১+১৬ থেকে ১৮৬ সন। 


৩৪৯ 


“রজ******কলকাতায় নাকি হন্টিন্‌ ডে/৪17০) 1র8501)85) বলিয়া একজন 
ইংরেজ ভাল রাজ্য ফাদিয়াছে।”-_দেবী চৌধুরাণী £ ১ম খণ্ড, ১২শ১পরিচ্ছে্। 

“যে চিত্রপটের সামনে এই গ্রন্থের ঘটনাবলী অভিনীত হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ 
দেবী চৌধুরাণীর সামাজিক আবহাওয়া, একেবারে সত্য । 

হেস্টিংস লাট হইবার পর ( ১৭৭২ ) এদেশের দশা যেরূপ ছিল, বঙ্কিম তাহার 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য বর্ণনা করিয়াছেন। “দেবী চৌধুরাণী'র কাল ও স্থান, এ 
ছুইটিই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ উপযোগী-*****তখন মুঘলসাআজ্যের দেশব্যাপী শাস্তি 
ও শৃঙ্খলিত শাসনপদ্ধতি অন্ত গিয়াছে । অথচ নবীন ব্রিটিশ শাসন দেশে স্থাপিত 
হয় নাই-_-এই ছুই মহাযুদ্ধের সন্ধিস্থল-*"...অরাজকতার বিশেষ সহায়ক।” 
-আচাধ যদুনাথ সরকার । 

“এই চিরন্তন প্রফুল্প ১৭৭৬-১৭৮৬ সনের বঙ্গদেশ হইতে অনেক দুরে-**-** 
-আচার্ধ যহুনাথ। “দেবী চৌধুরাণী'র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের 
'এতিহাসিক ভূমিকা 1, 
জীতারাম £ উপন্তাসের কাহিনীকাল--১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭১৪ পর্যস্ত। 

“শাহজাদ। আজীম এবং বাদশাহ কতুর্ক অসামান্য ক্ষমতাযুত্ত হইয়া বছে 
প্রেরিত নৃতন দেওয়ান ( মুশিদকুলি থা ) নিজেই ঘ্বণিত লু্ঠনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন 
এবং প্রজাদের শোষণ করিবার কোন পম্থা হইতেই নিবৃত্ত থাকিলেন না।**" 
ঠিক এই অশান্তি ও অত্যাচারের মধ্যে সীতারামের উখখান।*-*১৬৯৯ হইতে 
১৭১২ পর্য্যন্ত সীতারাম অবাধে রাজ্য বিস্তার ও নিঘপ্টক রাজস্থথ ভোগ 
করিলেন। কিন্তু ১৭১৩ সালে :ফরুরখশিয়র দিলীর বাদশাহ হইবার পর 
মুশিদকুলী থা বাংলার স্থবা্দার হইয়! আমিলেন।'-.এখন হইতে নামতঃ ও 
কার্যতঃ এই ছুই প্রদেশে সর্বেসর্বা হইলেন। ঠিক তাহার পরের শীতকালেই 
সীতারামের ধ্বংসসাধন করিলেন ।”,-- 

( ফেব্রুয়ারী--১৭১৪ ) এঁতিহাসিক ভূমিকা---শ্রীষদুনাথ সরকার । 
রাজসিংহ £$ উপন্যাসের কাহিনীকাল--১৬৫৯-১৬৮০ শ্রীষ্টা | 

অওরংজেব ও বাজসিংহের সংঘর্ককাহিনী এই উপন্তাসের এতিহাসিক বিষয়বস্ত | 
ইংরেজী ১৬৭৯ সালে অওরংজেব যুদ্ধযাত্র করেন । 

অওরংজেব ও রাজসিংহের রাজত্বকালের লাধারণ সীমা---১৬৫৯-১৬৮৯ খ্রষ্টান্থ 
পযন্ত । 
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উপন্যাস ও ইতিহাসের তথ্য থেকে অনুমান করা যেতে পাৰে গ্রীস্টীয় অষ্টম 
শতক থেকে উনিশ শতক পর্যস্ত কালসীমায় বস্থিমচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনী- 
কাল পরিব্যাপ্ত। 


উপন্যাস-সমূহের ঘটনাস্ছল 

তুর্গেশনন্দিনী £ বিষুরপুর, গড়মান্নারণ, পাটনানগরী, বঙ্গপ্রদেশের তৎকালীন 
রাজধানী ভাগ্ানগর, বর্ধমান, ধরপুর গ্রাম, কততলু খার রাজধানী উৎ্কল দেশ, 
কাশীধাম। 

উপন্যাসের পটভূমি গডমান্দারণ। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুযায় এটি 
অবস্থিত। স্থানটির পাশ দিয়ে আমোদ্র নদ প্রবাহিত হয়েছে । একাধিক 
প্রাচীন ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও এখানে বিছ্তমান। জাহানাবাদ ও বিষুঃপুরের 
মধ্যস্থলে স্থিত এই অঞ্চলটির সঙ্গে বস্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ পরিচয় কতখানি ঘটে 
জানা যায় না, তবে তার মেজঠাকুরপা এবং অগ্রজ সঞ্লীবচন্ত্র* (যিনি কিছুকাল 
কার্ধব্যপদেশে জাহানাবাদে ছিলেন, ) গড়মান্দারণের কিংবদন্তী বন্ধিম5ন্দ্রের 
পরিবারে বিবৃত করেছিলেন। এই স্থানটি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কেন্ত্রভূমি। 
এছাড়া কাহিনীতে বিষুপুর এবং উড়িস্তায় কতলুখার প্রাসাদ স্থান পেয়েছে। 

ঞ “এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার উনিশ বর্ষ বয়ংক্রমে শুনেছিলেন। তাহার 
কয়েক বৎসর পরে ছুর্গেশনন্দিনী রচিত হইল। সরকারী কার্ষোপলক্ষে সপ্ধীবচন্্ 
কিছুকাল জাহানাবাদে ছিলেন। তিনিও এঁ ঘটনাটি সেখানে শুনিয়া আমাদের 


নিকট গল্প করিয়াছিলেন ।”-_- 
বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা--ীপূর্ণচন্্র চট্টোপাধ্যায় । 


৪৯৬ 


এই প্রসঙ্গে 960£91 71900106 (77008171%) 0825066: 0৮288, 289) : 
বল হয়েছে। 

£4/0 010 101805 15176 10 (08108 00981041০01 005 41210৮81) 
৪0015181010, 7 0: 8 11168 ড/. 9. ভা, ০1 /১181008 212 (০0%/0. 
105 3010%/218-1501009,0015 1080 1088569 ৩৪; 8100 €1)5 ০01৫ 
৪৮001 1080 ৪ 11001500100 01005 01506. 10 09010181705 [0176 
10019 011০ 00105, 1156 1901000617 006 081150. 0811 1 90091:817 
৪00 005 8০010610026 71011858000, 
কপালকৃগ্ডল1 £ গঙ্জাসাগরের মোহানা, মেদিনীপুর ও উড়িস্যার সমুদ্রসীমায় 
রহ্থলপুর নদী ও তার তটভূমি, দৌলতপুর ও দরিয়াপুর গ্রাম, মেদিনীপুর, 
সগ্তগ্রাম, বর্ধমাণ, আগ্রা, উড়িস্তা, হিজলী। 
সপ্তগ্রাম 2 “বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত ভ্ত্িবেণী তীর্থের গঙ্গা-সরহ্বতী 
সঙ্গমের কাছে ও, ই, আই রেলপথের ব্রিশবিঘা স্টেশনের অনতিদুরে সপ্তগ্রাম 
বন্দর অবস্থিত ছিল। এখন সাতগা নামে একটি অকিক্ষুত্র পল্লী সেই ইতিহাস- 
বিখ্যাত বিপুল বৈভবসম্পন্ন মহানগরীর সাক্ষ্য বহন করিতেছে।, 
( বিশ্বকোষ ) 

সপ্তগ্রাম সরম্বতী তীরে অবস্থিত। বর্তমান রেল স্টেশনের নাম আরি 
সপ্গ্রাম। 
দরিয়াপুর, দৌলতপুর £. দরিয়াপুরে কাছারি আদালত ছিল বটে__ 
কিন্তু মনুষ্যবসতি অতি বিরল। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গেয়ো দোকান-__তাহাও বনু দুরে দূরে। 
বহু দুরে নদীর উপকূলে দৌলতপুর গ্রাম_ত্থায় (যাহা! তৎকালে “রস্থলপুরের 
নদী” বলিয়া বিখ্যাত ছিল) মুখ হইতে স্ুবর্ণরেখা পর্যস্ত কয়েক যোজন পথ 
ব্যাঁপিয়া এক বালুকান্তৃপশ্রেণী বিরাজিত ছিল।***ইহার পরে দুরে বহু দূরে 
মণ্ডল মধ্যস্থিত প্রাস্তরের শেষ সীমায় ব্ুকালের অতি প্রাচীন জরাজীর্ণ ভগ্নপ্রায় 
কালীমন্দির ।”-_-পৃষ্ঠা-১৩, বস্কিমচন্দ্রের স্থৃতিচিহ-__শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্থ। 
মৃণণীলনী 2 প্রয়াগতীর্ঘ, নবহ্ধীপ, লক্ষ্রণাবততী, মথুরা, গৌড়, কামরূপ । 
নবদ্বীপের দর্গিণ দিকে হেমচন্দ্রের নুতন রাজ্য । 
বিষবুক্ষ £ গোবিন্দপুর, দেবীপুর, ঝুমঝম্পুর, কলকাতা, কোন্নগর, মধুপুর 
গ্রাম, কাশীধাম, রাণীগঞ্জ। 


৪০২ 


যুগলাঙ্গুরীয় ১ তাঅলিপ্ত বন্দর, সিংহল, কাঈী। 

তাঅলিপ্ত £ “বঙ্িমচন্ত্রের অন্যতম উপন্তাস “যুগলাঙগুরীষ” ও মেদিনীপুরের 
অতীত ষুগের সমৃদ্ধির একটি ক্ষীণ স্বতি লইয়া লিখিত। যুগলাঙগুরীয় 
উপন্যাসের পরিকল্পনাক্ষেত্র এই জেলার অন্তর্গত আধুনিক তমলুক বা প্রাচীন 
তাঅলিপ্ত বন্দর । বঙ্গের অতীত গৌরবের দিনে এই তাত্্িপ্তই পূর্বভারতের 
প্রধান বাণিজ্যবন্দর ছিল। তখন অনন্ত নীল জলরাশি উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া 
সফেন উচ্ছ্বাসে তাত্রলিণ্ডের পান্ধমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। তা্লিপ্ত 
বন্দরে তখন বাণিজ্যপোত ও রণতরীসমূহ নিশ্মিত হইত এবং এ বন্দর 
হইতে স্থবুহৎ অর্ণবধানসমূহ মন্দপবনে কেতন উড়াইয়া যাত্রী ও পণ্য্রব্য 
লইয়া দেশবিদেশে যাত্রা করিত। বাঙালীর পোতারোহণ কোলাহলে তখন 
তামলিখ্ের লবণম্ববেলা নিয়ত কলকলায়মান রহিত। 

বাঙালীর বাণিজ্যপোত সেদিন কত দেশের রত্বভাগ্ডার স্বদেশে বহন 
করিয়া আনিত। তাঅলিপ্ডের শ্রেঠী সম্প্রদায় শত সৌধচুড়ায় সে বিভবচ্ছট 
বিকীর্ণ করিয়া বাঙালীর পুরুষকার ঘোষণা করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 
যুগলাগ্থুরীয় উপন্যাসে, তাঅলিষ্চের সেই গৌরবময় যুগের, এক শ্রেঠীর পুত্র ও 
এক শ্রেচীর কন্তার প্রণয়কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।” 

পৃ! ৩১ বঙ্ধিমস্ত্বতিচিহু-_ শ্রীযোগেশচন্ত্র বস্থ। 
চন্দ্রশেখর £ গঙ্গাতীরস্থ কোন গ্রাম, বেঃগ্রাম, মুলগের, আজিমাবাদ, পুরন্দর- 
পুর, মুশিদাবাদ, গল্গাবিধৌত মুেরের পর্বত কাটোয়া, গিরিয়া, উদয়নালা। 
রাধারাণী £ শ্রীরামপুর, মহেশের রথতলা, কলিকাতা, রাজপুর, কাশী। 
রজনী: কলিকাতা, গঙ্গাতীরস্থ একটি গ্রাম, কাশীধাম, ভবানীনগর গ্রাম, 
কালিকাপুর গ্রাম । 
কষ্ণকান্তের উইল : হহ্িদ্রাগ্রাম, প্রসাদপুর, রাজগ্রাম, শ্রবৃন্দাবন, যশোহর | 
আনন্দমঠ? পদচিহ্ন গ্রাম, ভৈরবীপুর, উত্তরবঙ্গ, আনন্দারপ্য নগর । 

“ 'আনন্দমঠ, ১২৮৭ বঙ্গাঝের চৈত্রমাসের বিজদর্শনে সুরু হইয়া! ১২০৯ 
বঙ্গাকের জ্যিষ্টমাসে সমাপ্ত হয়। বস্কিমের জীবিতকালে ইহার €টি সংস্করণ, 
হইয়াছিল ।-_মৃলপরিবর্তন সন্বদ্ধে তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন ও পঞ্চমবারের 
বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র শ্বয়ং সংক্ষেপে বিবৃতি দিয়াছেন । প্রথম চারি সংস্করণে 
“আনন্দমঠ'-এর ঘটনাস্থল ছিল বীরভূম, অজয়ের তীরবর্তী কোনও আরণ্য 
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ও পার্বত্যপ্রদেশ ; কিন্ত আসলে সম্ন্যাসীবিদ্রোহ ঘটিস়াছিল উত্তরবঙ্গে। 
বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় সংস্করণে এই তুলের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, পরিবর্ভন করেন 
নাই। পঞ্চম সংস্করণে এই পরিবর্তন করিবার চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র করিস্বাছেন। 
কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে বীরভূমের নদী, অরণ্য ও পর্বত এমনভাবে মিশিয়া ছিল 
যে, সামান্য কয়েকটা! নাম তুলিয়া অথবা বধলাইয়| বীরভূমকে বরেন্দ্রভূমি করা 
সম্ভব হয় নাইও; বরেন্দ্রভূমিকে ছাপাইয়া বীরভূমই ফুটিয়া উঠে।” 

“আনন্দমঠে'র বিভিন্ন সংস্করণের পাঠাভেদ সম্বন্ধে আনন্দমঠের “সাহিত্য-পরি্ষদ 
২স্করণের সম্পাদকদ্ধয়ের (শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপজনীকান্ত দাস ) 
উক্তি । 

নগর (8281): 916৮/81 1001911960 [,81009,1001 %/111) 8591, 
10115 7১109655507 80011181010 511555518 11790 10 1108 ০6 18109 
10170 1168 10001810000, 90117) 1018055 10 11115 4156101; ০০ 


06101161 11095015 15 58015680085) 25 [,910108082 185 1) 10%1008191)9 


০০০00, ,.......,...5/1161685 9০961) 98৪1. 2100 15811815100 216 
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ঘা 0080 0810 01005 01501100 081160 ৬1180559, 15 110৩ ০105 
01 86818 ; 21509 $11)01১9১ 200 01106] (0৬/05 010) (1715 9০০০1) 
10 80981511721 ৪8৪1 985 115 1690. 0021655 06 1105 [71700 
[001578, 2100 [1186 02০ ০9100 9185 10001 ৪5 £180688. ০01 
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ধা ঝা রঃ পু 

[175 150615 90811160 10955955101) ০01 ২8891 820 4১591001, 
০০ ০061 50109 10101)01 95101106 ৮515 ০0910861160 (০ 5৮৪০৪৩ 
(1১670 800 190175 201958 (115, 9০91:861 €০ $01701209. £.26. 
35089] 101511106 0226166615 2 31101000) 89 1. ৪. ৪.0. 
7১1911659. 
দেবী চৌধুরানী £ বরেন্্রতুমে ভৃতনাথ গ্রাম, শ্রীবৃন্দাবন, গৌড় (১ম 
খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ ), রংপুর, তিশ্তার নদদীবক্ষে 


৪০৪ 


ইন্দিরা ; কালাদীঘি গ্রাম, গোরীগ্রাম, মনোহরপুর, মহেশপুর, কলকাতা,. 
কালাদীঘির ধারে “€ জলাধারের দর্পণে দ্রব্য ) 

রাজসিংহ £ রূপনগর, আগ্রা, দিলী, উদয়সুর, উদয়সাগর « জলাধারের 
দর্পণে দ্রষ্টব্য ) উদয়পুরের পর্বতরাজি, চিতোর, আজমীর গুজরাট অঞ্চল। 
শুচীরামগডড়ের জীবনচরিত £ মোহনপল্লী, কলিকাতা, চনানপুর, আরও. 
২৩টি গ্রাম, নাম উল্লিখিত হয় নি। 

কমলাকান্তের দপ্তর ; স্থানের নামোল্পেখ নেই। বাংলাদেশের কোন গ্রাম 
আর নিবাস--শ্রী শ্রী নসীধাম, প্রসন্নর গোয়াল ( “গরুও থাকে আমিও থাকি ») 


এবং তথাকথিত “হট্টমন্দিরঃ | 


উপন্যাসের উৎসম্বরূপ কিছু ঘটন। 

বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনকে অনেক ছোট ছোট ঘটনা, চবিন্র এবং 
বাল্যজীবনের সঙ্গে জড়িত বহু স্থান বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বঙ্কিম 
সাহিত্যের উৎস অনুমান করে এই জাতীয় কিছু বর্ণনা নিয়ে উদ্ধত করা হল। 
বস্কিমন্দ্রের ফুলের বাগান £ “তাহার শুইবার ও বপিবার ঘরের দক্ষিণগিকে 
দেখা যাইত। সে একটি ছোট্ট ফুলের বাগান, দু কাঠাও পুরা হইবে ন?। 
ঘর ছুটি একত্রে যতখানি লগ্বা, বাগানটিও ততখানি লম্বা। আড়েও প্রায় 
এঁরূপ। তিনদ্িকে পাচিল দিয়ে ঘের, সে পাচিলের আগায় একটি আলসে 
ও তাহার নীচে একটি বেঞ্চি। চারিদিকেই এইরূপ 1.**চারিদিকেই যেন 
গ্যালারির মত! এই সমস্ত গ্যালারিতে চারিদিকেই টব সাজান থাকিত। 
টবে নানারূপ রঙিন ফুল ও পাতার গাছ। বাগানে আর যেটুকু জমি ছিল 
তাহাতে শুরকীর কাকর দিয়া রাস্তা করা। বাকী জমিতে যুই, জাতি, 
মল্লিকা ও ননমালিকার গাছ। ব্ধাকালে ফুল ফুটিলে সব সাদ! হইব 
যাইত এবং বৈঠকখানাটি গন্ধে ভরপুর হইয়া যাইত। বঙ্ধিমবাবু বাগানটিকে 
বড়ই ভালবাসিভেন। যতদিন তিনি বাড়ী থাকিতেন, বাগানটি খুব সাবধানে 
পরিফার রাখিতেন ও মাঝে মাঝে অবসর পাইলে আলসেটিতে হেলান দিয়া 
বেঞ্চ উপর বসিয়া ফুলের বাহার দেখিতেন।”-- ' 

বঙ্কিমচন্দ্র কাঠালপাড়ায়-শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শার্ী। (নারায়ণ--বক্িমস্থাতি 


সংখ্যাঁস্বৈশাখ, ১৩২২) 


এই ফুল এবং ফুলবাগানটি বঙ্কিমসাহিত্যের বিচিত্র পুষ্পসমারোহ ও 
বিভিন্ন পুস্পোদ্যানের মূল প্রেরণা । 

অঙ্জভুন1 পু্করিণী £$ “এই পুষ্ধরিণী বহ্ধিমচন্দ্রদিগের পৈতৃক। 
গ্রামোপাস্তে অতি নির্জনস্থানে উহার খনন হইয়াছিল। কিন্ত কোন সময়ে উহ! 
খাত হইয়াছিল, তাহ কেহ বলিতে পারে না। অঞ্জন! পূর্বে সববৃহৎ জলাশয় 
ছিল, জল দেখ! যাইত না, পদ্মপত্রে ঢাকা থাকিত, আর উহার উপর অসংখ্য 
পদ্মফুল বাযুতাড়িত হইয়া ছুলিত। চারিদিকে পাড আত্রকাননে স্থুশোভিত। 
এই আম্বনের গাছে গাছে অসংখ্য পাখী বাস করিত। প্রাতে, বৈকালে ও 
সন্ধ্যায় সকল সময়েই তাহাদের কলরবে এই নির্জন সরোবরের চিরনিস্তন্ধতা 
ভঙ্গ হইত। 

এই পুষ্করিণী এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে সঙ্কীর্ণ আয়তন হইয়াছে..অজ্ভ্নার 
উত্তরে বঙ্ষিমচন্দ্রদিগের ফুলের বাগান ছিল, উহাতে একটি ক্ষুদ্র 
বাগানবাটাও ছিল.''তেরোচৌদ্ বর্ষ বয়ঃক্রমে জলপানি পাইয়া এ টাকা 
হইতে এবং পিতৃদেবের সাহায্য হইতে হুগলী কলেজের মালীর দ্বারা নানাপ্রকার 
ফুলের চার! আনাইয়া রোপণ করিয়াছিলেন এবং স্থানে স্থানে বিশ্রামের জন্য 
ইষ্টক নিমিত বসিবার স্থান প্রস্তত করাইয়াছিলেন ।**বস্কিমচন্্র এই ফুলবাগানে 
ও পুষ্করিণীর পাড়ে বেড়াইতে ভালবাসিতেন।*-**অজ্জনা পুফরিণী- শ্রীপূর্ণচন্দ 
চট্টোপাধ্যায়, “নারায়ণ বঙ্কিম স্মৃতিসংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২২ । 

এই অঞ্জনা পুক্ষবিণী ও তৎসংগ্লিষ্ট পুপ্পোষ্ঠান যে বঙ্কিম-সাহিত্যকে কতখানি 
প্রভাবিত করেছে বিশেষ করে “কৃষ্ণকান্তের উইল, ও “বিষবৃক্ষ” উপন্তাম ছুটিকে 
“পুদ্পরাজি* ও “জলাধারের দর্পণে” প্রবন্ধ ছুটিতে এ বিষয়ে কিছু আলোচনার 
চেষ্ট] আমর! করেছি। 

“আমাদের গ্রামের আড় পারে হুগলী কালেজ। প্রান্ম সাত আট বৎসর 
ধরিয়! বঙ্কিমচন্দ্র নৌক] চড়িয়1 এ কালেজে যাইতেন। বৈশাখ মাসের প্রারস্তেই 
এক এক দ্বিন ছুটির সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইত,কোন কোন দিন মাঝ 
গঙ্গায় পৌছিতে না পৌঁছিতে কালমেঘ দিগন্ত অন্ধকার করিত। নদীর জল কাল 
হইত। অগ্পক্ষণ মধ্যেই প্রবলবেগে ঝড় উঠিত। ভীষণ তরঙ্গদকলের মাথাগুলি 
ভাজিয়! ফেনার রাশিতে যেন নদ্দীর বক্ষে তুলার মাড় ভাসিত।"**বন্কিমচন্দ্ 
একদৃষ্টে ইহাই দেখিতেন।” --+বস্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা' পুর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


৪০৬ 


কলেজজীবনে নিত্য এই ছুর্যোগের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং প্রকৃতির সংহারিণী 
মৃত্তির প্রতি বঙ্কিমের এই অদ্ভূত আকর্ষণ বা বিপদের ভয়কে অনায়ামেই উপেক্ষা 
করত তার পরবর্তী কথা-সাহিত্যকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করেছে মনে হয়। 

[ “ঝড়ে মেঘে রৌদ্রে ও রাত্বিদিনের পালাবদলে মাছুষ” অধ্যায়টি দ্রব্যে |] 

“চু"চুড়ায় যে বাটাতে বঙ্কিমচন্দ্র বাপ করিতেন, সে বাটা আজও আছে, বাটাটি 
প্রশস্ত দ্বিতল। ঠিক গঙ্গার উপর বারান্দার নীচে দিয়া জাহ্ছবী বহিয়া 
চলিয়াছে। মাথার উপরে নীলাকাশ, পনিয়ে কুলুকুলু ধ্বনি, সম্মুধে ধবলতরঙগা 
জাহ্বী।:*"বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন। “একদিন বর্ধাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন 
ভবনে-ক!ব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল”? |” 1 “ঈশ্বরগুণ্ের জীবনচরিত”ঃ ) 

হুগলী ত্যাগের কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন “দেবী চৌধুরাণী” লিখিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন, তখনও তাহার মানসপটে এ চিত্র অঙ্কিত ছিল। 

“রাজলক্ষ্মী দেবীর পবিত্র চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র জীবনে এক অপূর্ব প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল। কাঁধবর নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, 'বস্ছিমচন্ত্রের স্ত্রীর 
চরিত্রই তাহাকে নভেলিষ্ট করিয়াছে । তিনিই ন্ু্যামুখী।, সাহিত্যাচার্য্য 
অক্ষরচন্দ্র সরকারের মতে বস্ষিমচন্দ্রের উপন্যাসের ষোল আনাই তাহার স্ত্রী। 
বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও বলিয়াছেন, “একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড বেশী রকমের 
--আমার পরিবারে । তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারি 
না।+_ বঙ্িমচন্দ্রের স্বতিচিহ--পৃঃ ৮-৯, শ্রীধোগেশচন্দ্র বন । 

“শচশশবাবু লিখিয়াছেন, 'বস্কিমচন্ত্র সে বিশাল হৃদয় রূপনারাধ়ণ দেখিলেন। 
মু পবনোখিত অত্যুক্গ তরঙ্গে বালারুণরশ্রি আরোহণ করিয়া কাপিতেছে 
গ্াামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর, পক্ষিকুল, 
শ্বেতরেখা সাজাইয়া বেডাইতেছে।” আর বাঙ্ধম সেই সমুদ্রবৎ বিপুলাকার 
রূপনারায়ণ তটোপরি দেখিলেন, “এক চিত্র অট্রাপিকা”, তাহার নিকটে 
নথনিশ্মিত বৃক্ষবাটিকা', এই দৃশ্ঠ__তমলুকের এই দৃশ, তাহার হৃদয়ে গভীর 
অস্কপাত করিয়াছিল । পনর বৎসরেও তিনি তাহা তুলিতে পারেন নাই। 
পনর বৎসর পরে তিনি তমলুকের এই চিত্র উঠাইয়৷ লইয়! যুগলাঙ্গুরীয়তে 
জকিয়াছেন 1১ ( বঙ্কিমজীবনী পৃঃ ৫১৬ )1 ১৮৬* সালে বহ্থিমচন্জর তমলুকে 
আপিয়াছিলেন এবং ১৮৭৪ সালে তাহার যুগলাঙ্গুরীয়ের প্রথম সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়।”--“বঙ্কিমচন্দ্রের স্ততিচিহ্ছ” পৃঃ ৩৭-৩৮। ভ্রীযোগেশচন্দ্র বহু । 


৪৮৭ 


“কাখি সহরের মধ্যস্থলে “'রুষ্ণকাস্ত” নামে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। 
জনপ্রবাদ উহার প্রতিষ্ঠাতার নামেই পুক্রিণীর নামকরণ হইয়াছিল। কুফকাস্ত, 
সেকালের নিমকমহলের দেওয়ান ছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি ।"**এখনও উহাকে 
দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একদিন উহা কোন সৌখীন ধনী ব্যক্তির 
সম্পত্তি ছিল। তখন উহার খগুনীলিমাতুল্য জলরাশি দর্পণের মত অনাবিল 
ও স্বচ্ছ ছিল। চারিদিকে ফল ও ফুলের স্থশোভিত উদ্চান বিরাজ করিত 
এবং সরদীর সোপানমাল। লীলাললিতগামিনী কুলললনাগণের অলক্তলাঞ্িত 
চরণের মধুর মঞ্জরীয় ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইত।***কবি বারুণী পুক্ষরিণীতে 
তাহারই ছবি দিয়াছেন এবং গ্রন্থের নামে এ দেওয়ান কৃষ্ণকাস্তেরই স্্তি 
রাখিয়া! গিয়াছেন।***ইহার কোন প্রমাণ নাই--লেখকের অনুমান মাত্র ।” 
“বঙ্কিমচন্ত্রের স্বৃতিচিহ" পৃঃ ৩৯-৪০, শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্ু। 


“বঙ্কিমচন্দ্র ১৯এ জানুয়ারী অর্থাৎ মাঘ মাসের প্রথমেই নেগু'য়ায় 
আপিয়াছিলেন, কপালবুগুলার প্রারভে এই মাঘ মাসের শেষের একদিনের “সাগর 
সঙ্গম এর চিত্র দেওয়া হইয়াছে। এ সময় গঙ্গাসাগর যাত্রীদিগের নৌকা 
সকল প্রত্যাগমন করিয়া থাকে ।"**তিনি নেগু য়া আসিবার দিন কয়েক পরেই 
মাঘ মাসের শেষের কোন পুণ্য প্রভাতে এঁ সাগরতীরে আসিয়া দ্রাড়াইয়া- 
ছিলেন। সেদিন এঁ সমুদ্রটপকতে দাড়াইয়া দিগন্তব্যাপ্ত ঘোরতর কুক্থাটিকার 
মধ্যে কোন যাত্রীর নৌকার অস্পষ্ট ছায়া! দেখিয়া তাহার নিজ জীবনের 
আর একদিনের কথ! (হুগলী কলেজে যাওয়ার পথে কুয়াসা) বুঝি মনে 
পড়িয়ায়াছিল--কবি সেই ঘটনার সহিত কল্পনা মিশাইয়া কপালকুগুলার 
প্রথম পরিচ্ছেদ্টি আরম্ভ করিয়া খিয়াছিলেন।”-_-বঙ্ষিমচন্ত্রের স্বতিচিহ্থ' পৃঃ ৬৪, 
শ্ীযোগেশচন্দ্র বন্থ। 


“কপালকুণ্ডলা' উপন্তাসের মতিবিবি একট1 গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত হয়। কোন 
দরিদ্র গৃহস্থের বধূ যৌবশারভে কুলত্যাগিনী হইয়! কোনে ধনাঢ্য যুবার রক্ষিতা 
হয়। প্রায় পাচছয় বদর পরে হঠাৎ একদিন তাহার স্বামীকে দেখিল, 
দেখিয়া তাহার হৃদয় কাদিয়া উঠিল, সে কান্না আর থামিল না। কিছুদিন 
পরে, প্রন্র অতুল এই্বর্য ত্যাগ করিয়া তাহার যাহা কিছু সঞ্চিত ধন ছিল, 
তাহা লই ত্বামী সন্দর্শন আকাঙ্ষায় তাহাদ্ষের গ্রামে আসিয়া বাস কক্দিল & 
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এমত স্থানে বাসা লইল যাহাতে প্রতিদিন স্বামীকে দেখিত আর কীদিত।* 
'বন্ধিমচন্জরের বাল্যকথা'_শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ।-বৈশাখ--১৩২২। 
'লারায়ণঃ | 

খন আনন্দমঠ রচিত হয়, তাহার পূর্বে জর্ধণ জাতির সমন্বয় বা জলভরীগ 
হইতে ট40191281 0011951561955 বা জ্বাতি সংহতি লইয়া! ইউরোপে এবং 
আমেরিকায় খুব আন্দোলন চলে। এই আন্দোলনের ফলে একট] সাহিত্োর 
সুতি হয়। কাড়িম্াল নিউম্যান এপক্ষে অনেক কথা সে সময়ে 
কহিয়াছিলেন। আমার অনুমান হয় যে, আনন্দমঠের গড়নে নিউম্যানের ভাবের 
মসালা অনেকটা! আছে ।”--নারায়ণ”, বৈশাখ--১৩২২ “বস্কিমচন্দ্রের ভয়ী-- 
শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । 

“কাব্যের উপর বঙ্ষিমবাবুর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি কলেঙ্গ হইতে বাহির 
হইয়া ভাটপাভার শ্রীরামশিরোমণি মহাশয়ের নিকট রধুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদুত, 
শকুন্তলা পড়িয়াছিলেন।**-গানের উপর তাহার বেশ বঝৌক ছিল। তিনি 
কয়েক বৎসর ধরিয়! যছুভট্রের নিকট গান শিখতেন."গুনগুন করিয়া ছাড়া 
গল! ছাডিয়া গাহিতে কখনও শুনি নাই... 

“কাব্যের চেয়েও ইতিহাঁসেই তীহার বেশী সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস 
তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ফ্লুহেম্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। 
“রিনাইসেন্স' (7২09155810০ ) ইতিহাস তিনি ধুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন 
এবং সেই পথ ধরিয়! বাজলারও যাহাতে নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্ত 
তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন ।” 

-“বস্কিমচন্দ্র কাটালপাড়ায়” শ্রীঘুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী। বঙ্কিম-স্বতিসংখ্যা ৷ 
পারায়ণ? | 

১৮৬৬ সালে উড়িস্ার দুভিক্ষের সময়ে এ গল্পটি আবার তাহার মুখে 
শুনিলাঘ। আমার বোধ হয়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অবলম্বনে কোন উপন্যাস 
লিখিবার তাহার অনেক দিন ইচ্ছ! ছিল, কিন্তু যৌবনে লেখেন নাই । কিঞ্চিত 
পরিণত বয়সে “আনন্দমঠ” লিখিলেন। “বন্দে মাতরম্‌” গীতটি উহার বহুদিন পূর্বে 
রচিত হইয়াছিল। এই গীতটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ভবিষ্যৎবাক্য আছে।” 
_-বঙ্চিমচন্দ্রের বাল্যকথা'__শ্রীধুক্ত পূর্ণচন্র চট্ট্যোপাধ্যায় ।--নারাযণ' 
বহ্কিমস্বতি সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২২। 


বস্কিম--২৬ 


রাজমোহনের স্ত্রী ঃ 

“রাজমোহনের স্ত্রী” মূল ইংরেজী থেকে বঙ্কিযচন্দ্-এর কিছু অংশ বাংলায় 
নৃতনভাবে রচন1 করেছিলেন। দেই অগমাপ্ত গ্রন্থে বিভিন্ন সামাজিক ও 
প্রাকৃতিক উপাদান পাওয়া যায়; বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধ'তি 
তুলে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি। 

“বনময় পথ দিয়া যাইতে প্রভাতবাতাহত পদের ম্যায় মাতঙ্গিনীর শবীর 
কম্পিত হইতে লাগিল। সবধত্র শিঃশক) মাতঙ্গিণীর পাদবিক্ষেপ শব্দ 
প্রতির্বনিত হইতে লাগিল; স্থানে স্থানে শিবিড় ছায়ান্ধকারে অন্তঃকরণ 
শিইরিতে লাগিল। যত বৃক্ষের গুডি ছিল প্রত্যেককে বরালব্দন পৈশাচ 
মৃত্তি বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল । বুক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায়, পত্রে পত্রে 
ন্রস্ম প্রেত লুক্কায়িতভাবে মাতঙ্জিনীকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা! তাহার 
প্রতীতী হইতে লাগিল ।” 
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80101108 0 0 5118106110৩ 781061108 ৫০05 1০010 (105 06100801 
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সমাজের প্রায় সর্ধন্তরের চরিত্রের বিষ্তাসই আমরা এই উপন্তাসের সামান্রিক 
উপাদান হিসেবে লক্ষ্য করতে পারি। প্ররুতিও তার বিচিত্ররূপে; এই সব 
সামাজিক চরিত্রের অনুষঙ্গিণী | 
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